কৈট্/প্রারু্ত। 


স্পাপীপপািটাসির 


দ্প্রান্ধাণাৎশাস্জীখ্বখণ্ড। 


বৈদ্যপ্রাবৃত্ত। 





ব্রাহ্মণাৎশ-পূর্ববখণ্ড। 





নিনিণ আর্ধ্যশাস্বের সমালোচন। দ্বারা 
নৈদ্য শ্রীগোপীচন্্র সেনগুপ্ত 
কবিরাজ কর্তৃক 
গ্রণীত। 


কলিকাতা । 
৩ নং রয়ানাথ মন্ধুমণাবেব স্্ীট, 
মঙ্গলগঞ্জ মিমন গ্রেসে, 
কে, পি, নাথ দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


মন ১৩১২। 
811 2775 76807940, ] | মূল্য ১, টাক! । 


অবতরণিক। 


গোপিতং বৎ পুরাবৃত্তং বৈদাজাতেশ্চিরস্তনন্‌। 
সত্যং বুথাজাতিপ্রিয়ব্রা্গণেন কলৌ যুগে ॥ 
শাস্ত্রালাপৈরসন্ডিশ্চ টীকাভাষ্যাদিভিত্তথা। 
তৎ জর্বঞ্চ বিশেষেণ গ্রশ্থেইস্রিন্‌ সম্প্রদ্শিতম্‌? 


বর্তমান যুগের অনেক কুবিদা ব্যক্তি যে বৈদ্/জাতিনম্বন্ধীক় প্রান 
ইতিহাসসমুদয়ের মূলে'ৎপাটনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং আজপর্যস্তও অনেকেই 
যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন তাহ! এই পুস্তক পাঠ করিগেই বিদিত হইবে। বৈদা, 
জাতিসম্পর্কীয় প্রাচীন ইতিহাসের লোপ হয় বলিয়াই বিবিধ শবান্তালোডনা 
দ্বারা এই পুস্তক রচিত হইল, ইহার মূলে আর কোন উদ্দেস্ত নাই। 


শ্ীগোপীচক্দ্র মেনগপ্ত 
” কবিরা 


নবাস ব্রঙ্ছকোল!1, মো-_গয়েল।। 


৩১শে আবাঢ়, ১৩১২ সালাব। | 
সিরালগঞ্জ,-জিলা পাবনা । 


বৈদ্যপ্রাবৃত্ত । 





ব্রাঙ্মণাৎ হশী- পূর্ববখণ্ড | 


সানি এসি, পি 


গ্রথমাধ্যায় । 


ৈদ্যান্ঘঠ--অন্তি প্রাচীনকাল হইতে আঁব্যগণ আকসা অ্ঠকেই যে কখন 
বৈদা কণন অন্বষ্ঠ বলিতেন, আবব্যশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা নিছে সেই ইতিহাল্‌ 
পরিব্যক্ত তঈভেছে 
মন্থু বলিতেছেন, , 
প্হভানামশখ্বনারথামন্থষ্ঠানাং চিক্রিৎসিতং। 
বৈদেহকানাং স্ত্ীকার্ধযং মাগধানাং লণিকৃপথঃ 118 ৭৮৮ 
১০ অধ্যায়, মনুদ“তিতা | 
হাতদিগন্ধ অশ্বমারথা, অশ্ব্ঠদিগেকর চিকিৎসা, টবদেহকদিগের অন্থঃপুর 
জলা, মাগধদিগের জল ও স্থলপথে বাণিল্যব্ুস্তি। 
“নৈপ্যায়াং বিধিনা বি প্রাঙ্গতোহাম্্ঠ উচাতে । 
কুষানীনো ভবেভতস্ত তখৈবাগ্নেযবুত্তকঃ। 
1জনী ভীবিক1 চৈব চিকিৎসাশাস্লীবক 81৮ (9) * 
ধন্ম প্রচার, জাতিতন্্রবিবেক্ষ, দাতিমির গু 
অন্বঠদীপিকাধৃত, উশনঃসংহিতাবচন। 
প্রাঙ্গণের টকা পরতে জাত সন্/নের নাম অন্থঠ, কষ, আধেক, সৈনা- 
পত্য ও চিকিৎসা তাহার বৃত্তি। 


€১) বঙগবাসী প্রেস যে উ্লালংক্তিশা হল হলফ যচ তাঙাতে এই বচন লাউ ৩ ষ্ঠ 
খণ্ড নব্যভারত ম//ক পতিকার ১১৯২ সং্যাতে শবর্ভ্েদ-াবৈদ্যশ ও প্ৰশভেদ-াকায়ন 


হ ; 'বৈদ্যপুরারত্ত। 


"বৈশ্ঠায়াং ব্রাঙ্দণাজ্জাতোহাম্থষো মুনিসত্তম। 
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টো মুনিপুজবৈঃ 0৯ 
পরাশর সংহিতাধূত ও জাতিমাল। পুস্তকধৃত 
| ' পরশুরামসংহিতাবচন। 


ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যকন্তাতে জাত সন্তানের নাম অন্বষ্ঠ, হে মুনিসত্তম, মুনি* 
শ্রেষ্ঠদিগের কত্তৃক অথ্ষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসাকার্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

অন্বষ্ের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস মনু, উশনাঃ ও পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন 
শান্্রকারেরা বলিয়াছেন, উদ্ধৃত বচন গুলিতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । অতএব 
চিকিৎসা কর! অর্থে অন্বষ্ঠই চিকিৎসক (২)। চিকিৎসকের অর্থ যখন বৈদ্য (৩) 
তখন অথষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ যে একমাত্র অশ্বষ্ঠবাচক, সে ইতিহাসটি মনুসংহিতা। 
প্রভৃতি দ্বারা পরিস্ফট হইতেছে। মন্ুসংহিতা সত্যযুগের এবং পরাশরসংহিত1 
এই কলিষুগের ধর্মশাস্ত্র ৪) হওয়াতে মন্থু আর পরাশরসংহিত দ্বার একথ! 
সপ্রমাণ হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের গ্রথম পর্য্যন্ত (৫) অন্বষ্ঠ আর 





প্রস্তাবে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ” উশনসেংহিত হইতে বন বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তাঁহাও 
বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পৃশ্তকে নাই, অতএব বঙ্গবাঁনী প্রেসের মুদ্রিত উক্ত পুস্তকে উত্ত বচন 
পরিত্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 
€২) “চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত সচিকিৎসক উচ্যতে | 
সত্য ধর্শপরো! যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্‌ প্রশস্ততে |” 
মত্স্তপুরাণ বচন, বাচস্পতাভিধানধৃত। 
(৩) বৈদ্যশব্দের অর্থ দেখ. 
"রোগহার্ধ্যগদক্কারে। ভিষগ বৈচ্ধোৌ চিকিৎমকে |” 
মনুষ/বর্গ, অমরুকোঁষ। 
€৪) “কৃতে তু ঘ'নবাধর্মাস্ত্েতায়াং গৌতমা? স্মতাঃ । 
দ্বাপরে শঙ্ঘলিখিত': কলো পারাশরাঃ শ্বতাঃ॥”  ১অ পরাশর সং। 
(৫) “অথাতে! হিমশৈলাগ্রে দেবপারুবন।লয়ে। 


ব্যাসমেকাগ্রমানীনমপৃচ্ছন্ন ষয়ঃ পুরা ॥ ্ 
মানুষাণাং হিতং ধর্শং বর্তমানে কলৌ যুগে ।” ইত্যাদি ২9৪ শ্লোক 
১অ, পরাশর সং। 


গরাশর সংহিভার এই প্রমাণ দ্বার বুঝিতে পারা যায় যে পরাশর ও ব্যাস, ইহারা এই 


ব্রাহ্মণাংশ-__পূর্বখণ্ড। গু 
বৈদ্য শব একমাত্র অন্ষ্ঠবাচকরূপে আর্ধাশান্ত্রে বাবহৃত হইয়া আদিয়াছে » 
ইহা আধুনিক রীতি অথবা ইতিহাস নহে । চিকিৎসাবৃতি (ব্যবসার ) নিমিত্ত, 
অধ্থঠুকে যে চিকিৎসক বৈধ কছে ইহাও আমাদের :কথা নহে, হর ওর টীকাঠত 
অংস্তপুরাণ ও অমরকোষ বচন দ্বাখ। প্রমাধীক্কত হইতেছে ধে, উহ! অতি প্রাচীন 
কালের রীতি ও ইতিহাস (৬)। ও 
“বঙ্গ মূর্ধাভিষিকোহি বৈদাঃ কষত্রবিশীবপি। 
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাঁং যথা পুর্ববধ্চ গৌরবং ॥ 
জাতিতত্ববিবেক, শবকল্পদ্রম ও অন্বষ্ঠদীপিকাক্কৃত 
হারীতসংহিষ্তাবচন ॥ 


বাক্ষণ, মূর্দাভিযিক্ত, বৈদা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাচ পুত্র দ্বিজ এবং যথা 
পূর্ব ইছাদিগের গৌরব ; অর্থাৎ বৈপ্ত হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য, বৈদা 
হইতে মুদ্ধীভিষিস্ত, মুদ্ধীভিষিক্ত হইতে ব্রাঙ্ছণের সম্মান অধিক জানিবে। (৭) 


ক্লিযুগের মনুষ্য এবং নিষ্লিখিত রাজতরঙ্গিণীবচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয 
ভাহার! কলির প্রথমের মনুষ্য, কারণ ব্যাস পাগুবগণের সমকালের লোক্‌। 

“শতেমু ঘট, স সার্ছেষু ত্যধিকেফু চ ভূতলে । 

কলের্গতেষু বধাণামভবন্‌ কুরুপ।গুবাঃ॥” প্রথমতরম্ন, কহ্ণ, রাজতরঙ্গিণী । 

(৬) মতস্তপুরাঁণ বেদব্যাসের রচিত হইলে €টীকার প্রমাণ বার! নিণীত হয়.যে, কলির 
৬৫৩ বৎসরের সমকালে মত্হ্যপুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান সময়ে কল্যব্দের ৫**৪ বৎসর 
চলিতেছে । উহার মধে পূর্বোক্ত রাজ তরকসিণীর কথিত ৬৫৩ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৫১ 
বৎসর অবশিষ্ট থাকে | অতএব মত্স্তপুরাণ হইতেই পরিবান্ত হয় বে, চারি হাজার বৎসরের 
পূর্বেও অস্ব্টকে চিকিৎসা করা অরে চিকিৎসক ও বৈদ্য বলিবার রীতি আষাসম1জে প্রচালিত 
ছিল। অমরকোঁব নামক অভিধানের রচয়িতা অমরমিংহ বিক্রমাদিতোর সভাঁসদ পণ্ডিত 
ছিলেন। বিরমাদিত্য সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ববর্তী একথ| সর্ধবাদিসম্মত। সুতরাং অমর- 
কোষের দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, সহজ্ব।ধিক বৎসরের পূর্ব্বেই অস্বষ্ট, বৈদ্য ও চিকিৎসক এই; 
তিনট শব্দ একার্থবাচক ছিল। 

(৭) হারীতসর্থইতা। বলিয়া আমরা যে বচনটি এখানে উদ্ধত করিলাম, বঙ্গবাঁসী প্রেসের 
ছাপার পুস্থবে উক্ত বচন নাই, এজন্য এ বচনগন্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন। কিন্ত 
আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়! দেখিয়াছি যে, বঙ্গব।সী প্রেসে মুদ্রিত ম্বতি ও পুঝাণগুলিতে 
স্ুনদ্দনের “অষ্টাবিংশতিতত্বানি” সংশ্রহে উদ্ধত (স্মৃতি পুরাণের ) অনেক বচন পরিতাক্ত 


ছু) চি ' বৈদ্যগুরাবৃদধ 1 
শ্বজাতিজারস্তরজ[ঃ ঘট গুতা ছিলধর্থিণঃ। 
শুদ্রাণাস্ত বা নর্বেইপধবংসজাঃ স্বৃতাঃ ॥ ৪১৮. 
, ৯০ অ, মনুনংছিতাঁ |. 

ভাব্য-- রাবি সমানজাতীঘীন্থ জাান্ডে ছিন্বধন্মাণ ইত), 

তৎ সিদ্ধমেবম্। অনস্তরজা অহুলোমা ব্রান্ষণাৎ কষত্রিয়া বৈশুয়োঃ 

ক্ত্রিয়াবৈশ্ঠযাাং জাতান্তেইপি ছ্বি্ধন্্রাণ উপনেযা ইত্ার্থঃ। স্পঞ্টীথং 

বট্‌ সুতা দ্বিজধন্দিণঃ,” ইত্যাদি । ৪১। মধাতিথি। 
ঈীকা-হস্বক্াত্িজেতি। দ্বিজাতীনাং মমানজাতীরাস্থ জাতাঃ তথ। আহলে 

মোন্ঠৎপন্াঃ ব্রাঙ্গণেন ক্ষত্রিয়াটবস্ীয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ তৈস্তায়ামেব যট্‌ পু 

ছ্বিজধন্িণঃ উপনেয়াঃ॥ যে পুনরন্তে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি স্তাদয়ঃ প্রতি 

লোমজাস্তে শৃদ্রধন্দাণো। নৈষামুপনয়নমাস্ত । ৪১। কুন্তুকভট্র।” ' 

শ্বজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকণ্ঠা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্া, বৈশ্তের শৈশ্ঠ 
কন্য। ভার্্যাতে জাত তিন পুত্র, আর অনন্তর অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিযকল্া। ও 
ইবগ্তকনয| ) ক্ষতরিয়ের নৈশ্বকন]। পড়ীতে জাত তিন পুত্র, সমুদয়ে এই ছয়পুজ 
খিজধস্ট্ী, শৃড্রের সহিত বিবাহসন্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার! 
অপধবংদজ অর্থাৎ উপনয়নাদিসংস্কারবিহী ন। 

উপরি উদ্ধত হাঁরীতৰচনে প্রকাশ পার যে, ব্রাহ্মণ, মুর্ধীভিষিক্ত, বৈদা, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সমুদায়ে এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ, কিন্তু উদ্ধত মন্ুবচনে দেখিতে 
পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, মূর্দীভিযিক্ত, অন্বষ্ঠ (৮) ও মাহিষ্য এই ছয় 
পু দ্বিজ। ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে, হারীত মন্ুর কথিত একটি দ্বিজপুত্রের 





হইয়াছে। নিষ্ধে হারীতসংহিডার একটিমাত্র বচন আমাদের এই কথার প্রমাণন্বরূপে ধৃত 
হইল যথ1,_ 
অথ সাধ্বীষাহ হারীভঃ। 
আর্তার্তে মুদিতা হষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশী। 
“ স্বৃতে হ্রিয়েত যা! পতে) সাম্বী জেয়৷ পতিব্রত ॥” সহানুগ্ন, শুদ্ধিতন্ধ। 
(৮) “তরাঙ্গণা ্ৈষ্ঠকন্যায়ামন্বন্টো। নাঁম জায়তে | 

শিষাদঃ শুন্রকন্ঠায়াং ঘঃ পারশব উচ্যতে | ৮৮. ৯ অ, মহুসংছিত।। 

প্রিজান্সদ্জাভিধিক্ো হি কষত্রিয়ারাং বিশস্তিয়াম্‌! 

অদ্ধঠে। নিষাদঃ শুদ্রযাং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ 
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কথা বলেন নাই। যদি বল কাঁার কথা বলেন নাট, অন্থঠের। না, মাহিযোর ? 
উত্তর, হারীত যখন বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় হইতেও বৈদ্োপন গৌরব অধিক, তখন 
ছিপ্রগণনায় হারীত মনূক' ম্মহিষ্যকেই গণনা.করেন নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু 
সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষা নিকষ । মনুসংহিতার দ্বারাও সপ্রমাথ হষ্টতেছে, 
মাহিষ্য সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে নিকুষ্ট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ক্ষতিয়কন্যা 'ভার্োৎপর 
পুত্রাপেক্ষায় নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, কিন্তু অন্থষ্ঠের সন্মান ক্ষত্রিয় হইতে অধিক (৯)$ 
হারীতবচনে অন্বষার্থেট যে বৈদাশক প্রযুক্ত হট্টয়াছে, তাভাতে কোন সংশয় 
নাই। অতএব হারীতসংচ্িতার গ্রমাণ দ্বারাও দাব্যন্ত হ্টতেছে যে, অভি 
প্রাচীন কালেই অস্বঠ আর বৈদ্য শব্খ একমাত্র অন্বষ্ঠবাচক ছিল।০ বাঁজ্যবন্ধয 
ও গরাশরসংহিতায় মহধি চাবীতের নাম পাঁওয়। যাইতেছে, 
মন্বত্রিবিষ্ুঃকারীতযাজ্ঞবন্ত্যোশনোহঙ্গিরাঃ। 
যমাপত্তম্বশন্বর্ত।ঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪ ॥ 
পরাশরব্যাসশজ্ঘলিখিতা দক্ষগৌতমৌ । 
শাতাতপো বশিষ্ঠন্চ ধর্মশান্ত্প্রয়োজকাঃ ॥ ৫1৮ 
১অ, যাক্ডবন্ধ্য সং। 
"ক্রত'মে মানবাধর্শা! বাশিষ্ঠাঃ কাশ্ঠপান্তথা । ইত্যাদি । ১৩। 
শাতাতপাশ্চ হারীতা! যাজ্ঞবন্ক/কুতাশ্চ যে॥ 5 1 ১৪৮ (১০) 
| ১অ, পরাশর মং। 


বৈশ্থশুড্যোস্ত রাঁজন্যাৎ মাতিষ্যোশ্রৌ তথা শ্ৃতৌ। 
*বৈষ্যাভ, করণ? শৃত্র্যাং বিশ্লান্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২1 
৯অ, যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা |" . 
(৯) “বিগরন্ত ভরিষু বর্ণেধু নৃগতের্ধর্ণয়োদ্ য়োৌঃ। 
বৈশ্স্ত বর্ণে চৈকশ্মিন্‌ যড়েতেহপসদ্রাঃ স্মতাঃ) ১০। 
টীকা--বিপ্রস্তেতি । ত্রাক্জণন্ত ক্ষতিয়াদিত্রয়ীযু ক্ষতিয়ন্ত বৈগ্যাদিছয়োঃ স্তিয়োঃ বৈশ্ন্ত 
শূররায়াং বর্ণদয়াণাং এতে ফট, পুত সবরপুত্রকার্ধ্যাগেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্ঠাঃ 
স্মৃতাঃ। ১৭ | কুনু ভট্ট 1” 
ভাষা--“এতে ত্ৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্াস্তরন্্রীজাতা অপসদাঃ..........*.** 1 সমানজাড়ীয়পুত্রাঁ- 
পেক্ষায়। ভিদযন্তে। ৯1 মেধাতিখি। | 


(৯) যাজবন্ষ্যসংহিতার় পরাশরের ও তৎপুত্র কৃষইৈপায়ন বোব্যাসের নাম এবং পঞ্গা- 


ঙ ' বৈদ্যপুরাবৃতত । 
পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের ৫ 1৬ টাকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, পরাঁশর ও তৎপুক্র 
ব্যাস চারি স্তর বসরেরও পুর্বে এই ভারতে জীবিত ছিলেন। তন্দ্রা 
যাজ্জবক। আর পরাশর সংহিতার' তয়ঃক্রমও চাঁরি সহম্র, বংসরের অধিক বলিয়! 
নির্ণীত হয়। অতএব উপরি উক্ত হারীতসংার্থতার প্রমাণ হইতেও এই প্রাচীন 
' ইতিহাস পরিপ্ফট হইতেছে যে, অন্ষ্ঠকে বৈদ্য ধলিবার রীতি হিন্দুসমা জমধ্যে 
আজ কাল প্রচলিত হয় নাই, উহ্বাকে চারি সহস্র বংসরের অনেক পূর্বের রীতি 
মনে করিতে হইবে) অর্থাৎ অন্য হইতে চারি সহম্র বৎসরের পূর্বে আর্ষ্যরা, 
ধে সকরী গ্রন্থ লিখিতেন তৎসমুদ্ধায়ই আন্ষ্ঠার্থে বৈদ্য এবং বৈদ্যার্থে তাহারা 
অহষ্ঠশবের, প্রয়োগ করিতেন। 
“বেদাজ্জাতো। হি বৈদাঃ স্তাদস্বষ্ঠো ব্রহ্গপুত্রক2।” (১১) 
শব্ধ কল্পদ্রম, জাতিতত্ববিবেক, 
ধর্ম গ্রচারধূত শঙ্ঘসংহিতাবচন ।, 


ব্রাহ্মণের অস্বষ্ঠ নাম! পুত্রই বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধায়ন করিয়া, 
সম্যক জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরা অর্থে (১২) বৈদ্য বলিয়৷ অভিহিত হইয়। 
থাকে। 


পিপি 


শরসংহিতায় যাজ্ঞবক্ষোর নাম দেখিতে পাওয়। যায়| ইহ! হারা যাজ্ঞবন্ধা, পরাশর ও; 
বাসকে সম সম কালের লোক বলিয়৷ ম্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে । এই প্রমাণ হইতে ইহাও, 
পরিব্যক্ত হয় যে; হারীত প্রভৃতি অস্তান্ঠ সংহিতাকার খধিরা সকলেই যাজ্ঞবন্ধ্যঃ পরাশর ও 
ব্যাস শ্রভৃতির পূর্ববর্তী । ঃ 

€১১) বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত শঙ্খসংহিতায় এ বচনও নাই, কিন্তু গ্রায় শত বৎসর হইল 
রাজা ব্বাধাকান্ত দেব যখন তাহার কৃত শর্বকল্পদ্রমনামক অভিধানে এই বচনা্ধ আংশ্রহ. 
করিয়াছেন, তখন বঙ্গবাসী প্রেসের শঙ্থসংহিতায় বচনটা পরিতাক্ত হইয়াছে মনে করিতে 
হইবে। আর বিদ্যাসাগর কৃর্ত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে ও মহামহোপাধায় কুন্ধুক ভট্ট 
কৃত মন্বর্থমুক্তীবলীটাকাঁতে “বেদার্ধোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃম্বতম্।” ইতাদি বচনটি, 
বৃহস্পতিসংহিতার বলিয়া উদ্ধত আছে, কিন্তু তাহা বন্গবানী প্রেসে মুদ্ট্রিত বৃহস্পতিসংছিতায় 
নাই, এ অবস্থায় বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি সকলের ষন্দিদ্বচিত্ত হওয়াই যে স্াল্স- 
সঙ্গত তাহ! ঘল। বাহুল্য । ণ 

০২) প্রাচীনকালের আর্ধ্যদিগের যে মাতৃগর্ভে প্রথম (শরীরের ) জন্ম, উপনয়ন হইভে, 
ধিীন্ন জম, বিদাধ্যয়ন সা্গ হইতে তৃতীয় জন্ম হইত, এবং শেযোক্ত দুইটা জন্ম হ্বারা ত্বাহাঁরা, 
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শ্কতেতু মানবা ধর্মাস্রতায়াং গৌতমাঃ শ্বতাঃ। 
দ্বাপরে-শঙ্খলিখিতাহঃ কলৌ পারাশরাঃ স্থৃতাঃ ॥*৪ 
পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের এই শ্লোক ছারা প্রমাণীরূত হয় যে, শঙ্খ" 
লংহিত! দ্বাপরযুগের ধর্শশান্্র। ক্যতএ্রব অষ্ঠ' আর বৈদ্য এই ছুইটি শব্ধ যে 
একমাত্র ভম্বষ্বাঁচক তাহা দ্বাপরযুগেরও ইতিহাস। এই কলিযুগের শান্ত্েই 
কেবল অগ্থঠ আর বৈদ্য শব্দ একজাতিবাচকরপ্চে ব্যবহৃত হয় নাই, কিংবা এই 
কলিযুগে অঙ্গের! বৈদা বা বৈদোরা অস্বষ্ঠাখ্য। প্রাপ্ত হন নাই। 
"আঘুর্বেদোপনয়নাদ্বৈদে। দ্বিজ ইতি শ্ৃতিঃ। 
তেষাং মুখ্যোইমৃতাচাধ্যস্তস্থাবন্বাকুলে হি তৎ। 
আন্ষ্ঠ ইতাদাধক্তস্ততে জাতি গ্রবর্তনাৎ। 
জননীতো জনুর্লন্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কতৈঃ। 
অন্বষঠান্তেন তে সর্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীরন্ডিতাঃ। 
অথ রুক্‌ প্রতিকা রিত্বা্িধজস্তে প্রকীত্তিতাঃ 1” 
জাতিতত্ববিবেক ধৃত,অগ্নিষেশসংহিতা । 
আমূর্ধেদে উপনীত হওয়া হেতু বৈদ্য দ্বি্জ বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। বৈদ্য. 
দিগের মধ্যে প্রধান অমৃতাচার্ধা মাতামহকুলে অবস্থিতি করিতেন, এক্সন্ত তিনি 
অগ্থঠ্ঠ বলিয়া কথিত হন এবং তাহা হইতে অন্বষ্ঠজাতির স্ৃ্টি হইয়াছে । অথষ্ঠ- 
দিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ( শরীরের উৎপত্তি) হওয়ার পরে, বেদবিছিত 
উপনয়ন সংস্কার বারা পুনর্বার জন্ম হয় বলিয়া! অ্ষ্ঠগণ ছিজ ও ট্রদা শবে 
অভিহিত হইয়াছেন, এবং রোগ প্রতিকারকরাহেতু অনষ্ঠগণ ভিষক্‌ বলিয়া 
খ্যাত। 
*বেদেত্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো। বৈদ্য ইতি শ্বৃতঃ। 


তিষঠত্যম্বাকুলে জাতত্তপ্মাদত্বষ্ঠ উচ্যতে 1” 
্রঙ্গপুরাণ-বচন। 


বেদ চতুষ্টর অধায়ন-করিয়া জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরাহেত (বেদং ব1 
বেদান্‌ বেতি, এই অর্থে ) বৈদ্য, আর অন্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অ্থষ্ঠ কছে। 








যে দ্বিজ ও ত্রিজ বলিয়া অভিহিত হইতেন শু এই শেষের দুইটি জন্মকে যে তাহারা আধ্যাত্মিক 
জন্ম মনে করিতেন, এই ত্রিজ আর বৈদ্য যে একই কথা; তাহা এই পুস্তকের “ব্রাহ্গাণে বৈদ্য 
প্রত কি?” অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। 


বৈদাপুরাবৃত্ত। 


৮ তাশিশিক্রোড়ে বিলোট্যোৰ 
শিশুং ুনটুন্রঃ প্রাপুমূদং বেদত্রয়েমু জাতঃ। 
বৈশ্বান্ততোহয়ং জননীকুলে চ স্থাতা ততোহহষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ 
জার্তিতত্ববিষেক ৯২ পৃঃ ধৃত, 
স্বন্দপুরাণ বচন। 
গ্লেই শিশুকে মাতৃক্রোড়ে ফ্লাবলোৌকন করিয়া মুনীন্রগণ একান্ত আহলাদিত 
হইলেন। উক্ত শিশু বেদত্রয়োৎপন্ন অর্থাৎ বেদত্রয় অপায়নকরতঃ জ্ঞানলাভ* 
রূপ জন্মগ্রহণ করাতে (১৩) বৈদ্য সংজ্ঞা লান্ভ করে এবং জননীকুলে (অস্বাকুলে ) 
অবস্থিতি,করাতে অশ্বষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত হইরাছে। 
যুধিষ্টির উবাচ-_ 
“রান্মণঃ ক্ষত্রিয়ে। নৈশ: শৃদ্রস্তাপি ততঃ পরং। 
ব্রঙ্গো ৎপন্নাশ্চতুববর্ণ। অন্বষ্ঠ। ভিষগঃ কথং ॥ ৮ 
বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণ খণ্ড, 
সবন্দপুরাধ। 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শৃদ্র, ত্রঙ্গা হইতে চারি বর্ণের 
উৎপত্তি হইয়াছে, অন্বষ্ট বৈদ্যের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ? 
শইতি তে কথিতো ভূপ অন্বষ্ঠবংখ নির্ণয়ঃ। 
বৈদ্যানাং পদ্ধতিষেযাং কথয়ামি বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥৮ 
, এী বিবরণ খণ্ড, স্বন্দপুরাঁণ। 
হে ফাঁজন্, আপনাকে অন্বষ্ঠৰংশের উৎপত্তি আদি সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম, 
ঘতঃপর বৈদ্যগণের মধ্যে যাহার যে পদ্ধতি তাহাই বজিতেছি। 
“*ন্ুযুবে তনয়ং ভদ্রা বীরভদ্রেতি নামতঃ। 
পগাঠাম্্ঠকুক্হোঁপ সুনিভিঃ আুসংস্কৃতঃ | 
স্থিতোহ্ঘষ্ঠকুলে যন্ম!দন্বঠ ইতি সংাজ্ঞতঃ। 








(১৩) জরারু ব্যতীত আর কিছু হইতেই মনুষ্য শরীরের জন্ম হঈতে পারে না, এই জন্ 
ধৈদোৎপন্নের এই প্রকার আধ্যাক্মিক অথকনা সঙ্গত বলিয়!, অংমরা সর্ব্বহই উভাৰ উক্ত 
প্রকার অর্থ করিলাম । অনুর ভাষ্যকার মধ |তিথিও প্রথম অধায়ের ৩১ শ্রোকের এই প্রক্ষার 
আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত তাঁষ্য করিয়|ছেন। 


্রার্সণাংশ-__পূর্বখণ্ড। ৯ 
জ্স্বৈনমুতাথ্যানমগ্রিবেশাদযন্্রথা | 
পাঠয়ামানুর্ড,বৈদাং বীরভদ্রং সমাহিতাঃ ॥” 


প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিক ধৃত, 
প্ুরাণবচন। 


ভদ্র বীরভদ্রনাম! তনয় প্রসব.করিলেন। সেই বীরভদ্র অন্বষ্ঠকুলে স্থিতি' 
প্রত মুনিগণের দ্বারা উপনয়নাদিসংস্কারে সুসংস্কত হইয়া আধঘুর্ধেদ পাঠ 
্ধরেন। অধ্বষ্ঠকুলে অবস্থিতি করাডেই তিনি অস্বষ্ঠ আখ্য। গ্রাপ্ত হন। এই 
অদ্ভুত আখ্যান অর্থাৎ বীরভদ্রের অপূর্ববজন্মবৃতান্তশ্রবণ করিয়। আমিবেশ 
প্রভৃতি আঘুব্বেদজ্ঞ মুনিগণ সেই ভূব্দা (যেমন স্বর্গ বৈদা আহ্বনীকুমার ) 
বীবভদ্রের নিকট উপনীত হইয়া মহর্ষি আত্রেয়ের উপদেশমতে তাহাকে আহ, 
বেবদাধ্যয়ন করাই'লেন। 

উদ্ধৃত অগ্রিবেশস"হিতা, ব্রহ্গপুরাণ, কুলপজীত্বত পুরাণ ও স্ন্দপুরাণাদির 
বচনেও ব্যক্ত হইতেছে যে, আধ্যগণ অন্বষ্ঠকেই বৈদা বলিতেন1? একমান্ত 
ধ্রাহ্মণ যেমন কখন বিপ্র কথন ত্রাঙ্গণ বলিয়া আখ্যাত হন, তেমনি একমাঙ্জ 
অস্বষ্ঠই প্রাচীন কালে কথন অথ কগন বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন? 
উদ্ধত স্কন্দপুরাণীয় বচনে দেখা যায় যে, হ্কন্দপুরাণকার বৈদ্যোৎপত্তিগ্রকরণ 
নাম দিয়। প্রকরণমধ্যে অন্থষ্ঠের উৎপত্তি বালয়াছেন; এরপ স্থলে আর্যদের 
লময়ে অন্ষ্ঠ আর বৈদাশব ষে একমাত্র অথষ্ঠ বা! বৈদ্যবাচক ছিল, তাহাতে বিন্দু 
মাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। স্বন্দপুরাণ ও ব্রহ্গপুরাণাদি ব্যাসের কৃত বলিয়। 
প্রসিদ্ধ। অতএব উপরে যে ইতিহাস প্রদর্শিত হইল, এই অধ্যায়ের ৫1৬ 
টাকার গ্রমাণানুসারে তাহার বয়ওক্রম পাঁচ সহজ বদরেরও অধিক বলিয়! 
দাব্যন্ত হয়। (১৪) 


(১৪) অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের কৃত, ইহাতে সকল পুরাই যে মহাভারতরচাঁয়তার প্রণীত, 
তাহ! সুনিশ্চিত নহে। কারণ বিষুপুরাণ তৃতীয়াংশের তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিমংখাক 
বেদব্যাদ উক্ত হইখ্বাছেন, তন্মধ্যে শেষ বাস মহ[ভারতরচয়িতা, পরাশরের পুত্র কৃষণঘ্বৈপাপ্নন। 
এমতাবস্থায় সমুদয় পুরাণের বয়ঃক্রমই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তুল্য, একথা বল। যাইতে পারে না। 
কোন কোন পুরাণ তাহার অনেক পুর্কবেও রচিত হইয়া থাকিবে । 


১০ _ বৈদ্যপুরারভ । 


১। "অথ সকলদিগ্দেশীয় কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলালয়ঃ শ্রীলঃ 
আদিশৃরনাম! স্ৈদ্যকুলোস্তবঃ পরমধার্টিক আসীৎ। 
২। ততো! বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ। 
বল্লালসেননৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥ 
৩। শ্রীমন্ল্লালসেনঃ প্রক্কৃতি সুচত্রঃ পুণ্যবানেকধাত। । 
সছিদেয! বৈদ্যবংশোডবঃ৮ 
শ্রীযুত মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত, 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ” পুস্তকের 
২৩১ পৃষ্ঠধৃত বারেন্ত্র কুলপঞ্জী। 
৪। "অ্ষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশুরে। নৃপেশ্বরঃ। 
রাঢ়গৌড়বরেন্্রাম্চ বঙ্গদেশভ্তৈবচ ॥ 
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব” 
ও, কৃত, 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ২৬২ পুষ্ঠধৃত, 
শব্ধকল্প্রমধূত দেবীবর বচন। 
৫। “অন্বষ্ঠানাং কুলেহ্‌সৌ প্রথমনরপতিঃ শৌধ্যবী ধরা দিযুক্তস্তপান্াক্াদি- 
শুরো! বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্োবভূব ।” 
ৃ ২৬২ পুঃ এ পুস্তকধত, 'অঙ্বষ্টসম্পার্দিকা-বচন । 
৬ এপুরা বৈদ্যকুলোভ্ভূতবল্লালসেনমহীভূজা | 
বাবস্থাপিতং কৌলীন্তং ছুছিসেনাদিবংশজে ॥” 
(২৬২পৃঠ) এ পুস্তকপূৃত, কবিকঠার প্রণীত বৈদাকুলপঞ্জী 
অর্থাৎ সদৈদ্যকুলপজীধৃত বচন। 


“ষ্টাদশপুরাণানি বিবিধাগমনানি চ। 
নির্শায় চতুরে। বেদান্‌ ব্যাসেন ভারতং কৃতং ॥” 
তগবদগীতীর চীক।ধূত এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলন্দি হয় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
ব্যাসের অনেক পূর্ব্ব হইতে পুরাণের সৃষ্টি ারস্ত হয়। তবে পুরাঁণসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
করিলে ইহাও খুঝিতে পার যায় যে, কৃষ্টটদপায়ন ব্যাসের পরেও কোন কোন পুরাণের 
পরিসমাপ্তি ও কোন কোন পুরাণ রচিত ও সংগৃহীত হইয়।ছে। 


ব্রাহ্ষণাংশ- পূর্বখণ্ড। ১১ 


৭। “অথ বলল।লভূপশ্চ অন্ষ্টকুলনননঃ। 
কুরুতেইতি প্রযত্বেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং ॥” 
এ গোঁড়ে ব্রাহ্মণ, পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠধৃত রামানন্দ শর ঘটক 
ঙ কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কূলদীপিকা। 
“আসীদেগীড়ে মহারাজঃ আদিশুরঃ প্রতাপবান্‌। 
স্বৈদাকুলসন্ভূত আসমুদ্রষশোবলঃ। 
পুরা বৈদ্যকুলে জাতবল্লালসেনমহীভূজা । 
স্থাপিতং যেন কৌপিন্তং ঢুহিসেনাদি বংশজে ॥” 
চভুভুজকৃত, চতুভূর্জনামক বৈদ্যকুলপূজী॥ 
১। প্যদ্যপ্যাদিশৃরো! জাত্যা্ঃ১-_ইত্যাদি ইত্যাদি । 
২। পআদিশুরোহম্বটকুলেইপি,”-- ইত্যাদি » । 
৩। *সোহহ্বষ্ঠবংশপ্রভবাদিশূরো,»_- ইত্যাদি «এ ॥ 
৪। "আসীন্ররেন্দ্রে। ভিষগাদিশ্রঃ,৮- ইত্যাদি ৬ | 
শ্রীযুক্ত পার্কতীশঙ্কর রায় কৃত আদিশৃর ও বল্লাল পুস্তক ও ৬ থণ্ড 
নবাভারতধৃত ব্রাহ্মণকুলাচার্ধাগণের গ্রন্থ।বলীধুত বচন। 


*শ্রীমদল্লালনাম! ক্ষিতিপতিরতুলে। বৈদ্যবংশাবতংসঃ ৷» ইত্যাদি ২। 
অহষ্ঠাচাঁরচন্ত্রিকা । 


দরীমদবল্লালসেন _-- 1 
সদ্বিদে)৷ বৈদাবংশোদ্ভবঃ |” বারেন্্র কুলপঞ্জী। 
"শ্রীল আদিশুরনাম। রাজ! সদ্বৈদাকুলোভ্ৰঃ 1৮ 

বারেন্ত্র ঘটককারিক1। 


শ্ধন্তঃ শ্রীমদীশ্বরপরাঁয়ণ আদিশূরঃ স্থবৈদ্যর[জঃ।৮ 
দীনাজপুরজিলার ( অধুন। মালদছের ) অন্তর্গত গঙ্গা তীরবর্তী 
.. গৌড়মণ্ডল রাজধানীতে প্রস্তরাক্কিত প্লোক। 
উদ্ধৃত কুলশাস্ত্ের বচনাবলীতে এক আদিশুর ও একমাত্র বল্লাল সেন 
নৃপতিকে কোন বচনে অন্বষ্ঠ,। কোন বচনে বৈদ্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে অথ্ষ্ঠ 
আর বৈদ।) শব্ধ যে এক জাতি (শ্রেণী) বাচক, সে ইতিহাসটি ব্রাঙ্মণাদগের 


১২ . বৈদ্যপুরারৃত্ত | 

প্রণীত কুলশস্ত্র ্বাক্াই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অস্বষ্ঠ আর বৈদ) শব, 
একমাত্র অহরষ্ঠবাচক না হইলে কুলশান্ত্র গ্রণেত। ব্রাহ্মণের! কখনই উক্ত শব্দ- 
ঘয়কে একজাতিবাঁচকরূপে কুতাশান্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন না। গৌড়ে ব্রাহ্মণ 
নামক পুস্তকপ্রণেত! বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ দিগের কুলশান্ত্র প্রণেতা দেবীবর চৈতন্ত 
দেবের সমকালের লোক--(১৫)। ইহার পুর্ধের আর রাট়ীয় বারেন্দ্র কোন 
কুলপঞ্জী পাওয়া যায় ন। (১৬)। ইহাতে বোধ হইতেছে রাড়ীয় বারেন্ত্ ব্রাহ্মণ" 
গণের মত কুলপঞ্জী আছে--দ্েবীবরক্কৃত পঞ্জী কিংবা ঞ্রুবানন্দমিশ্রকৃত মিশু 
্রন্থই প্রাচীন (১৭)। জঙ্প্রতি চৈতন্তাবার ৪১৯ বৎসর অতীত হইয়াছে (১৮)। 


(৫) * “যখন রধুনদ্দন ভ্টা চা্ধ। স্মতিসংগ্রহ গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্শ প্রচার * ক + * % 
করেন, সেই সমকালে ভঙ্টনারায়ণের অধস্তন ৯৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্ববানন্দ ঘটকের রসে 
দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। শকা্খা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমতাগে জন্ম হইয়া 
থাঁকিবে।” ২০৬ পৃঃ গৌড়ে ব্রাঙ্গণ। 

"“চৈতন্ঠের জ্যেষ্ঠ বিশ্বস্তর সংসারাশ্রম তাঁগ ও দওধারণ করিয়াছিলেন । বিশ্বরূপ ১৪*৭ 
শকের ফাঁন্তনমাসের পূর্ণিম। তিথিতে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। ২২৫ পৃঃ গৌড়ে ব্রাহ্মণ । 

€১৬) "বল্লালঙেন কর্তৃক শ্রে্টবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্বে রাড়দেশগামী 
শ্রীনিবাদ গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি শ্রন্থ লিখেন । পরে উদয়াচাধা ভাছুড়ি 
বারেক কুলবর্ণন করিয়া একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন 
অনুসন্ধান করিয়! পাওয়া যায় না।” ৪ পৃঃ গড়ে ব্রাঙ্মণ। 

“বর্তমান সময়ে রাটীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের থে সকল কুলগ্রন্থ দেখ। যাঁয়। তাহার 
কোনথানি শকাব্দ ত্রয়োদশ শতাীর পূর্ব্বের লিখিত বলিয়। বোধ হয় ন11” 

৫পুঃ গৌড়ে ত্রাহ্মণ। 

(১৭) “ফ্ুবানন্দ মিশ্র বন্দ্যকুলসস্ভূত। ঘটকদের উক্তি এই যে, দেবীবর ঘটকবিশারদ 

মেলবন্ধন করেন, দেঁবীবরের উপদেশমত ধরবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন | দেবীররও বন্দাবংশীয় |” 
, 1৬ পৃষ্ঠা গৌড়ে ত্রাঙ্গণ পুস্তক । 
(৯৮) শ্রীহ্বীচৈতন্তান্দা ৪১৯--৪২*। এ, কে, দের ও হিন্দুপ্রেস পঞ্জিক। দেখ । 
৯ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি | 
অষ্ট চলিশ বৎসর প্রকটবিহরি ॥ 

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ 

চৌদ্দশত ছাঁপান্্রে হইল! অন্তধ্ণান ॥” 
গৌডে ব্রাহ্মণ পুত্তকের ২২৭ পৃষ্টঠধৃত, আদি খওড ১৩ পারচ্ছেদ। 


ব্রাঙ্াণাহশ _ পুর্বখও্ড। ১৩ 


বৈদ।কুলপঞ্জীকাকার চতুভূ'ল, ৫৫৯ ও কৰিকহছার ২৫০ বসরের পূর্ববর্তী 
হওয়াতে (১৯) এই সকল কুলগ্রস্থের প্রমাণ দ্বার! সাব্যস্ত হয় যে অদ্য হইতে ছুই 
তিন চারি ও পাচ শত বৎস্পের পূর্ববর্তী ব্রাঙ্ধণ ও বৈদ্যকুলপঞ্জী লেখফগণ, 
বৈদ্য আর অন্বষ্ঠ শব একমা€ অন্বষ্ঠকে উপলক্ষ করিয়। ব্ব-দ্ৰ প্রণীত গ্রন্থে 
প্রয়োগ রুরিয়। গিয়াছেন॥ 

"স্বষ্ঠ-_(ন্য পিতা স্থা থাক1+ অ-স্সংজ্ঞার্থে--আযুর্ধেদে অধিকারী 
বলিয়! যিনি বোগদমর়ে পিতার ন্যায় থাকেন) সং পুং ব্রাহ্মণের 
গুরসে বৈশ্তার গর্ভজাত» বৈদ্য, দেশবিশেষ, হস্তিপক।” » 

প্ডিত রামকমল বিদ্যালন্কার কৃত প্প্রকৃতিবাদ” অভিধান । 


“বৈদ্য আযুর্ব্দবেত্তা সচান্বজাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ। 
তৎপর্যযায়,_রোগহারী, অগদস্কারঃ, ভিষকৃ, বৈদাঃ, চিকিৎসকঃ। 
ইত্যমরভরতৌ ।* ৪৯০৮ পৃষ্ঠা প্রথম সংস্করণ, শবকল্পদ্রম। 
জাতিতত্ব বিবেক, জাতিমত্র প্রভৃতি বনুপুস্তকধৃত। 


বৈদ্যশব্দের অর্থ আযুর্কেদবেত্তা, অধষ্ঠ জাতি, চিকিৎসাবৃত্তি। রোগহারী, 
অগদক্কার, ভিষক্‌ বৈদ্য ও চিকিৎসক, অমরসিংহ এবং ভরতমল্লিক প্রন্ীত 
অমরকোষ ও তাহার টীকা বৈদ্যশব্দের এই কয়টি অর্থ উক্ত হইয়াছে। 
“্অন্বষ্ে। বিপ্রাধৈত্ঠ কন্তায়ামুৎপন্ন ইতি মেদ্িনী। 
অয়ং চিকিৎসাবৃতির্ধৈদ্য ইতি খ্যাতঃ 1» 
৮৭ পৃঠঠা দ্বিতীয় পংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান । 


(১৯) শ্রহরস বারসো যস্ত শাকস্ত সংখ্য। 
রচয়তি ভুজবেদে। নাম সংখ্যা চ যস্ত।” 
চতুভু্জ কৃত, চতুতু'জনামক বৈদ্যাকুলপন্জী বচন। 
“কবিনা' কঠহারেণ মাতুলোদিস্টবস্মন| 
পঞ্চমপ্ততিধৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপপঞ্জিকা ॥” 
কবিকষ্টহার কৃত, সঘৈদ্তকুলপঞ্জিকা ৷ 
উদ্ধৃত ছুই প্লোকে দেখা যাঁয়, *চতুভূর্জ” নামক বৈদ্য কুলগ্রস্থ, ১২৬৯ শকাব্দায় আর 

কবিকঠহার কৃত, “সদ্য কুলপঞ্জিকা” ১৫৭৫ শকাব্দীয় লিখিত হয়। বর্তমান ১৮২৫ শকাঞ্ৰ 
মধা এই অঙ্কের বিয়োগ করিতে ৫৫৬ ও ২৫* বৎসর অবশিষ্ট থাকে । 


১৪ ' বৈদ্যপুরারৃত্ । 


ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্ঠাকন্ভাতে উৎপন্ন অন্বষ্ঠ, এই কথ! মেদিনী অভিধানে 
আছে। চিকিৎস। বৃত্তি দ্বার! অথষ্ঠ, বৈদ্য বলিয়! খ্যাত হইয়াছেন। 

“অস্বষঠ (পুং) অদ্থ [ শব অর্থাৎ চিকিৎসক শব্দ গ্রসিদ্ধি নিমিত্ত ][ অভি- 
প্রায় করা ]ড] ব্রাহ্মণের ওরসে বৈশ্ঠার 'গর্ভগাত, বৈদ্য। দেশবিশেষ। 
হত্তিপক।”  শ্রীযুত শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত শবদদীধিতি অভিধান। 

রামকমলকত গ্রকৃতিবাদ অভিধানে তাহার নিজের লিখিত প্রথমবারের 
বিজ্ঞাপনের শেষে উক্ত গ্রন্থের স্থষ্টিকাল ১৯২৩ সংবৎ লিখিত আছে! তাহা! 
দ্বারা $৭ বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় বলিয়! প্রমাণ হুইতেছে। উহাতে 
অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞাপনে শব্ধকল্পদ্রমেরও নাম আছে যথা,--"পণ্তিতা গ্রগণচ 
ডাক্তার উইলসন সাহেবের অভিধান, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেবের শব্বকল্প" 
ক্রম, ভরতমল্লিক (২০) ও রায় মুকুট প্রভৃতি মহাআ্মাদ্িগের (২১) অমরকোষের 
টাক! এবং অন্ান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ মকল অবলম্বন করিয়া,” ইত্যাদি। এই প্রমাণ 
দ্বার শব্দকল্পদ্রমকে রামকমল কৃত প্র্কৃতিবাদ অভিধান হইতে পূর্ববর্তী 
বলিতে হইল। শব্দীধিতি অভিধান ১২৮১ শকাব্দায় মুদ্রিত হয় বলিয়। উক্ত 
অভিধানের (শিরোভাগে) জান। যায়। যাহা হউক, উপরি উক্ত অভিধান গুলির 
দ্বারা সপ্রমাণ হয় ষে এসকল আভিধানিক পণ্ডিতেরাও তাহাদের পূর্ববর্তী 


(২০) “ভরতমল্লিকন্ত স্বহন্তলিখিতপুস্তকনমাপ্তিঃ | শকাব্দাট ১৫৯৭” 
৪৫০ পৃষ্ঠা, পুস্তকসমাপ্তি বাক্য।| “চন্তরপ্রভ1 ( বৈদ্যকুলগ্রস্থ) তরত মল্লিক কৃত। 
(২১) সম্প্রতি বিক্রমসংবতেক্জ ১৯৬১ বৎসর চলিতেছে, অতএব বিক্রমান্দিত্য রাঁজা যে 
অহত্রবৎসরাধিককালপূর্ববস্তী, ইহা সর্ববাদিসম্মত।| অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রমা- 
দিত্যের সভার নবরত্বের একটী রত্ব বথা;-_ 
* “ধন্বস্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্ক,-বেতালতট্র-ঘটকর্পর কাঁলিদাসাঃ। 
ধ্যাতে। বরাহমিকিরে! নৃপতেঃ সভায়াং রত্ভানি বৈ বররুচিন/ব বিক্রমন্থ | 
অমরকোষের মনুষ্যবর্গে চিকিৎসকের অর্থ ভিষক্‌, বৈদ্য ইতাাদি উক্ত হইয়াছে । চিকিৎসা 
বৃভিহেতু অস্ব্ই যে চিকিৎসক, বৈদ্য, ভাহাও মন্ুুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্র্ধারা এই 
অধ্যায়েই সপ্রমাণ করিয়াছি । চিকিৎসক শব্েের পর্যায়ে কোষকার যে অন্বঠশন্দের উল্লেখ 
করেন নাই তাহা তাহার অনবধান। বিশেষ চিকিৎসকের অর্থ যখন অন্বষ্ঠ, তখন চিকিৎ- 
সকের পর্য্যায়কেই অ্বষ্শশবের পর্ধ্যায় মনে করিতে হইবে। এ্রনতাবস্থায় বলিতে হইল যে, 
বৈদ্য আর অস্বষ্ঠ ষে একই কথা॥ তাহা অমরকোষ অভিধানেরও অভিপ্রেত। 


দা 


ব্রাহ্গণাংশ-_পূর্ধণ্ড। ১৫ 


অতি প্রাটীন কালের শান্ত্রকারদিগের অনুসরণ করিরাই স্ব স্ব অভিধানে অস্বষ্ঠ 
আর বৈদ্য শবকে একজাতিবাচকরূপে লিখিয় গিয়াছেন। 

এতক্ষণ যে ইতিহাসের আলোচনা করা হুইল, তাহাতে সলতঃ এই কথা 
পরিব্যক্ত হইতেছে ষে, সতাযুগ হতে এই কলিযুগের বর্তমান সমর পধ্যস্ত ষে 
কল স্থৃতি, পুরাণ ও অভিধানাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎলমুদয়েই অন্বষ্ঠ আর 
বৈদ্যশব্ষ একজাতি (শ্রেণী) বাচকরূপে উক্ত হুইয়াছে। অতএব ধাহার! 
বলিয়াছেন, এই কলিযুগে বৈদাবংশীয় রাজ রাজবল্লভের সমকালে বা পরে 
বঙ্গীয় বৈদ)কুলগ্রস্থলেখক বৈদাগণই কেবল বৈদ্যশব্ের স্থলে অনষ্টশব- 
ধ্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কথা সম্পূ মিথ্যা ও সকল যুগের শাস্ত্রী 
ইতিহাসবিরুদ্ধ (২২)। বাস্তবিকপক্ষে বৈদ্য আর অপ্রষ্ঠে কোন প্রভেদ নাই। 
এই পুস্তকে আমর! বৈদ্য.অথবা-অগ্বষ্ঠবিষয়ে ষে সকল কণ! বলিব, যে সমস্ত 
শান্দ্ীয় প্রমাণ (ইতিহাস) উদ্ধত করিব, তৎসমুদয়কে একমাত্র বৈদাজাতি* 
বিষয়ক ইতিহাস মনে করিতে হুইবে। বৈদ্য আর অন্বষ্ঠ শব যে নিপ্পতই 


(২২) “মুজ্িত অমুজ্িত অনেক বৈদ্য কুলপঞ্জী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভরত মল্লিক “বৈদ্যেকুল- 
তত্ব" আর কবিকষ্ঠহারকৃত “সদ্বদ্যকুলপঞ্জিক1” অতি প্রাীন। রাজনগরের রাজবল্লুভের 
সময়ে যে সকল কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে তাহাতেই অন্বষ্ট ণামের হন্ভাছড়ি আছে ।” 

“কবিকণ্ঠহার ভরত মল্লিক কৃত কুলগ্রস্থের নাম “বৈদ্যকুলতত্ব” কিম্বা "বৈদ্যকুলপঞ্জিকা”” 
আর রাঁজবল্লভের পর রামজীবন গোঁপ।ল কৃষ্ণ প্রণীত বৈদ্যকুলগ্রস্থের নাম “অস্বষ্ঠ চ;রুচক্র্িকা॥ 
“অন্বষ্ট সম্পাদিক1' ] পাঁঠক ! ইহাতেই বুঝিবেন, বঙ্গীয়” বৈদ্যের অন্বষ্ঠ আথ্যায়িকা কত 
আধুনিক" 

“আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূলে তিন প্রকার কায়স্থ ধখ।, চক্রাসেনী, অন্বষ্ঠ ও করণ | % % % 
কিন্তু কে অন্বষ্জ, কে চিত্রসেনী, কে করণ তাহা ঠিক করা যায় না। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশীয় 
কায়স্থশ্রেণীর চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য আখ্যাধারী কতকগুলিন* লোক অন্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত 
হইতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্তই হাস্তজনক বলিয়। বোধ হয়| 

ষ্ঠ খও নব্যভারত ৯১1৯২ সংখ্যা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত “বর্ণভেদ” প্রস্তাব । 

বঙ্গীয় অশ্বষ্টের! ( বৈষ্কের!) যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে অতি প্রাচীনকালে এদেশে 

আসিয়াছেন এই পুস্তকের উত্তরথণ্ডের » অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে । কায়স্থের মধ্যে 

চিকিৎসাবাবসাঁয়ী অন্বষ্ঠ বলিয়৷ কতকগুলিন লোক থাকা ইত্যাদি ইতাদি লেখকের উঞ্জি 
গুলিন যে নিতান্তই ম্বপ্নসত্ভৃত তাহাতে আর কোন সলোহ নাই। 


5৬ _ বৈদ্যপুরা্ত্ত। 


শকজাতিবাচক এ অধ্যায়ে সে ইতিহাস সুবিস্ঁতরূপে প্রদর্শিত হইল। এই 
ছুইটি শব্দই যে ত্রাহ্গণঞ্জাতিবাচক, পরবর্তাঁ অধ্যায় সকলে ক্রমে তাহা সবাক 
ছইবে। : 
ইতি বৈদ্য্লীগো পীচন্্র-সেন গুপ্ত.কধিরাজকৃত- বৈদ্য পুরা বৃত্তে 
ব্রাঙ্মণাংশে পূর্বধণ্ডে বৈদ্যান্বষ্ঠো। নাম 
গাখমাধায়ঃ সমাধ্ধঃ। 


দ্বিতীয়াধ্যায়। 
বৈদাশবের অর্থ। 


কি প্রকারে, কি অর্গে আর্ধোরা বৈদ্যশবের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধঠাঙ্ে 
শুদ্বিষক ইতিহাস বিবৃত হইবে। দব্রন্ষণে। জাঁতঃ” অথবা প্ব্রঙ্গ জানাশি* 
২বা প্বিদায়া যাতি” এই অর্থে ঘেমন ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শবের উৎপন্তি (১)) 
'তেমনি “বেদং বেত্তি অধীতে বা” কিংবা! ““বিদ্যাং জানাতিশ এই অর্থে বেদ 
আর বিদ্যা শব হইতে বৈদ্যশবেরও উৎপত্তি হইয়াছে (২)। বেদ আর ব্রহ্ম, একই 
কথা (৩)। সুতরাং ব্রাহ্মণ শবে. অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ দিয় আর্যের টনৈদ্য 


€১) "ব্র্গণো জাড?” অথ পত্রক্গ জানাতি” এই অর্থে “্রহ্মন্” শব্দ “ঘ$” প্রত্যয় করিম! 
ব্রাহ্মণ শব্দ হইয়াছে। পরবত্তাঁ ৪টাকাধৃত ত্রাঙ্গণ' শব্দের সাধনপ্রণালী ও অর্থ দেখ। 
€২) “ভরতমতে বেত্তি অব্বীতে ব। বৈদ্য; ঢ-ঘে-কাদিতি “৮1” 
রঘুনাথ চক্রবত্তীক্ৃৃত টাকা, অময়কোষ। 
“বৈদ] (বেদ আয়ুর্বেদ বাঁ বিদ।+ অ (ফু) কুশলার্ে সংপুং আযুর্ব্বেদবেত্তা। ভিঘক, 
ভিকিতসক, বিদ্বান, পণ্ডিত1 সিং নাবিদ।নাত্ত বৈদে।ন দেয়ং বিদ্যাধনাৎ কচিৎ।” 
১৪৬৩ পৃঃ, বৈদ্যশব্দের অর্থ, রাঁমকলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান। 
(৩) “অগ্মিবাধুরবিত্যান্ত তয়ং বদ্ধ সনাতনম্। 
ছদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যথমগ যজুঃ সামলক্ষণম্‌ ॥ ২৩ ১অ মন্তুংহিভা। 


প্রা্গীশাংশ-__পূর্কখণ্ড। ১৭ 


কের শৃটটি করেন নাই, সংজ্ঞামাত্র ভিন্ন বলির! সপ্রমাণ হইল। ব্রাঙ্ষণ এবং 
বিপ্র শবের অর্থ যেমন ব্রক্।দিজ্ঞাপক, উচ্চভাবব্যঞরু, বৈদাশবের অর্থপ 


তেমনি বক্াদিজ্ঞাপকঃ উদ্চ ভাবব্যগ্রক। 
“রোগন্থার্ষোহগদস্কারেটি ভিষগৃবৈদেটা চিকিৎসকে |” 
অগ্ুষ্যবর্শ, অমরকোষ। 


টীক1-__*পঞ্চ বৈদান্ত নামানি।” রায়মুস্কুট । 
টীকা__”রোগেতি পঞ্চ বৈদ্যে” রখুনাথ চক্রবর্ভী । "বেন অধীতে বা বৈদ্যঃ 


চ ঘে কাদিতি ফ্্যঃ।” তরত। 
রোগহারী, অগদস্কার, ভিষক, বৈদা ও চিকিৎসক, এই পাঁচটা শ্ফই বৈদ্য, 


শব্দের পর্যায় অর্থাৎ বৈদ্বোর এই পাঁচটা মাম। 
দ্বতীগ্জ টাকার অর্থ, ঘিনি বেদ্দাদি শাস্ত্র জানেন অর্থাৎ, ত্দালি শাঙ্ধ 


অধ্যয়নকরত লম্যক, জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছেন ভাহাকেই বৈদ্য বে 


“প্রশবাবস্থিতং নিতাং ভূভুবঃস্বরিতীধ্যতে। 
ধগ, যজুঃ সামাধর্ববাণং যৎ তন্মৈ ব্রন্মণে নম ॥ ২২ 
গিক1--“এতদ্ধেদচতুষ্টয়া্বকঞ্চ ঘৎ তশ্ৈ ব্রন্মণে নম ইতি :২২। আীধরঘ্বামী। 
“এতদ্ব্রঙ্গ জিধাভেদমভেদমপি স প্রভু 
লব্বভুতেথভেদেহলৌ ভিদ্ততে ভিম্নবুদ্ধিভিঃ ॥ ২* 
স ঝদ্ুয়ঃ সামময়ঃ স চায। স যজুম'য়ঃ | 
পগবজুঃসামসারাত্ব। ম এবাত্ব! শরীরিণাম্‌॥ ২৯” 
৩ অ, ৩ অং, বিষুপুরাণ 
বাক্ষণ (ব্রহ্গন্‌ বিপ্র কিংব। প্রজাপতি +অ €) অপত্যর্থে কিংন! ব্রন্মান বেদ+ অফ) 
কধ্যয়নাথে। বক্গার মুখ হুইতেজপ্ম বলিয়া কিংবা যে বেদ অধায়ন করে ), লং পুং শ্রে্ঠ 
বর্ণ, দ্ধিজোত্তম 1 শিং. | 
“যোগস্তপোদমোদানং ব্রতশৌচং দয়। বণ [ 
বিদ] বিজ্ঞানমাশ্তিক্যমেতৎ ব্রাক্মণলক্ষণম্‌(” 
১১৮৫ পৃঃ রামকমল বিদ্যালঙ্কার কৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধ[ন। 
“জন্মনা চ ভবেচ্ছংদ্ঃ সংস্কাবৈদিজ উচ্যতে। 
বেদাভ।াসৈভবেদিপ্রো ত্রজ্ম জ।নাতি ব্রাহ্মণ ॥” 


কায়স্থপ্ুরাণ দ্বিতীয় তাগ, ১০৯ পৃষ্ঠা ও. বোন্বের ছাপ! ৩য় পৃঃ 
কাহকুজ্ঞ বংশাবলীধূত পদ্মপুরাণবচন । 


শু 


১৮ ' 'বৈদ্যপুরারত্ত । 


“দোষজ্ঞে বৈদ্যবিদ্বাংসৌ জ্ঞোবি্বান্‌ সোমজেইপি চ।» 
নানার্থবর্গ, অমরকোষ। 
দোষজ্ঞশবের অর্থ না ও বিদ্বান, আর গোর অর্থাৎ বুধ শের অর্থও 
জ্ঞ এবং বিদ্বান্‌। 
"বিদ্বান বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্‌ সুধী কবিদোবুধঃ | 
ধীরে! মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্‌ পর্ডিতঃ কবিঃ ॥ ইত্যাদদি। 
্রহ্গবর্থ, অমর ফোষ। 
টাকা-_প্ৰাবিংশতিঃ পঞ্ডিতন্ত।* রারমুকুট। 
বিদ্বান বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষী, জ্, 
প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবান্‌, পপ্তিত ও কবি, এই সমুদয় শবাই একার্থবোধক। 
উদ্ধৃত অমরকোষের বচনগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদাশবের অর্থ 
অতিশয় উচ্চ ভাবব্যগ্রক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বিপ্রশব্দের অর্থ হইতে বৈদ্যশবের 
অর্থ ভিন্ন নহে। 


*বিদ্যাসমান্ত ভিষজত্তৃতীয়া জাতিরুচাতে । 
অঙ্গুতে বৈদ্যশববং হি ন বৈদাঃ পূর্ববজন্মন। । 
বিদ্যাসমাপ্তো ব্রাহ্মং বা সত্বমার্ধমথ।পি চ। 
ঞ্বমাবিশতি জ্ঞানাতন্মাদ্বৈদ্য্ত্রিজঃ স্বৃতঃ ॥* 
১ অধাায়, চিকিৎসা স্থান, চরকসংহিতা। 


জাতি (শ্রেণী) মাত্র ভিষ্জের অর্থাৎ বৈদ্যের যৎকালে ব্রহগচর্যযা শ্রমে 
বিদ্যা (৩) সমাপ্ত (ষড়ঙগ বেদচতুষ্ট় সহ আধুর্বেদাদি ও অন্যান্ত শান্তর অধ্যয়ন ) 


(৪) “জঙ্গানি বেদাশ্ত্বারো মীমাংসা স্ঠায়বিস্তরঃ। 
পুরাণং ধন্দশাস্ত্রঞচ বিদ্যাহোতা শ্চতুর্দশ ॥ 
আযুর্বেবেদে! ধনুর্ব্েদে গান্ধরববমর্থসাধনম্‌॥» 
বিদ্ধ শবের অর্থ, রামকমলকৃত, গ্রকৃতিবাদ অভিধান? 
“অঙ্গানি চতুরে! বেদা মীমাংসা স্ঠায়বিস্তরঃ| 
পুরাণং ধর্মশাস্্র্চ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশঃ ॥ ২৮ 
আযুর্বেধদে। ধন্র্বেদে। গান্ধবর্ষশ্চৈব তে ত্রয়ঃ। 
অথশাস্ত চতুর্থন্ধ বিদ্যা হা্টাদশৈব তাঃ ॥ ২৯1৮ 


ব্রা্ষণাৎশ-__পূর্ববখণ্ড |: ১৯ 


সমাপন হয়, তৎকালেই তিনি তৃতীয় জাতি বলিয়া কথিত হন, অর্থাৎ প্রকৃত 

বৈদ্য হন। পূর্বজন্ম ( মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম) ৪ সাবিত্রী (উপনয়নরূপ ) 

ত্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দ্বার! প্রকৃত বৈদ্যত্ব হয়* না, উহার দ্বার! বৈদ্যকুলে 

( অধ্ঠশ্রেণীতে ) জাতমাত্র বৈদ্য (৫) ও স্বিজত্ব হয় এই মাজ। বাস্তবিকপক্ষে, 

বিদযাসমাপ্ত হইলেই তাহাতে ব্রাহ্ম ও খবিসত্ব প্রবেশ করে, সেই ছেতুই বৈদ্য 
(শ্রেণীমাত্র ভিষক,) ত্রিজ বলিয়া অভিহিত হন । 

এ বচনের প্রক্কৃত ভাব এই যে, বৈদ্য মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম দ্বারা শ্রেণী, 
মাত্র বৈদা, দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনযননরূপ জন্ম দ্বারা দ্বিজ ও বেদাদিশাস্ত্া" 
ধ্য়নসমাধ্তিরপ জন্ম দ্বারা ত্রিঙ্জ ( বেদজ্ঞ) বৈদ্য হন। শ্রীযুত অবিনাশচন্ত্ 
শশা কবিরত্র কবিরাজ যে এই বচনের অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সমীচীন 
বলিয়া বোধ হইল না, যেহেতু মন্থাদি বহু প্রাচীন শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল 
হইতে চিকিৎসক, ভিষজ, বৈদ্য ইত)াদি শব্ধ অন্বষ্ঠশ্রেণীবাচক বলিয়া! প্রকাশিত 
আছে। এমতাবস্থায় উক্ত বচনে ষে ব্রাঙ্গণাদিজাতিসাধারণ পরিগৃহীত হইয়াছে 
তাহ! কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। অন্ষ্ঠার্থেই উহাতে ভিষকৃশব 
প্রযুক্ত হইয়াছে। * 

মহর্ষি চরকের কথায় সুব্যক্ত হইতেছে ষে, প্রাচীন কালে যাহারা বেদাদি" 
সমুদয়শান্ত্াধ্য়ন করিয়! সর্বববিষয়ে সম্যক, জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন, 


টিকা-পঅঙ্গানীতি। অঙ্গানি শিক্ষাকল্পজ্যোতিশ্ছন্দোনিরুক্তব্যাকরণানলি যটস।”" 
৬ অ৩ অং বিষুপুরাণ। শ্রীধরম্বামী। 
€৫) বৈদ্যকুলে জাত, অথাৎ জাঁতিমাত্র বৈদে।র স্তায় জাতিমাত্র ব্রাহ্গণও পুররাছে থাকা! 
সপ্রমাণ হয় যথা,-_ 
“জাতিত্রাঙ্গণ--(জাতিব্রাঙ্গণ, ওয়া-ষ ) সং পুং তপঃআতিহীন, ব্রাহ্মণ) যে তপস্তা ও বেদ 
পাঠ করে না, যে কেবল জাতিতে প্রাঙ্গণ । শিং ১ "তপংস্রতিভ্যাং যে 
হীনে! জাতিত্রান্গণ এব লঃ॥৮ ৭৫ পৃঃ, রামকমলকৃত প্রকৃত্রাদ অতিধান। 
জাতিত্রান্গণন্জ- পু) ৩ তৎ) যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ যে তপস্তা বা বেদপাঠ করে না। 
৩১০পৃঞ শব্দদীধিতি অতিধাঁন। 
এই প্রমাণ হইতে স্পষ্ট -প্রতীয়মান হয় যে, পুর্ধকালে ব্রাহ্মণণ্ডণ, বৈদ্য না থাকিলে 
তাহাকে শ্রেণীমাত্র জাক্ষণ বৈদ্ বলা হইত। 


২০ _ বৈদ্যপুরার্ত । 
তাহাদিগকেই প্রকৃত বৈদ্য বলা হইত। প্রাচীন কালে প্রকৃতপক্ষে বৈদোর 
অর্থ ইহাই ছিল। পুর্বকালে কেবল আফুর্ধেদাধ্য়ন কন্কি তাহাতে জ্ঞানলাভ 
ও চিকিৎসাবাবসায়মাত্র করিলেই কাহারও বৈদ্য আখা হইত না। খৈদাকুজে 
জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে জাতিমাত্র বৈদ্য বা! হুইত। 

*মাতুরগ্রেইধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জাবন্ধান। 

তৃতীয়ং যক্তদীক্ষায়াং দ্বিজন্ত শ্রুতিচোদনাৎ ॥ ১৬৯ ॥ 

২ অধ্যায়, মন্ুসংহিত। | 

ভাষ্য--”....**০****মাতুঃ সকাশাদগ্রে আদাবধিজননং জন্ম পুরুষস্ত দ্বিতীয়ং 


(মীর্জীবন্ধনে উপনয়নে তৃতীয়ং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্দীক্ষায়াং *১*১০০০* 
ত্রীণি জন্মানে ছ্বিজন্ত শ্রুতিচোদ্দিতানি। নন্বেবং সতি ভ্রিজঃ 
প্রাপ্পোতি । অত্র দ্বিজব্যধদেশে তাবদুপনয়নং নিমিত্তং....... ০০৭০ | 


১৬৯।” মেধা তিথি । 
টীকা--” ......০..মাতুঃ সকাশাদাদে। পুরুষস্ত জন্বা, দ্বিভীয়ং মৌজীবন্ধনে 
.. উপনয়নে ।....০.০,১১০, তৃতীয়ং জ্যোতিষ্টৌমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং বেদশ্রল- 
ণাৎ। প্রথমদ্বিতীয়তৃ হীয়জন্মকথনং . ...... |” কুনুক্ভট্র। 

“শ্রুতিতে লিখিত আছে ষে, ব্রাঙ্গণাদি বর্ণঝয় প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্ম" 
গ্রহণ করেন, উপনয়ন হইলেই তীহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয়, জ্যোতিষ্টোমাদি 
ষজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাহাদিগের তৃতীয় জন্ম হয়। (১৬৯) 

রর পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকত অনুবাদ । 

মন্ুসংহিতার এই বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ষে, প্রাচীনকালে ত্রাহ্মণাদি 
দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ, উপনয়ন দ্বারা ঘ্বিল ও বেদাধ্যয়ন হইতে 
ত্রিজ হতেন, উদ্ধত মনুসংচিতার বচন দ্বার এ কথাও বান্ত হইতেছে । 
চরক যে বৈদ্যগণের ত্রিঞ্জ আখ্যার কথা বলিতেছেন, তাহা কেবল তাহার 
কথা নহে, এ কথাটা প্রধান ধর্শান্ত্রকর্তা মন্ুরও | যাহা হউক, পুর্ব্বে বলা 
হইয়াছে যে, ষড়ঙ্ বেদচতু্টয় অধারন না করিলে প্রকৃত বৈদ্য হয় না? তাহাতে 
কেহ বলিতে পারেন, তবে কি বর্তমান যুগের কেবল আযুব্বেদব্যবসায়ী বৈদা. 
গণ বৈদ্য নহেন ? উত্তর বৈদা নহেন) এরূপ বলা হয় নাই, উল্লিখিত বেদজুর 
অর্থে বৈদ্য নহেন বল! হইয়াছে। ব্রাহ্মণশবের প্রাচীন কাঁলের অর্থ, বেদঙ্ু, 


ব্রাহ্মণাৎশ - পুর্বখণ্ড ।' ২১ 


ধিনি ব্রদ্ষকে জানেন, কিন্তু বর্তমানযুগের ত্রাহ্মণগণের সে সকল লক্ষণ না 
থাকিলেও তাহার! যেমন ব্রাহ্ণ অর্থাৎ প্রাচীন কালের সেই ব্রন্ধজ্ঞ ব্রাহ্মণের 
সম্তানরূপ ব্রাহ্মণ, তেমনি এষুগের বৈদাগণও প্রাচীন কালের বেদজ্ঞ বৈদাগণের 
সন্তানরূপ বৈদ্য। ৪ * 

অন্রিসংহিত। ও পদ্মুপুরাণীক্প বচনে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মরূপ 
ব্রাহ্মণের! অর্থাৎ জাতিমান্র (৩) ব্রাহ্মণের। উপনয়নের দ্বারা দ্বিজ এবং বিদ্যা 
অর্থাৎ পৃর্বোদ্কত চরক ও মন্গুবচনের মতে বড়ঙ্গ চতুর্বেদ, মীমাংসা, হার, পুরাণ 
স্বৃতি আবুবকর ধনুব্বেদ, অর্থশাস্্ প্রভৃতি অধায়নকরত ববপ্র (ব্রিজ) 
উপাধি প্রাপ্ত হইতেন (৭)। যে বিপ্র আর ব্রাহ্মণশব্দ একার্থবাচক তাচার 


(৬) ৫ম টিপ্লনী দেখ। 
(৭) “জন্সনা ব্রাঙ্মপোজ্জেরঃ সংস্কারৈদ্ধি'জ উচ্যতে | 
বিদ্যুয়া যাতি বিপ্রতৃং শ্রোপ্রিয়স্ত্রিভিরেব চ | ১৪০1” অজি সংহিতা | 


“জখান। চ ভবে চদদ্রঃ সংস্কারৈদ্থিজ উচ্যতে | 
বেদাভা। সৈতবেদ্িপ্রে! ব্রহ্ম জানাতি ভাক্ষণঃ ॥৮ 
কায়স্থপুরাণ ২ভাগ ১০৯ পৃঃ ও কান্যকুক্জবংশাবলীধৃত পদ্মপুরাণ বচন। 
*নাভিব্যাহারয়েদ্‌ ব্রহ্ম শ্বধানিনয়নাদূতে | 
শৃর্রেণ হি সমস্তাবদষাবদেদে ন জায়তে ॥” ১৭২। ২, মনুসংহিত। 
পদ্মপুর।ণে এবং মন্ুসংহিতাদিতে অনুপনীত ব্রাঙ্গণকে শুদ্র বলাতে মহধষি অতি যে 
বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহার অর্থণাতি (শ্রেণীমাত্র ) ব্রাহ্মণ বলিতে 
হইবে। এমতাবস্থায় মি চরক যে বলিয়াছেন, ভিষকের! বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বৈদ্য হয়, 
ঈ ভিষকের অর্থও ভিষক্কুলে ( অন্ব্ঠ অর্থাৎ বৈদ্যকুলে) জাতমাত্র বৈদ্য। ব্রাঙ্গণকুলে 
জাতমাত্র ব্রাহ্মণ যদি শুগ্জ না হইতেন তাহা হইলে তাহার আর উপনয়নের প্রয়োজন হইত 
না, এবং উপনয়নের পর দ্বিজ নামও হইত না। ইহাঁতেই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য- 
কুলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈদা, নামমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য | অনুপনীত ব্রাহ্ম? যে জাতিমাত্র-_ শুদ্রঃ 
তৎসন্বন্ধে আরও প্রমাণ যখ|। * 
“যোহনধীতা দ্বিজোবেদমন্য্ কুরুতে শ্রমং | 
স জীবন্নপি শূঙ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়; ॥” ১৬৮। ২অ, মসুসংহিতা । 
“অশ্রোতিয়ানমুবাক অসন্নয়া৫ শূত্রধন্মাণো-_ ইত্যাদি । 
অব্রতানামশাস্ত্রাণা; জাতিমাতোপন্সীবিনাষ্‌ ৮" ৩অ, বশিষ্ট সং. 


২২ : বৈদ্যপুরারৃত। 


অর্থ বিভ্বান্‌ অর্থাৎ অখিলবেদজ্ঞ (বর্ষঙ্ঞ) ত্রাণ | যাহ। হউক চরকোক্ত বৈদ্য 
আর অব্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীয় বিপ্র একই কথা হইতেছে । অতএব এতক্ষণ 
যাহা বলা হইল তাহাতে গ্রকাশ পাইতেছে ষে, বৈদ্য, বিপ্র এবং ব্রাঙ্গণ এই 
তিনটা শব্দই একার্থবোধক। একালে বৈদাখবের অর্থ অব্রাহ্মণ কিন্তু প্রাচীন 
কালে বৈদ্যশবের অর্থ অতি উচ্চ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিল। একালে যে কেবল 
চরকোক্ত ভিজ বৈদ্যই নাই তাহা নহে, মন্থু আর অন্রি এবং পদ্মপুরাণকারের 
কথিত ত্রিজ, ত্র্ধস্ত ব্রাহ্মণ একালে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

যদি বল চরক বলিতেছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য, বিদ্যা সমান্তি দ্বার! গর্ত 
বৈদ্য আর অন্রি প্রভৃতি বলিয়াছেন, জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, বিদযাসমান্তি দ্বার 
গ্রকৃত ব্রাহ্মণ (বিপ্র)হন। এই উক্তিতে যখন স্পষ্টই ব্রাহ্মণ, বৈদা, ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি (শ্রেণী) বলির! প্রকাশ পাইতেছে, তখন বিপ্র আর বৈদ্যশবের 
অর্থ এক হুইলেও পূর্বকালে বৈদ্য আর ব্রাহ্ষণ একজাতি ছিলেন ইহা কি 
প্রকারে বিশ্বাম কর! যাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অন্বষ্ঠের। যে 
চিকিৎসাবৃত্তি ছারা বৈদা হন তাহ! প্রথমাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং 
তাহান্না যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, তাহা1ও অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি 
অধায়ে প্রদর্শিত হইবে। বেদাদিশাস্ত্রে অথষ্ঠের (বৈদ্যের ) ব্রাহ্মণের স্টার 
অধিকার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, জাতিমাত্র যে বৈদ্য তাহাও জাতিমাত্র 
বরাহ্মণেরই সংজ্ঞান্তর বিশেষ। ব্রন্ষজ্ঞ ব্রাহ্ষণ আর বেদজ্ঞ বৈদ্য যে এক কথ! 
তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে! চরক ষে বলিয়াছেন, জাতিমান্র বৈদ্য বিদ্যা' 
সমাপ্তে ঘর! প্রকৃত বৈদ্য হন, এ বৈদ্যও ব্রহ্গজ্ঞ ব্রাঙ্গণ বা বেদজ্ঞ বিপ্রেরই 
মামাস্তর মাত্র। পুনরার যদ্দি বল, চরকোক্ত ঠবদ্যের অর্থ যে চিকিৎসক? 
হউক চিকিৎসক, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তে দোষ ঘটিতেছে না। যখন 
চরক বিদ্যাসমাপ্ধি ব্যতীত প্রকৃত বৈদ্যত্ব প্রদ্ান-করেন নাই, তখন তরুক্ত 
বেদাদিশাস্ত্জ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসক হইলেও তাহাতে যে বিপ্রত্ব (ব্রাহ্গণত্ব ) ছিল 





*বিপ্রাঃ শুদ্রসমান্তাবদিজ্ঞেয়াস্ত বিচক্ষণৈঃ | 
যাবদ্ধেদে ন জায়ত্তে দ্বিজা জ্রেয়াস্ত তৎপরম্‌ ॥! ১অ. শহ্খসংহিতা। 
এই বিধানান্বসীরেই অনুপনীত ব্রীক্ষণবালকেরা! আজ পধ্যস্তও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে ' 
প্রণবোচ্চারণ করিতে পারে না। 


ক্রাঙ্গণাংশ-_পূর্বখণ্ড । ২৩ 


তাছা বল! বাহুল্য। বর্তমান যুগে ব্রাঙ্গণাতির মধ্যে বছ শ্রেণী দেখিতে 
পাওয়া যায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন নামেরও অভাব নাই । এমতাঁ" 
বস্থায় প্রাচীন কালে একমাযর বেদাদিশান্ত্রাধায়ন “করিয়া বিপ্র আর বৈদ্য ছুই 
শ্রেণী হওয়া! সত্য হইলেও তীহারা দ্টকলেই যে জাতিতে ব্রাঙ্মণ ছিলেন তাহাতে 
আপত্তি করা (৮) বৃথা । নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারও আমাদের এই কথ! সত্য 
বলিয়। নিরণীত হইতেছে। ] 
“অমরৈরজবৈস্তাবদ্ধিবুধৈঃ সাধিপৈর্কবৈঃ। 
পুজাতে 'প্রয়তৈরেবমশ্থিনৌ ভিষজাবিতি ॥ 
মৃত্যুব্যাধিজরাবগ্ৈছু2থ প্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ | 
কিং পুনর্ভিষজে। মোঃ পৃজ্যাঃ স্থার্নাতিশক্তিতঃ ॥ 
শীলবান্‌ মতিমান্‌ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শান্ত্রপারগঃ । 
প্রাণিভিগুরুবৎ পুজাঃ প্রাণাচাধ্যঃ স হি স্বৃতঃ ॥% 
১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং । 
“আরও অজর অমর দেবতাগণ আপনাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত 
ও শুদ্ধ হইয়া এ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসককে পূজ| করিয়! থাকেন। মর্ত্যগণ 
মৃত্যু, ব্যাধি এবং জরাবশীভৃত, আরও তাহার! ছুঃখবনুল এবং স্ুখার্থী, অতএব 
তাহাদের শক্তান্থুলারে চিকিৎসককে পুঞ্জাকর! নিতান্তই উচিত, ইহা! বল! 
বাছুল্য। যে বৈদ্য সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্‌, যুক্কিশান্ত্রনিপুণ এবং শান্ত্রপারগ, তিনিই 
প্রাণাচাধ্য বলিয়া অভিহিত হন। অতএব প্রার্দণগণ তাহাকে গুরুর স্যার 
পুজা করিবে ।” চিকিৎসাস্থান, ১অঃ চরক সংহিতা । 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র শন্মী কবিরত্র কবিরাজ অনুবাদ । 
উদ্ধৃত চরকসংহিতার বচনে বৈদ্য দেবগণের, মনুষাগণের ও প্রাণীমাত্রের 
পুজনীয় বলিয়া উক্ হওয়াতে বুঝিতে হইবে যে, বৈদ্য ব্রা্ধেরও পুঁজনীর, 
মহুধি চরক এই কথা বলিয়াছেন। বৈদ্য দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণীমাত্রের পৃজ- 
নীর, এই কথ! বলাতেই যে, বৈদ্যকে ব্রাঙ্গণেরও পুজনীয় বলা হইয়াছে তাহাতে 





(৮) অশ্বন্ঠ যখন আীতিতে ত্রাঙ্গণ, তখন অত্রিসংহিতোক্ত "শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ"' বাক্য 
দ্বারা প্রাচীনকালের বেদজ্ঞ বৈগ্ও (অশ্বঠও ) যে শ্রোত্রিয় . উপাধি প্রাপ্ত হইতেন তাহ ৰল! 
বাহুল্য। 


২৪ বৈদ্যপুরারৃত্ঁ । 


আর সন্দেহ নাই, যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রাণিমাত্রের অন্তর্গত বটেন ও দেবতা হইতে 
শ্রেষ্ঠ নহেন। মহধি চরকের সমকালে বৈদোর এ প্রকার অর্থ ও সম্মান ন! 
থাকিলে ও বৈদাগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ না৷ হইলে কখনই চরকসংহিভার এরূপ 
উক্ত হইত না। চরকসংহিত। একখানি' চিরপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন প্রামাণ্য 
আমুর্ষেদীয় গ্রন্থ (৯)। উহ কোন কালে ব্রাহ্মণ মহর্ষি বা ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণের 
অগোচর ছিল না । যদ্দি মহত্ি চরকের এ প্রকার উক্তি ( অর্থাৎ বৈদ্যশবের 
অর্থ ও সম্মান ) শাস্ত্র, ইতিছাল এবং তৎকালের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইত, 
তাহ! হইলে এ উক্তির প্রতিবাদ অবশ্যই আমরা কোন ন1 কোন প্রাচীন গ্রন্থে 
দেখিতে পাইতাম, এবং ওঁ কারণে পণ্ডিতসমাজে অবশ্তাই চরকের নিন্দা ও 
চরকপংহিতাও ত্ব্ণত হইত । অতএব বৈদ্যের অর্থ যে ব্রাঙ্গণ (বৈদ্য যে 


(৯) “ঘন্যে। ধন্বস্তরিনত্র চরকশ্চরতীহ ন। 
নাসত্যাবগি নাঁসত্যাবত্র চিন্তীজ্বরে কিল ॥' কাশীখণ, বন্দপুরাণ । 


শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব কবিরাজ প্রকাশিত. প্রথম ভাগ 
চরকসংহিতার ভূমিকাধৃত বচন। 


স্বনপুরাণ যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত হয়, তাহা হইলে “সতেষু ফটক সাদ্ধেযু ত্র্যধিকেযু 
 ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষ।ণামভবন্‌ কুরুপাগবাঃ। রাজতরঙ্গিণ ইতিহাসের এই প্রমা- 
শানুসারে কুরুপ।গবগণের সমমকালবত্তাঁ বেদব্যাসকৃত ক্বদ্দপুরাণের স্থষ্টি হইতে এপধ্যান্ত ৪৩৪৯ 
বৎনর অতীত হওয়! সাব্যস্ত হয় | উদ্ধত প্রমাণানুসাঁরে চরকমুনি ইহারও পুর্বববত্তঁ হইতে 
ছেন। জঅন্প্রতি কল্যব্দের ৫**২ বৎসর) তন্মধ্যে রাজতরঙ্গিণীর উক্ত পাওবদিগের বর্তম।ন 
কাল কলিষুগের ৬৫৩ বৎসর কলির গতান্দ বিয়োগ করিলে উক্ত ৪৩৪৯ বৎসর হয়। কিন্ত 
ক্ষদ্দপুরাণস্ষ্টি্ এই কাঁল যে ঠিক নহে অন্বন্টোৎপত্তি অধ্যায়ের শেষে তাঁহা বিবৃত হইবে । 

টরকসংহিতার প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিস্থলে “ইতি অশ্নিবেশকৃতে চরকপ্রতিসংস্কৃতে তত্র 
ইত্যা্দি আছে। ইহাতে প্রক্ষাশ পাইতেছে; চরকমংহিতার মুলকর্তা অগ্রিবেশ । আর চরক 
ংহিতার অনেক স্থলেই আছে, অগ্নিবেশ পুনর্র্বনুনামা খষির শিষ্য, পুনর্বস্থ অভির পুত্র 
বলিয়া আত্রেখ নামে অভিহিত । এ সকল কথায় এই ইতিহাস পরিব্যস্ত হয় যে পুনব্ধবস্থ 
ও অগ্রিবেশ চরকমুনি হইতেও প্রাচীন । স্বন্দপুরাণীয় কাশীখও্ বেদব্যাসের রচিত নয় বলিয়! 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাহা খাকিলেও উক্তখণ্ড ষে তত্তৎকাঁলের 
কোন &শব ঝধির লেখনী প্রস্ুত তাহাতে কোন সনোহ নাই। কৃষ্ণদৈপ।য়ন ব্যাসের গ্রাধা স্য- 
তার খর্বতাহেতু তাহা হওয়।ও একাস্ত সম্ভব৷ 


ব্রাহ্মণাংশ- পূর্ববখণ্ড'। ২৫ 


ব্াঙ্মণন্ধাতি ) এবং চরকের সমকালে বৈদের! যে ব্রাহ্মণ্জাতিমধে গণ] ছিলেন, 
চরকসংহিতার দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে । উদ্ধৃত বচনে 
বৈদাকে দ্বিজীতি বলিয়! উক্ত হুইয়াছে। যদ্দিও শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে 
ছি্ধাতিশব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও টপকে বুঝায় ১০) তথাপি শাস্ত্রের কোন 
কোন স্থলে দ্বিজাতিপরদে একমাত্র ব্রাক্মণকে লক্ষ্য করাতে (১১) এবং মহর্ষি 
চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্গণেরও পুজ্য বলাতে এখানে বুঝিতে হইবে, তিনি ব্রাহ্মণার্থেই 
দ্িজাতিপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শাস্ত্রে দবিজাতিপদ ক্রাঙ্গণার্থে প্রযুক্ত 
না থাকিত, আর চরক নৈদাকে ব্রাহ্মণেরও পৃজনীয় না বলিতেন, তাহা ,হইলে 
আমাদের এ সিদ্ধান্তের যে দোষ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য। ব্রান্ধণ অথব। 
দেবত। ন1 হইলে ষে কাহাকেও ব্রাহ্মণের পুজনীয় বল! যাইতে পারে না-_তাহ। 
বোধ করি সকলেই সহজে বুঝিতে পারিলেন। 

প্রথমাধ্যায়ে আমর! সপ্রমাণ করিয়াছি যে, অন্বষ্টেরাই চিকিৎসাকর৷ অর্থে 
মত্যযুগে ভগবান্‌ মন্থুরও পূর্বে বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করেন, এবং অশষ্টশ্রেণীরই 
বৃত্তিগত নাম বৈদ্য । অতএব চরকোক্ত জাতিমাত্র বৈদ্য অন্বষ্ঠ হইতেছে, এবং 
চরকসংহিতার ভাল্পখিত প্রমাণ অস্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্থের ইতিহাস বলিয়া স্পষ্টতঃ 
প্রকাশ পাইতেছে। ইহার দ্বার আলোচিত বিষয়ে আরও উপলব্ধি হয় ষে, 
প্রাচীনকালে ত্রাহ্মণদিগের মধ্য অন্ষ্ঠ ব্রাঙ্মণেরা বিদ্যাসমাগ্তকরা! অর্থে বৈদ্য 
আর অন্ধ শ্রেণী ব্রাহ্মণের! বিদ্যাসমাপ্ত কর! অর্থে বিপ্র উপাধি গ্রহণ-করিতেন। 
এ শ্রেণীর অর্থ জাতি (ভিন্নসন্প্রদায় ) মাত্র॥ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সময়ে 








(১০) “নবণাগ্রে ছ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্ণি | 
কামতন্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ হ্্যঃ কমশোহবরাঃ | ৯২1 ৩জ, মন্ুং | 
“ব্রাঙ্গণঃ ক্ষতরিয়ো বৈশ্তন্ত্রয়োবণা ছিজাতয়ঃ | 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রোনাস্তি তু পঞ্চম2 1 «| ১*অ+ মন্গুসং ! 
(১১) “গুরুরগ্িদ্ধি'জাতীনাং বর্ণানাং ত্রাঙ্মণোগুরুঃ । 
পতিরেকো৷ গুরুঃ শ্রীণাং সর্ববত্রাভঠাগতো গুরুঃ 0” ২৫অ, খ্বগ্থণ্, পদ্ম । 
"ক্ষ এং দ্বিজত্বঞ্চ পরল্পরাথং1” ভট্টিকাব্য। 
প্্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থে! ভিক্ষুশ্ততুষ্টায়ে ৷ 
আশ্রমোহস্্ী ছি জাত্য গ্রজন্ম-ভুদেব-বাড়বাঃ 
বিপ্রশ্চ প্রাক্মণোহসৌ ষট কমা যাগাদিভিযুতঃ ॥” ত্রহ্গবর্গ, অমরকোষ 
৪ 


“২৬ _ বৈদ্যপুরারত ॥ 


এই উভয়ের মধ্যেই যে বিপ্রত্ব, বৈদ্যত্ব ও ব্রাঙ্গণত্ব ছিল তাহ। ক্রমশঃ সগ্রমাথ 
করা যাইতেছে (১২)। 
“বেদাজ্জাতে। হি টৈদ্যঃ স্তাদগ্ঘষ্ঠো ব্রন্নপুত্রকঃ।৮ 
শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্বাধবেক ও ধর্মগ্রচারধূত 
শঙ্খথমংহিতা বচন। 


বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধায়নকরত জ্ঞানলাভর প-জন্ম গ্রহণকর। অর্থে 
ব্রাহ্মণের অথ্ষ্ঠনাম! পুভ্রকে বৈদ্য কহে। 
দবেদেভ্যশ্চ সমুত্পন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ 1৮ 
প্রপুরাণ বচন। 


খক্‌ যজুঃ সাম ও অথর্বববেদ €ইতে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ এ সকল অধায়ন 
করত যাহার রী উন্রিডির জন্ম হয় তাহাকে টা কহে (১৩) 1 


০৯ প্রথম ধায় নথাদি শান্তর ঘারা অন্বণ্ই চিকিৎদক্, বৈছ্ট, ইহ। যে সপ্রমাণ করা 
হইয়াছে, তাহ।র অর্থ কেহ মনে করিবেন ন! যে মন্থ(দি শাস্্কারেরা। বেদাদিশাস্ত্রানভিও 
অন্বন্তকেই চিকিৎসক, বৈদ্য ইতণদি বলিয়াছেন, এবং চিকিৎসাবাবসায় অপএ করিয়া- 
ছেন। এ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, বিদ্য।দিসম্পন্ন অশ্বঠকেই তাহারা চিকিৎসক বৈদা 
ইতাদি বলিয়াছেন, চিকিৎসাবৃত্বি প্রদান করিয়।ছেন। তাহা না করিলে ও মহগি চরকের 
পূ সমাজে উক্ত রাতি না থাকিলে বিছ্যাসনাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য হয়, পূন্জন্ম অথাৎ 
মাতৃগর্ভরূপ ও দ্বিজজন্মদ্ধা রাও বৈছ্য হয় না, এই ইতিহাস চরক পাইলেন কোথায়? 


*.. (৩) *মাতুরাপ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌন্লীবন্ধনে । 


তৃতীয়ং যজ্জদক্ষা য়" দ্িজন্ত শরতিচোদনাৎ 1৮ ১৬৯ | ২অ: মগ্ন"? 


“মাতুর্যদগ্জে জনন" দ্বিতীয়ং মৌগ্লীবন্ধনে 
ব্রাহ্মণ: কুতরিয়ে! বৈশ্যন্তষ্মাদেতে দ্বিজাতয়ঃ ॥৮ 
অনবন্তদীপসিকাধৃভ যোগিষাজ্ঞনস্ক'বচন | 
এই ছুইটা প্রোক ছার! প্রতিপন্ন হয় যে আধ-দিগের মাতৃগঙ্ডে জন্ম হওয়ার পরেও উপনয়ন 
ও বেদাদিশান্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা গুণলাভরূপ আরও আধ)াক্সিক জন্ম ইত) এমতাবস্থায় বেদ 
হইতে যে বৈচ্ের জন্ম তাহাকে শরীরের উৎপত্তি মনে ন। করিয়। সেই প্রকার আধ্য।জ্মিক 
জন্ম মনে করিতে হইবে। বৈদ্যের মতৃগর্ভরূপ অথাৎ শরীরের জন্ম স্বতন্ত্রকূপে মনুসংভিত! 
প্রভৃতিতে অন্বষ্টোৎপত্তিরূপে উক্ত হইয়াছে । এই সকল কারণবশতঃ আমর। শগ্ঘসংহিতা। 


ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্ববখণ্ড 1 ২৭ 


উদ্ধৃত শঙ্ঘসংহিতা-ও-রক্মপুরাণনচনে বৈদ্োর যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, 
তাহ বিপ্রশবেের ন্যাঁয় একান্তই উচ্চভাবব্যঞ্জক। উপরে চরকসংছিতা আর 
অক্রিসংহিত দ্বার! বাক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাসমাপ্ধি দারা নিগ্র আর বৈদা শবের 
উৎপত্তি। অতএব শঙ্খসংহিতা-্টব্রহ্ষপুরাণ-বচনে যে বেদ হইতে বৈদের 
উৎপত্তিহওয়া উক্ত আছে, তাহাকেও বৈদ্যসংজ্ঞা (উপাধি) মাত্রের উৎপত্তি 
মনে করা উচিত। যদি বল, একথা সতা হইলে বেদ হইতে জাত বৈদ্য আর 
বৈদ্যশ্রেণীতে জাত কৈদা, সমুদয়, বৈদ্য যে ছুই প্রকার হয়? উত্তর, এ অর্থে 
ব্রাহ্মণ ছুই প্রকাঁর যথা,_-'্রহ্গ জানা তি” ব্রাঙ্গণ আর ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জাত 
জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ (১৪)। এন্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিপ্া, বাণ, নৈদ্য প্রভৃতি 
সংজ্ঞার যাহ গ্রকৃতার্থ তাঙা লইয়াই প্রাচীন ভারতীয় রা্মণদিগের মধো 
তাহারা এ সকল উপাধিতে বাচা হইতেন এবং তাহাদের মধ্যে বহুকাল 
বংশানুক্রমে সেই অর্থও চলিয়া আিয়াছিল (১৫)। আরও বুধিতে হইবে যে 
জা'তমাত্রে জাত কথাটার অর্থ৪ ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে জাত শিশুদিগকে উপলক্ষ 
করিয়া বলা হইয়াছে । আর প্রান আধাদিগের মধো ভিন্ন ভিন্ন গুণানুদারে 


চে 


আর বন্গপুরাণায় বচনের উক্ত প্রকার অথ করিলাম । বেদ হইতে মনুধ্যশরীবের যে উৎপলি 
হইতে পারে না তাহা বল। বালা । 
1১৪) দ্বিতীয় অধায় ৫ টীকা দেখ। 
০:0৫) 'নাভিব্যাহারয়েদ্‌ পল স্বধানিনয়ন1দৃতে : 
শুন হি অনমন্ত।বৎ ষাবছেদে ন জায়তে +১৭২। 
বেইিনধাতা ছিজোবেদ্মন্ত তত করতে শ্রনঃ [ 
দজীবন্নপি শুদত্বমনুগচ্ছতি সান ॥৮ ১৬৮ ২অ, মনতসং। 
“বিপ্রা; শুদনমাস্থ।বছ্ধিজেেয়াস্ত বিচক্ষণৈ; | ৰ পু 
যাবছেদে ন জায়গ্তে দ্বিজাজেয়াস্ত তৎপরম্‌” ৮1 ১অ, শঙ্গনণ। 
ফষে অর্থে প্রাগীন ভারভীয়দিগের মধো ক্রাঙ্গণাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, সে অর্থ 
তাহাদের মধ্যে সপ্রানপরম্পবায় যে চলিয়া আসিত। হদ্থলশ্দন্র না হলে ক্রিুতেউ প্রাঈীন 
কালের ব্রাঙ্গণাদিশ্রেণীতে কেহ যে থাকিতে পারিততন না? তাহা উদ্ধত অনুশ।সন শ্লেক- 
গুলির ও অন্যান্থ স্মৃতি পুবাণীয় অন্ুশ!সন শ্লোক দ্বারা পরিবান্ষ হয়। বিছ্যাসমাপ্ত না হইলে 
কেবল ত্রান্মণত্রেণীতে ব। অন্বষঠশ্রেণীতে জন্ম দ্বারা যে বিপ্র বা বৈদ্য হইবার রীতি প্রাচীনকালে 
হিল না, তাহা পূর্বেও চরক দংহিতা। অরিসংহিত। ও পন্মপুরাণ দ্বার দেখান হইব।চ্ছ। 


২৮ : বৈদ্যপুরারৃত্ত । 


যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শৃড্র ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তেমনি আবার 
পৃথক্‌ পৃথক. বৃত্তি ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি 
হয়, কিন্তু বর্তমান যুগের কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ, রাচীয়, বারেন্্র, বৈদিক, 
কনোিয়া, সরোজিরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেশীর ব্রাঙ্গণের স্থায় মূলে তাহার! 
সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
- “ভূতানাং প্রাণিনঃ'শ্রে্টাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমৎস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠ! নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯। 
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎন্থ কৃত বুদ্ধয়ঃ। 
কতবুদ্ধিযু কর্তারঃ কতৃষু ব্রক্মবেদিনঃ ॥ ৯৭ ॥” ১অ, মনুসং। 
ভাষ্য-_দবিদ্রষাং শ্রেষ্ঠা মহাঁফলেষু যাগাধিকারাৎ 1৮ ইঃ মেঃ। 
টাকা-__“ত্রাঙ্মণেষু চ বিদ্বাংসো! মহাফলজ্যোতিষ্টোমাদিকন্মাধিকারাৎ।” 
ইত্যাদি । ৯৭। কুলুকভট্ট। 
স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ট, প্রাণিসকলের মধ্যে 
বুদ্ধিজীবী প্রাণিসকলই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে মনুষোরা শ্রেষ্ঠ, মন্থুষ্যদিগের মধ্যে 
ব্রাহ্মণের! শ্রেষ্ঠ, ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বানেরা ( বৈদ্যের! ) শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্দিগের 
মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ শ্রেষ্ট, তাহাদের হইতে কর্তা শ্রেষ্ঠ, কর্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞগণ 
শরেষ্ঠ। 
এই বচনের বিদ্বাংসশব্দের অর্থ ষে বৈদ্য, তাহা পূর্বে অমরকোষাদি দ্বারা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । মন্থুসংহিতার ভাষ্যকার ও টাকাকার কুন্তুকভট্ট, বিদ্বাংসের 
অথে জ্যোতিষ্টোমাদ্িকম্নাধিকাঁয়কে ধরিয়। লইয়াছেন। উক্ত শব্দের স্পষ্ট: 
বৈদ্য অর্থ করেন নাই। উক্ত শব্দের অর্থ যে বৈদ্য তাহা মনুসংহিতার পরবর্তী 
মহাভারত ও পদ্মপুরাণের বচন দ্বার] প্রকাশ পাইতেছে। 
"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমংস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেঘপি দ্বিজাতয়ঃ। 
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো৷ বৈদোযু কৃতবুদ্ধয়ঃ। 
কতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রদ্ধবেদিনঃ ॥” 
«€অ, উদ্দোগ পব্ব মহাকারত ও 
৮৭অ, উত্তরথণ্ড, পন্পুরাণ। 


ব্রান্মণাংশ- পূর্ব্বখণ্ড । ২৯ 


ভূতসকলের মধো প্রাণিগণ, গ্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহা 
দিগের মধ্য মন্থুষোরা, মনুয্যের মধ্যে দ্বিজগণ, ছ্িজগণের মধো বৈদ্যগণ, বৈদা, 
দিগের মধো কৃতবুদ্ধিগণ, ত]তাদের মধ্যে কর্তী, কর্তা হইতে ব্রন্ধন্ত শ্রেষ্ঠ। 
মহাভারতকার ও পদ্মপুরাণকার যখন মনুবচনের বিদ্বান শব্দের বৈদ্য অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন, তখন টাকাকার ও ভাষ্যকার মন্ুবচনের বিদ্বান শবের 
জ্যোতিষ্টোমাদিকর্্মাধিকারী অর্থ করিলেও উহার বৈদা অর্থই গ্রহণ করিতে 
হইবে। বৈদ্যদিগের ( অর্থাৎ অন্বষঠব্রাহ্মণদিগের ) বেদাধিকারিত্বের ও বেদজ্ঞ, 
ত্বের প্রমাণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (পরেও দর্শিত হইবে )। এখানে মন্তুসংহি- 
তার বচনের বিদ্বাংঘ ও মহাভারতীর বচনের বৈদাশব্দের জোজিষ্টোমাদি- 
কর্মমধিকারী এবং বেদজ্ঞ অর্থ করিয়া, বৈদ্য অর্থাৎ অন্ষ্ঠশেণী হইতে বেদজ্ঞ 
বৈদাকে ভিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। 
প্থত্বিক্পুরোহিতাচার্যো্মাতুলাতিখিসংশিতৈঃ। 
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদৈযেজ্তিসন্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯। 
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভিত্রণতা পুত্রেণ ভার্যায়। ॥ 
ছুহিত্র। দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥৮ ১৮০ ৪অ, মনুসং | 
ভাষ্য-__বৈদ্যা বিদ্বাংসে!। ভিষজোব1।* ১৭৯। মেধাতিথি। 
“খাত্থিক্‌ ষজ্ঞাদি কর্মে হোতা, শাস্ত্যািকর্ত! পুরোহিত, আচার্য, মাতুল, 
গৃঙাগত আগন্তক, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, কুটুন্ব । ১৭৯)" 
মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি, ভ্রাতা, পুত্র, পত্রী, কন্ঠ ও ভূতাবর্, 
ইহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না। ১৮০।৮ 
পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ । 
উদ্ধৃত মন্ুবচনস্থ বৈদাশবের ভট্ট মেধাতিথিও বিদ্বাংদ ও ভিষজার্থ করি 
যাছেন। মনুরুচনের এই বৈদাশবব যে অষ্ঠবাচক তাহ। “বৈদাবৃতিশ অধ্যায়ের 
তৎসম্পকাঁন্ন টীক! দেখিলেই বিদ্দিত হইবে । মহাভারতকারানুসারী ভট্ট মেধা 
তিথি কুম্ধুক হইতে অতিশয় প্রাচীন, তিনি মন্গবচনের বিদ্বাংস শব্দের বৈদ্য 
অর্থ করাতে বুঝা! গেল, কেবল জ্যোতিষ্টোমাদিকম্ীধিকারীই বিদ্বাংসশব্দের অর্থ 
নহে, বৈদা অর্থাৎ বেদজ্ঞ অন্বষ্ঠও। 
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"আরাধাঃ সর্ববজাতীনাং নমস্তশ্চ বিশেষতঃ । 
রক্গমন্ত্ীস্তবেৎ ষশ্চ যত্তৈঃ পাচিতমৌষধং ॥* ইতাাদি। 
* বৈদ্যোৎপন্তি প্রক রণ, বিবরণথণ্ড, স্কন্নপুরাঁণ। 
যিনি সকল জাতিরই বিশেষ প্রকারে আস্ত্রীধ্য ও নমন্ত, যিনি বেদমন্ত্রোছুব 
যিনি ওষধ পাক করেন। ইত্যাদি । 
দেখা যাঁয় যে, উল্লিখিত মহাভারত-ও.পদ্মপুরাণীয় বচনে মন্গুলচনের 
পব্রাঙ্মণেষু চ” বাক্যের স্থলে “দ্বিজেষু” পদ (৯৬) এবং স্বন্দপুরাণবচনের প্সর্ব্ব" 
জাতীনাং” বাকে) ব্রাহ্মণকেও গৃহীত হইয়াছে । অতএব চরকসংাহতা, মনত" 
ংহিতা, মহাভারত ও স্বন্দপুরাণ গুভৃতি দ্বারা এই ইত্তিহাস পরিবাক্ত হইতেছে 
যে, অতিপ্রাচীন কালে ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে বৈদ্যের (অশ্ষ্টশ্রেমীর ) সম্মান 
অধিক ছিল। যখন উপরি উক্ শাঙ্জায় গ্রমাণসকলে বৈদাগণ সকল বর্ণের 
(অথাৎ ব্রাঙ্গণাদদিরও ) নমস্ত বলিয়। স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন নৈদোর অর্থ 
ব্রাহ্মণ হইতেছে । কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ ব্রাহ্মণের নমস্ত হইতে পারে 
না। আর প্রাচীনকালে বৈদোর (চিকিৎসকের ) সম্মান এত অধিক ছিল 
বলাতে কোন দোষ হইতেছে না, যেহেতু ইহা মনুসংহিতা, চরকসংহিতাঃ 
মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শান্ত্রোক্ত ইতিহাস (১৭)। 
আয়ুব্বেদীয় চরকসংহিতা! গ্রভৃতিতে পুথিবীতে আযুর্ধেদ প্রচারের যে 
ইতিহাস আছে (১৮) তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আর্ধা, মহযিগণ 


(১৬) পক্ষাত্রং দিজত্বপ্চ পরম্পরার্৫থং।” ভট্টিকাব্য। 

(১৭) অশ্ব্ঠব্রাহ্গণের প্রাচীনকালে ব্রাঙ্ষণ সাধ/রণোর নমস্ত ছিলেন একথাঁয় কেন 
মনে করিবেন না যে কেবল ভাহারাই" নমস্ত ছিলেন, বেদজ্ঞ ভন্যান্য ব্রাক্মণেরা মন্বগ্ুগণের 
আচার্য পুরোহিত ও সম্পর্কে গুরুতর হইলে তাহারাঁও যে অন্বষ্ঠের নিকট প্রণামাদি প্রাপ্ত 
হইতেন তাহার প্রমা ণানুসন্ধানকরা বাহুল্যমাত্র। 

(১৮) “( তরদ্বাজ প্রাদুর্ভাব ) 

দ্রীঘজীবিতমন্লিচ্ছন্‌ ভরদ্বাজ উপাগমহ । 
উন্ত্রম্গ্রতপা বুদ্ধা! শরণযমমরেশ্বরং ॥ 
ব্্মণাহি যথা প্রোক্তমাযুর্বেদ: প্রজাগতিঃ।, 
জঙ্জাহ নিখিলেদাদাবিনৌ তু পুনস্তভঃ , 


ব্রাহ্গণাৎশ-_পুর্কখণ্ড । ৬১ 


অন্তান্থবেদাঁধায়নকরত জ্ঞানলাভ করিয়াও অথর্ধবেদের অঙগবিশেষ আয়ু: 





অশ্বিভযাং ভগবান্‌ শক্রঃ প্রতিপেদে হু কেবলম্‌। 

ফযিঞ্োর্তে। ভরছ ভুত্তস্ম চু করমুপাগমত ॥ 

বিদ্বভূ তা যণ। রোগ|ঃ প্রাঞুভূতি।ঃ শরীরিণং। 

তগোবেদাভ্যধায়নব্রহ্মচযা ব্রতাযুষা: ॥ 

তদা ভূতেখনুক্রোশং পুঃস্কৃত্য মহর্িভিও। 

সমেত পুণাকশ্মাণ: পার্দে হিমবতঃ শুতে ॥ 

অঙ্গির। যমদগ্থিশ্চ বশিঞ্? কাগ্তপস্তথা | 

আতেরো গৌতম: শাঙ্মাঃ পুলস্তো। নারদোহনিতঃ | 

স্থখোপবিষ্টান্থে ত্র পুণণাং চক্রুঃ কথামিমাম্‌ ॥ 

ধন্মাথকামমোক্ষাণ মারে গ্যঃ মুলনুসুমহ্‌। 

রোগাস্তস্তাপহতভার? শ্রেয়সে। জীবিতত্ত চ ॥ 

আছ তে! মন্ুপ্যাণ[ম্টরায়ে। যহানয়ং। 

কঃ স্তাত্তেষাং শমো পায় ইত্যুক্তা ধাানমাহিতাঃ ॥ 

অথ তে শরণং শরুং দদৃষ্চধর্ণান চক্ষুষ। ) 

স বক্ষ্যতি শমোগায়ং যখাবদনর প্রভুঃ 7” 

কঃ সহজআক্ষভসনং গচ্ছেৎ প্রষ্ট,ং শচীপৃতিং 

অহমর্থে নিযুক্তোরমন্ত্রেতি প্রথমং বচঃ ॥ 

ভরছাজো হব্রবাতপ্প।দষিভি£ স নিয়োজিত; । 

স শকছবনং গন্ব। সরধিগণমধাগঃ ॥ ইত্যাদি । 

বখধয়েহ সম্তপন্নাঃ সববপ্র/ণিভয়ঙ্করাঃ । 

তদ্ক্ুহি দে শমোপা য়" যখাবদমর গ্রভো1 | 

তবে প্রোবাচ ভগবানামুর্বেবদং শতক্রতুঃ ॥ ইতাদি। 

তেনারুরমিতং লেতে ভরদাঁজঃ হথাস্থিতঃ। 

কষিভেযোহনধিকং তন্ধ শংসম।নো হবশ্ষেয়ন্*। 

খষয়স্ত ভরদাজাজ্জগ্স্তং প্রজাহিতং ॥ উত্যাদি। 

অথ ঠমতীপরঃ পুণামযুবেদং পুন্বস্থঃ। 

শিষ্যেতো। দত্ববান্‌ যড় ভ্যঃ স্ধতৃতানুকম্পয়া ॥ 

অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতকণঃ পরাশরঃ । 

হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহস্তত্মুনেব্বচঃ ॥- ইত্তাদি। 
১ অধ্যায় শ্বত্রস্থীন। চরকসংহিত1। 


৩২ _ বৈদ্যপুরার্ভ । 


বেদ (১৯) তাহাদের নিকটে ন|। থাকাতে শারীরতত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনিবার* 





“বরহ্ধা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতির্ধিজগে তন্মাদস্বিলাবঙ্থিতামিজ্ত্র ইল্সাদহং ময়াত্বিহ প্রদেয় 
মর্থিত্যঃ প্রজ।হিতহেতোঃ” ১, সুত্স্থান, সুক্রহসংহিতা। 


“( খাত্রেয়প্রাছুর্ভাব ) 
একদা জগদালোক্য গদীকুলমতস্তত2। 


চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুক্গবঃ | 
কিং করোমি ক গচ্ছামি কখং লোকানিরাময়াঃ ॥ ইতাদি। 
এতেষাং দুঃখতে। ছুঃখং মমাপি হৃদয়েহধিকম্‌। 
আধুর্ক্বেদং পঠিষামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্‌ ॥ 
ইতি নিশ্চিত ভগবানা ত্রেয়ক্ত্িদশালয়ম্‌। 
তত্র মন্দির মি্দ্রন্ত গত্ব। শত্রং দদর্শ সঃ॥ ইত্যাদি। 

. আমুব্ধেদোপদেশং মে কুরু কাঁরুণ্যতোনৃণাং। ইত্যাদি 
মুনমীন্্রইন্ত্রতঃ সাঙ্গমাযুর্বেদমধীত্য সঃ। ইত্যাদি। 
ততোহপ্রিবেশং ভেড়ঞ্চ জতুকর্ণং পরাশরং। 


ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমা যুর্ষেদমপাঠয়ৎ |” ইত্যাদি। 
হৃষ্টিপ্রকরণ। প্রথমভাগ। ভাবপ্রকাশ । 


(১৯) চেরকপ্রীছুর্ভাব) 
“দা মত্স্তাৰতারেণ হরিণ। বেদ উদ্ধ'তঃ। 
তদা শেষশ্চ তত্রেব বেদং সাগমবাপ্তবান্‌॥ ইত্যাদি। 
একদা স মহীবৃত্ং দরষ্টং চর ইবাগতঃ। 
তত্র লোকান গদৈপ্রাস্তান্‌ ব্যথয়। পরিপীড়িতান্‌। 
স্টলেষু বহুষু ব্যগ্র।ন্‌ অরিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্‌ ॥ 
তান দৃষ্টাতিদয়াধুক্স্তেযাং ছুঃখেন ছুঃখিতঃ| 
অথান্তশ্চিন্তয়ামীস রোগোপশমকারণম্‌ ॥ 
সংচিত্ত। স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পত্রে বভূবহ | ইত্যাদি। 
তন্মাচ্চরকনাক্না ইসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমগ্ুলে । ইত]াদি। 
আত্েয়ন্ত মুনেঃ শিষ্য। অগ্রিবেশাদয়োহভবন্। 
মুনয়ে। বহবস্ডৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকং ॥ 
ভেযাং তন্ত্রাণি সংস্কত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা | 


চরকেণাত্বনে। নাস়্। গ্রস্থোহয়ং চরকঃ কৃতঃ ॥ 
সপ্িপ্রকরণ প্রধমভাগ। ভাবপ্রকাশ। 


পরবর্তী ২৩ গীক। দেখ | 


 জ্রাহ্ষণাংশ-_ পূর্বখণ্ড। ৩৩ 
ধাঁদি বিষদ্ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অক্ষম ছিলেন (২*)। স্বর্গের ইঞ্জা- 


€২*) *খন্বস্তরি প্রাছুর্ডাব? 
একদা দেবরাজ দৃষ্টিনিপতিত! ভুবি। 
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িত।ঃ ॥ 
তান্‌ দৃষট। হৃদয়ং তণ্ঠ দয়য়া পরিপীড়িতম্‌। 
দয়ার্জহাদয়; শক! ধন্বস্তরিমুবাচ হ ॥ 
ধন্ৃত্তরে ৷ সুর্রেন্ঠ ! ভগবন্‌ কিঞ্চিছুচ্যতে | 
যোগ্য! ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব ॥ 
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা । 
ব্েলোক্যাধিপতিধিষুরভূন্মৎ্গদিরূপবান্‌ ॥ 
তন্মাত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধে নৃপোভব | 
প্রতিকারায় রোগাপামাযূর্ষ্বেদং প্রকাশয় ॥ 
ইত্যুক্ত। হবরশার্দুলঃ সর্কাভূত হিতেগ্রয়া । 
সমন্ভমাযুষো বেদং ধন্বস্তরিমুপাদিশত ॥ 
অধীতা আযুষে! বেদমিক্্রাৎ ধন্বস্তরিঃ পুরা 
আগত্য পৃথিবীং কাস্তাং জাতে! বাহুজবেশ্নি ॥ 
নায়! তু সোহভবৎ খ্যাতে। দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ | ইভ্যাদি। 


সুক্রুত প্রাছুর্ভাব। 


অথ জ্ঞানদৃশ! বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োহবিদন্।* 
অং ধর্বত্তরিঃ কাস্ঠাং কাশীরা জোহয়মুচাতে ॥ 
বিশ্বামিত্রে। মুনিতরেষ্টঃ পুতং হু শ্রুতমুক্তবান্‌ । 
বৎস। বারাপসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্‌ ॥ 
সত্র নাম। দিবোদাস: কাশীরাজোহস্তি বাহজঃ। 
স হি ধন্স্তরিঃ সাক্ষাদামুর্ষ্েদবিদাং বরঃ ॥ 
আযুর্ষেদং ততোহ্ধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে। 
সর্ধবপ্রাণিদয়াতীর্ঘমু্পকারো। মহামখঃ ॥ 
পিতুর্ববচনমাকর্য সুশ্রতঃ কাশিকাং গতঃ। 

তেন সান্ধং দমধ্যেতুং মুনিন্ৃতশতং বযো ॥. 

অথ ধরন্বস্তরি: সর্ষে বানপ্রস্থাঅমে স্থিতম্‌। ইত্যাদি1 


৩৪. _ বৈদ্যপুরারত্ত | 


দির নিকটে ত্বাছারা! আযুর্বেদাধ্যর়ন করিয়া স্বাস্থারক্ষা ও রোগনিবারণ 
করিতে সমর্থ হন। ইহাতেই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, মনুষোর জ্ঞাতব্য সমুদ- 
বেদ-না-জানা-হেতুতে আর্ধাদের মধ্যে কেহই তৎ্কালে সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে 
বৈদ্য উপাধি লাভ-করিতে অর্থাৎ বৈদ্য হইতে পারেন নাই। স্থৃতরাং 
বুঝিতে হইবে, আধ্যেরা আুর্কেদাধায়ন দ্বারাই বৈদ্য উপাধি লাভ-করিরা* 
ছিলেন (২১)। পুথিবীর সব্বত্র আঘুব্বদ প্রচারের উক্ত ইতিহাস হইতে ইহাও 


ভগবান্মানবান্‌ দৃষ্ট। ব্যাধিভিঃ পৃরিপীড়িতান্‌। 

ক্রন্দতে। ভ্রিরমাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা ॥ 

আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ | 

আধুর্ষেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্বতঃ । 

অঙ্গীকৃত্য বচন্ডেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ ॥ ইত্যাদি 
ভরদ্বাজ প্রাছুর্ভাব। 


একদা হিমবৎপান্থে দৈবাদাগত্য সঙ্গতা2। 

মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহং ॥ 

ভরদ্বাজে! মুনিবরঃ প্রথমং সমৃপাগতঃ । ইত্যাদি ! 

স্ধোপবিষ্টান্ডে তত্র সর্েব চতুঃ কথামিমাং ! 

ধশ্দার্থকামমো ক্ষ ণাং মূলমু ্রুং কলেবরং। 

তচ্চ সব্ববার্থসংসিদ্ধো ভবেদ্‌ যদি নিরাময়ং ॥ 

তগপহম্বাধ্যায়ধর্্মাণাং ত্রহ্মচধ্যব্রতাযুষাম্‌। 

হর্তীরঃ প্রস্থতা রোগা যত্র তত্র চ সর্বধতঃ ॥ 

রোগাঃ কাশ্যকর। বলক্ষয়করা দেহন্ চেষ্টাহরাঃ ৷ ইত্যাদি। 

ভরদ্বাজোমুনিশ্রেন্জ! জগা্‌ম ত্রিদশালয়ং। ইত্যাদি । 

তমুবাচ মুনিং সাঙ্গ মায়ুর্ধেদং শতত্রতুঃ /৮ ইত্যাদি । 
স্ষ্টিপ্রকরণ, প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ। 

(২১) ১৮1১৯ টাকাধূত প্রমাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, রোগ আর্ধাদিগের তপস্তা, উপবান, 
অধ্যয়ন ও ব্রক্মচধ্যব্রতপালনাদির বিদ্ব, এমন কি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনেরও 
প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল । ইহাতেই পরিশ্ক,ট হয়, আধ্যদের মধ্যে আমুর্বেদ প্রচারের পূর্ব্বেই 
অন্যান্য বেদ প্রচারিত হয়। তপন্ত।' অধ্যবন, উপবাস, ব্রহ্ষচর্ধযাদিব্রতপালন ইত্যাদি 
আনুন বেদেরই বিধি | ব্রন্চর্যযব্রতপালনকরত আধ্যের। বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন-করিতেন। 


ব্রাহ্মণাৎশ- পূর্বখণ্ড। ৫ 


পরিষ্কট হয় যে, স্বর্গনামক স্থান হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র সকল বেদই প্রচারিত 
ইইয়াছে (২২), আর নুশ্রুত বচনে দেখা যায় যে, প্রজা ( মন্থুযয ) স্থষ্টির পূর্বের 
বিধাতা আযু্বেদ স্থষ্টি করেন (২৩), কিন্তু আধু্বদ প্রচারের উদ্ধৃত ইতিহাসে 
বাক্ত হয় যে, অন্ঠান্ত যেদ প্রচারের পরে পৃথিবীর সর্বত্র আয়ুর্বেদ প্রচারিত 
হর়। ইহার দ্বারা এবং আয়ুর্বেদ না-জানা-হেতুতে সম্পূর্ণ-বেদ-জান1! অর্থে 
আধ্যেরা যে বৈদ7 হইতে পারেন নাই ও স্বর্গনামক'স্থান-ব্যতীত পৃথিবীর আর 
কোথাও তে আর্োরা আুর্দেদ পান নাই, তন্বারা অন্যান্ত বেদ হইতে আযু, 
বেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা! যাইতেছে । তৎপরে ইহাও দেখা যায় যে, দক্ষ) উত্তর, 
ভরদ্বাজ প্রভৃতি অনেকেই আযুর্ববেদাধায়ন করিয়াছেন, কিন্তু শান্তর কোন 
স্থলেই তাহারা বৈদ্য বলিয়া উক্ত হন নাই, সর্বত্রই অশ্বিনীকুমার, অত্রি, 
আত্রেয়, হারীত, অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, ক্ষারপাণি ও পরাশর প্রভৃতি 








আযুর্ষেদপ্রচারের পূর্বে তাহাদের মধো কোন বেদ প্রচলিত না থাকিলে, ব্যাধি তাহাদের 
অধ্যয়নের বিদ্ব করিতেছে, একথা তাহারা বলিতেন নাঁ। অতএব উদ্ধত প্রমাণ ৃষ্টে 
আমরা যে বলিয়াছি, আধ্যেরা অন্তান্ত বেদে জ্ঞানলাভকরাসত্বেও আমুর্বদ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ ছিলেন ও তাহাদের মধ্যে পরে আয়ুর্ষেদ প্রচারিত হয়, তাহা একান্ত সত্য ইতিহাস। 


(২২) ৯৮১৯২* ঈীকাধূত প্রমাণে প্রকাশ যে, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ ্বর্গে 
গমনকরত ইন্দ্রের নিকট আযুর্ষেধ্দাধায়ন করিয়া পৃথিবীতে আযুর্কেদ প্রচার করেন। মহাঁ- 
ভারতীয় স্তাদিপর্ববে আছে, ন্বর্গনিবা সী ধর্শা, ইন্দ্র, বায়ুঃ অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবত। হস্তি- 
নার চত্ত্রবংশীয় র'জ! পার ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন প্রভৃতি পধপুত্র উৎপন্ন করেন? হৃর্য্যও 
ও ক্ষেত্রে কর্ণকে উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে, স্বর্গ বৈদা অখিনী- 
কুমার ব্রাহ্মণীতে পৃথিবীর কৌন তীরস্থানে গণকদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন । গুন্গার 
পুত্র মরীচিং তৎপু্ কণ্তপ, এই কণ্তপের অন্তান ইন্দ্রপ্রভৃতি স্বর্গের দেবত। এবং পৃথিবীর কাশ্তপ 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। ্রন্ষার পুত্র আব্র। তৎপুণ্র চন্্রগ্রভৃতি শ্বর্গের দেবতা, এবং উক্ত অতি 
বংশই পৃথিবীর অঠিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। ব্রজ্ধার পুত্র ভূ) অঙ্গিরা প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, 
আবার ইহাদের সন্তানই পৃথিবীর জমদগ্ি। বাতস্তঃ সাবর্ণ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোতরীয় ব্রাঙ্মণগণ। 
এমতাবস্থায় উপলব্ধি হয় যে পৃথখিবীরই কোঁন উত্তম স্থানকে প্রাচীনকালের খধিগণ স্বর্গ 
বলিতেন 

(২৩) “ইহ খন্বাযুবের্বেদে! নাম যদুপাঙ্গমথবরব বেদন্তানুৎপ।ই্ভৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহজ্্- 
মধ্যায়্লহম্রঞ্ কুতবান শ্য়সঃ 1” ইত্যাদি । ১আ অক্ষত সং। 


৩৬ ... বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


বৈদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২৪)। এতদ্বারাও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে 
বরহ্ষচর্ধ্যাশ্রমেই বেদাধ্যয়নের রীতি থাকার (২৫) যাহার! ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অন্তান 





(২৪) “অথ দক্ষ: ক্রিয়া দক্ষঃ ন্র্বৈস্োঠ বেদমাযুষঃ| 
বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সুর্ধ্যাংশৌ স্থরসত্তমৌ ॥ 
সষ্টিপ্রকরণ, প্রথমথও তাবপ্রকাশ ॥ 
"অত্িঃ কৃতযুগে বৈদ্য দ্বপরে সুশ্রুতো মত: 
কলৌ বাগতটনামা চ গরিমাত্র প্রনৃষ্ঠতে ॥” 
পরিশিষ্টাধ্যায়, হারীতসং। 
নিম্নলিখিত ছুইটী বচনেও হারীতকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। 
“দ্বিবিধং বিষমুদিষ্টং স্থাবরং জঙ্গমং ভিষক্‌ 1” 
৫৫ অধ্যায়, হারীতসং ! 
শবিষং জঙ্গমমিত্যুক্তমষ্টধ! ভিবগুত্ুম 11” 
৫৬ অধ্যায়, হারীতসং | 
“কাক্কায়ণশ্চ বাহনীকো বাহলীকভিবজাংবরঃ 1৮ 
২৬অ, সুত্রস্থান, চরকসং। 

“ইত্যগ্সিবেশেন ভিষগ বরিষ্টঃ। 

পুনর্বুত্ত্্বিদাহ তশ্মৈ ৃ 

সর্ধপ্রজানাং হিতকাম্যয়েদং |” ১অ, সিদ্ধিত্থান, চরকসং। 

*যশম্থিনং ব্রহ্দতপোছ্যাতিভ্যাং জ্বলত্তমগ্র্যকমমপ্রভাবম্‌। 
পুনর্বন্থং তৃতহিতে নিঝিষ্টং প্রপচ্ছ শিষ্যোত্বিজমগ্রিবেশঃ॥ ইত্যা্গি। 
রোগাধিকীরে ভিযজাং বরিষ্ত ! ইত্যাদি। 
প্রীতো ভিষক্ত্রে্ঠ ইদং জগাদ |” ২৩ম। চিকিৎসাস্থান, চরকসং | 


(২৫) “ষটত্রিংশদাব্দিকং চর্যযং গুরো তৈবেদিকং ব্রতম্‌। 

তদদ্ধিকং পাদিকং ব! গ্রহপার্তিকমেব বা ১ 

বেদানধীত্য বেদ বা বেদং বাঁপি যথাক্রমম্‌? 

অবিচ্যুতত্রহ্মচধেযে গৃহস্থাশ্রমমী বসে, | ২ | 

গুরুণাহ্গমতং শ্তাত্বা সমারৃত্ে। যখাবিধি | ইত্যাদি ॥ ৪) 

৩অ, মন্ুনংহিতা | 

যাজ্ঞবন্ধ্য, উশনা$, অত্ি। বিষুঃ, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রভৃতি মংহিতা দেখ । 
স্থক্কতসংহিতা ২ অধ্যায় হ্ত্রস্থান ও চরকসংহিতার বিমান স্থান। ৮ অধ্যায়ে আমৃর্বেধ- 


ব্রাহ্মণাংশ _ পূর্বখণ্ড। ৩৭ 


বেদাধায়নকরত আমুর্কদাধাযনপূর্ব্বক সমুদর বেদবেদাদির অধায়নসমাপন 
করিতেন, তাহারাই বিদ্যাসমাপ্তার্থে বৈদ) উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। দক্ষার্দি ও 
ভরঘ্বাজ প্রভৃতি ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রমে অন্তান্বেদাধ্যয়নক্যতীত আযুর্বেদাধায়ন করেন 
নাই বলিয়াই তাহারা বৈদ্য হইতে গ্রীরেন নাই (২৬)। তাহার! যে ব্র্চর্ধ্যা শ্রমে 
আমুর্বেদাধ্যয়ন করেন নাই তাহ! উপরি উদ্ধ'ত আফুর্বেদ প্রচারের ইতিহাসেই 
প্রকাশ রহিয়াছে (২৭)। অশ্িনীকুমার, অন্রি, আত্রেয, ধন্বস্তরি, অগ্নিবেশ, 
চরকগ্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রমে আযুর্ব্বদাদির অধায়ন দ্বারা বিদ্যাসমাণ্ত 
করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার! বৈদ্য হইয়াছিলেন (২৮)। অতএব বৈদ্যাশৰে 





পাঠকালে উপনয়নবিধি দেখ। এই সকল দ্বারাই বুঝিতে পার! যায় যে, পূর্বের ব্রক্দচর্যযা শ্রমে 
স্থিতি ভিন্ন কোন বেদাধ্য়নেরই নিয়ম ছিল না । 

(২৬) ২৫ টীকার প্রমাণে দেখা যার ষে, প্রাচীনকালে সমুদ্বায় বেদ অধ্যয়ন না করিলেও 
চলিত, এবং বিপ্র অর্থাৎ ষটকর্মপূরণকারী (পুরোহিত ) হইতে পারিতেন। কিন্তু চিকিতসা- 
শাস্ত্রের অনুশীসন দৃষ্টে জীন! যায়ঃ বেদ ও বেদাঙ্গ সহ আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন না করিলে বৈদ্য 
হইবার রীতি ছিল ন!। বি পূর্বক “প্রা ধাতুর পুরণার্থে “ড” করিয়া বিপ্র পদ হয়। প্রাচীন 
কালে ধাহার! ষট-কর্ণমাত্র পূরণ-করিতেন ভাহারাই বিপ্র, কিন্তু তাহার! যে অত্রিসংহিতাঁর 
“বিদ্বায়া যাতি বিপ্রত্বংশ বিপ্র নন, তাহ! বল! বাহল্য। 

(২৭) পৃথিবীতে আমূর্কেদ প্রচারের এই অধ্যায়ধৃত ১৯২ টীকার সার গ্রহণ করিলেই 
বুঝিতে পারা যায়, ভরদ্বাজ্ প্রভৃতির অন্ঠান্ত বেদাধায়ন করিয়া গৃহস্থা শ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ার 
পরে তপন্ত্র বিদ্ব হওয়াতে ভাহাদেয় আযুর্ষ্বেদের প্রয়েজন হয়| গুণচীন কালে গৃহস্থা শ্রমের 
পরে বানগ্রুাঞ্রমেই আর্য্যের! তপন্তা-যোগ।দি করিতেন। শুতরাং বুঝিতে হইবে; দক্ষ, ইন, 
ভরঘ্বাজ প্রস্ভূতি ষে আমুর্ষেষদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা গৃহস্থাশ্রমে কিংব! বানপ্রস্থাশ্রমে 
অবস্থিতি কালে। আযুর্ষেদ প্রচারের ইতিহাসে ধর্দ অর্থ ও কামাদি সাধনসম্বন্ধে রোগ 
বি্ন্বরূপ হইয়াছে, স্পষ্ট উক্ত থাকায় আমাদের এ সিদ্ধান্তেও সন্দেহের কোন কায়এ নাই। 

(২৮) অশ্বিনীকুমার, অত্বি, আত্রের, ধন্বস্তরি প্রভৃতিকে আনুর্ধেদাদি শাস্ত্রে বৈদ্য বলিয়া 
উজ হইয়াছে, তাহা ২৪টাকার প্রমাণেই পরিস্ফট হয়। ইহারা যে ব্রহ্ষচর্ধ্যা শ্রমে আমুর্বরদ- 
পাঠ করেনঃ তাহা আমুর্বেেদপ্রচারের ও অধ্যয়নের (আযুর্বেরধদে শিষ্য করিবার,) ইতিহাসে ও 
শ্রাচীনকালের ব্রন্মচ্য্যা শ্রমে বেদপাঠের রীতি দ্বারাই প্রকাশ পায়। চরকসংহিতার হৃত্রস্থানের 
ত্রিংশৎ অধ্যায়ে এবং হুশ্রতসংহিতার শুত্রস্থান ১ অধ্যায়ে ও ভাবপ্রকাশ প্রথমতাগের সৃষ্টি 
প্রকরণে আরুর্ব্্দকে অথর্ববেদের অঙ্গবিশেব বলিয়া উক্ত হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, পৃথিবীতে 
আতঘুর্বেদ প্রচারের পূর্ব্বে কাহারও বেদ ঘ। বিভ্যাভ্যাস সমাপ্ত হইত না| এবং তাহ! বে আয়ু- 


৩৮ ,  বৈদ্যপুরার্ত | 


কাহাদিগকে বুঝাক্স? তাহাদিগকে বুঝার খাহারা প্রাচীনকালে ব্রহ্ষচর্ধ্যা শ্রমে 
খন্যান্চ বেদ সহ আমুর্কেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অধায়ন করিতেন। মনু প্রভৃতি 
লংহিতার মতে অন্বন্েরাই অন্যবন্ত বেদসহ আযুর্কেদে অধিকারী এবং চিকিৎসা" 
ফর! অর্থে তাহারাই বৈদ্য (২৯)। স্ুতরাং,উপলন্ধি হইতেছে যে, প্রাচীনকালে 
অন্বষ্ঠেরাই ব্রদ্ষচধ্যাশ্রমে ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টর সহ আমুব্বেদাদদিশাক্ত্াধ্যয়নকরত 
বৈদ্য উপাধি লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই কারণে ভগবান্‌ মনও "অস্ব- 





বের্ধদাধ্যয়ন হইতেই হয় তাহা বল! বাহুল্য | এই জন্য বলা হইয়াছে যে অন্যান্ত বেদপাঠের 
পরে আযুর্বেদাধ্যয়ন হইতেই পূর্ণ-বেদ-জাঁন! অর্থে পূর্বে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্য হন। 
কিন্ত ব্রহ্মচর্জ্যাশ্রমে উক্ত অধায়ন সারঙ্গ-করিবার নিয়ম না থাকিলে দক্ষার্দিও বৈদ্য হইতেন। 
(২৯) পব্রাহ্মণাদৈষ্কন্ঠায়! মন্বপ্ঠো নাম জায়তে।” ইত্যাদি। ৮ শ্লোক। 
"স্বজাতিজানস্তরজাঃ ঘট, স্বৃতা দ্বিজধর্দ্িণঃ 
শদ্রাণাতস্ত সধন্াণঃ সর্কোহপ ধংসজাঃ স্বতাঃ ॥ ৪১0 ১*অ, মনুসং। 
ভাব্য-স্বজাতিজাস্ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমানজাতীয়াস্থ জাতান্তে দ্বিজধর্াণ ইতোতৎ দিদ্ধমেবাঁ- 
নৃদ্যতে । অনস্তরজানাং তুল্যাভিধানং তত্বন্মপ্রাপ্ত্যর্থম। অনস্তরজ! অনুলোমা 
ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্ঠয়োঃ ক্ষত্রিয়াধৈপ্তায়া" তেখপি দ্বিজধর্াণ উপনেয়া। ইতার্থঃ। 
উপনীতাশ্চ দ্বিজীতিধন্মৈঃ সর্বেরধিকিয়ন্তে । ইত্যাদি ৪১ মেধাতিথি | 
চীকা-_ম্বজাতিজেতি | ছিজাতীনাং সমানজাতীয়াস্থ জাতাঃ তথানুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্ম” 
বেন ক্ষতরিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষতিয়েণ বৈশ্তায়ামেব বট পুত্র ছ্বিজধর্টিণঃ উপনেয়াই। ৯১1 
কুল্লংকতট্ট /? 
"অনেন করমযৌগেন সংস্কতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ | 
গুরোৌ বসন্‌ সঞ্চিমুয়াদ্ব্রদ্মাধিগমিকং তপঃ ॥ ১৬৪ ॥ 
তপোবিশেধৈধিবিধৈব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ | 
বেদঃ কৃক্নোহধিগস্তব্যঃ সরহস্তে। দ্বিজল্মন! ॥ ৯৬৫ ॥” ২, মন্থুসং | 
“শৃতীনামশ্বসারধ্যমন্বষ্টানীং চিকিৎসিতম্‌। ৪৭। ইতাদি। 
১০অ, মনুসংহিতা। 
উদ্ধৃত বচনাবলগীর বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, অথষ্ঠোও দ্বিজ, দ্বিজ হইলেই তাহারা যে 
্র্ষচর্ধ্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যরনে অধিকারী এবং প্রাচীনকালে যে তাহারা তাহা করিতেন 
তাহ উদ্ধত বু ব্চনাবলির অর্থে প্রকাশ পায়। অন্বষ্ঠকে উপনয়নাদিসংস্কারাম্বিত দ্বিজ 
এবং অন্ব্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বলতেই অন্বষ্ঠ যে সমস্ডবেদাধিকারী ও. বৈদ্য তাহা সইচ্জেই 
বুঝিতে পার যায় । ্ 


ব্রাহ্মণাহশ-_ পূর্ববখণ্। ৩৯ 


ষ্টানাং চিকিৎসিতং* বলিষাছেন। পুর্ণ বেদজ্ঞ।( বৈদ্য) না হইতে পারিলে 
প্রাচীন সময়ে কেহই চিকিৎসক হইতে পারিতেন না। চিকিৎসাবৃত্তি অব. 
লম্বন.করিতে গেলে পূর্ব্ব পৃর্ব্ব যুগে যে সমুদয় বেদবেদাঙ্ আঘূর্বেদাদি অধ্যয়নের 
নিতান্ত প্রয়োজন হইত তাহা *বৈদাধঁতি” অধ্যায়ে গ্রাদর্শিত হইবে। 

যদি বল, দক্ষা্দি ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমে অন্তান্তবেদাধ্যয়ন করিয়! গৃহাশ্রমে প্রবেশ- 
পূর্বক আমুর্বেদপাঠ করিলেও সম্পূর্ণ-বেদ-জান! অর্থে ( বিদ্যাসমাপনার্থে) 
তাভার। প্রকৃত পক্ষেত- বৈদ্য ? উত্তর, তাহার প্রকৃত বৈদ্যগুণসম্পন্ন বটেন, 
কিন্তু শান্্রবিধি ও তৎকালের রীতি অনুসারে তাহারা বিদ্যাসমাপন্ন না 
করাতে যে বৈদ্য আখা পান নাই, তাহা বলা বাহুল্য। বৈদ্যশবোরৎঅর্থ যে, 
অন্বষ্ঠগাতি তাহ! গ্রথমাধায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে । সুতরাং এই অধ্যায়ে বৈদ্য' 
শবের স্বতন্ত্র যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদরকেও অন্বষ্ঠশবের অর্থ মনে 
করিতে হইবে। আর উপরি উক্ত শান্ীয় প্রমাণসমূহে বৈদ্যর অর্থ ব্রাহ্মণ ও 
ব্রাহ্মণেরও নমস্ত হওয়াতে এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে 
বৈদ্য উপাধিধারী বাক্তিগণ অেম্ষ্ের।) ব্রাহ্মণজাতিরই অন্তনিবিষ্ট ছিলেন (৩০)। 


(৩*) এখানে কেহ বলিতে পারেন, অন্বষ্টদিগকে ব্রাঙ্দণজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেও__ 
“বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নুপতে বরর্ণয়োদ্ব য়োঃ। 
বৈশ্যন্ত বর্ণে চৈকশ্মিন্‌ ষড়েতে২পসদীঃ স্মতাঃ॥১*1% ১*অ; মনুসং। 
ভাঁষ-_-"এঞুত ত্রেবর্ণিকানামেকান্তরদ্ধান্তরন্্রীজাতা অপসদা এতে বেদিতব্যাঃ। অপশীর্ধাঃ 
সমানজাতীয়াঃ পুতরীপেক্ষয়া ভিদ্যন্তে। ১*। মেধাডতিথি। 
দিকা-বিপ্রস্তেতি ক্ষত্রিয়াদিত্রয্্ীযু ক্ষত্রিয়ন্ত বৈশ্ঠাদিদ্বয়ো-স্ত্রিয়োঃ বৈশ্ঠন্ত চ শুদ্রায়াং বর্ণ- 
তয়াণাং এতে ষটপ্রুত্রাঃ সবর্ণপুত্রাপেক্ষন্না অপষদ। নিকৃষ্টাঃ স্বৃতাঃ | ১* 1 কুল.কত্র |” 
উদ্ধত মনুসংহিতার শ্লোক এবং তাহার ভাব্য টাকাদার! সাব্যস্ত হইতেছে ,যে অন্বন্ঠ 
( বৈদ্য) ব্রাহ্মণের ত্রাঙ্মণবর্ণে উৎপন্ন! পর্থীর পুত্রগণের হইতে নিকৃষ্ট ব্রাঙ্মণ। এমতাবস্থায় 
অন্বন্ ব্রাহ্মণমাত্রের নমস্ত ছিলেন, একথা কিপ্রকারে বিশ্বাস কর! যাইতে পারে? এ প্রশ্নের 
উত্তর এই যে, কুলীন হইতে শ্রোত্রিয়'অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট, কিন্তু শ্রোত্রিয় য্রি কুলীন হইতে 
বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন ও গুরুতর হন, তাহ! হইলে কুলীনকেও উক্ত শ্রোত্রিয়কে প্রণামাদি করিতে 
হয়। মনুসংহিতার দ্বিতীর অধ্যায়ের ২১০।২৪১ শ্লোকে ত্রাঙ্ষণের সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়। বৈচ্য গুরু 
ও গুরুপত্বীরও হু্ষ! করিবার এবং ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তাহাদিগকে প্রণামাদিকরিবার বিধি'' 
উক্ত হইয়াছে । মনুনংহিতার ভাষ্য ও চীকাকার উক্ত ক্লোকদ্ধয়ের অর্থ কিছু বিকৃত করিয়া: 


৪০ বৈদ্যপুরার্ত | 
বৈদ্য ও অধ্বষ্ঠ শঝোর প্রকৃতার্থ ব্রাহ্মণ । জাতিমিত্রকার বৈদাশকের অনেক অর্থ 
করিয্লাছেন, ৩৩১) কিন্তু তাহাতে অষ্ঠ বা বৈদাশষের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পারিস্ব,ট 
হয় নাই। পঅন্বষ্টশকের অর্থ” অধ্যায়েও দর্শত হই[ুব যে, অথ্ঠেরাই চিকিৎসা" 
ব্/বসারকরা অর্থে বৈদা বলিয়া! বিখ্যাত হইফ়্াছেন। 

*সব্যাহতিঞ্চ গাক্ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ। 

উপনীতঃ পঠেছৈদে! নরসিংহাচ্চনফরেৎ। 

প্রবাদ স্বাহাদৈযশ্চ মন্ত্রমাহরণঞ্চরেৎ॥ ইত্যাদি। 

রর পদ্মপুরাণ বচন। 
উপনীত বৈদ্য গ্রণবপুটিত সব্যাহ্ৃতি গায়ত্রী পাঠ করিবে ও শালগ্রামপূজ। 

এবং গ্বাহদি গ্রণবাদিঘার! মন্ত্র উদ্ধার করিতে পারে । 

আমুর্বেদকৃতাভ্যাসে! ধর্শশাস্ত্রপরায়পঃ। 

অধ্যায়ো২ধাপনধৈব চিকিৎসা বৈদাপক্ষণং ॥ 

্রন্মপুরাণধূত ও জাতিতত্ববিবেকধৃত, 
চরকনংহিত1 বচন। 





ছেন। কিন্তু স্ুশ্রুতসংহিতার নিদান স্থানের “ধন্বস্তরিং ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠমমৃতোস্তবং চরপাঁ- 
বুপসংগৃষ্থ হুক্রতঃ পরিপৃচ্ছতি |” এই বচনে যে ইতিহাস পাওয়। যায়, তাহাতে ব্রাঙ্গণের 
ক্ষত্রিয়গুরুর পাদল্পর্শ করিবার রীতি প্রাচীনকালে থাকা সাব্যস্ত হয়। কাশীরাজ ধন্নত্তরির 
. অবতার হইলেও. ধর্বস্তরি স্বর্বৈদা, আর তিনি কাশীতে ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ ক্ষতিষ বটেন, 
কিন্ত ুশ্রুত বিশ্বামিত্রসুনির পুত্র ভাম্গণ। এত গেল ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠ-গুরুসম্পকীয় কথা । 
যদি অন্বন্ঠ অর্থাৎ প্রাচীনকালের বৈদ্গণ ব্রাঙ্গণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন একথ। সত্য হয়, 
তাহা হইলে তাহারা যে তৎকালের ব্রাহ্ষণমাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানপ্রা্ড হইতেন 
তাহাতে সন্দেহ কি? আমর! প্রাচীনকালের এই ইতিহাস বলিলাম, একালের বৈদ্যগণের 
মধ্যে তেমন কোন গুণ নাই যাহাতে ঠাহীর! তেমন সন্মান পাইতে পারেন। মহর্ধি কৃষ্ণ- 
ছৈগারন বেদব্যাস জাতিতে ব্রাঙ্গণ, কিন্ত তিনি তন্মাতা ক্ষত্রিয়পত্ধীর (ধীবরপত্ীর ও) চরণ- 
বন্দন। করিয়াছেন, মহাভারতের আদিপর্তের অনেক স্থানে ইহ! উত্ত' আছে। সেকালে শের 
এমনি আদর ছিল । অ্ষ্ঠ ত্রাঙ্গণ যদি সেকালে ব্রাঙ্ষণের নমন্ পুজা না হইতেন। তবে 
ধীবরকন্ঠার পুত্র কানীন ব্রাহ্মণ উক্ত দ্বৈপায়ন কিপ্রকারে সেকালের ও একালের ব্রাঙ্গণ- 
সাধারণের নমন্ত ও পুজ্য হইয়াছেন। 
(৩১) ১২১/১২২১২৩ পৃষ্ঠ প্রথম ভাগ, জাতিমিত্র নামক পুস্তক দেখ। 


| স্রাহ্মণাংশ-_পূর্ববখপ্ড 1 ৪৯ 


আয়ুর্বেদ ও ধর্শশাস্ত্র (বেদাদি) পাঠ কর1, অধায়ন এবং অধ্যাপনা, 
(শাস্ত্র পড়া ও পড়ান) চিকিৎসাব)বসাঁয়করা, এই কয়টা বৈদোর লক্ষণ 
অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে তাহ্যুকেই বৈদ্য কষছে। 
*আযুর্বেদকৃতাভ্যাসঃ শান্্জ্ঞঃ (৩২) শ্রিয়দর্শনঃ | 
আর্ধাশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥৯ 
ঃ চাঁণক্য পণ্ডিত । 


যিনি আমূর্কেদ ও ধর্মাশাস্্জ্ঞ (বেদ ও স্মৃতিপুরাণজ্ঞ ) প্রিয়দর্শন, আধ্য' 
স্বভাব, আধ্যাচার এবং আধ্্যগুণসম্পন্ন তীহাকেই বৈদ্য কছে। ০ 

উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচনে দেখা যায়, প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহথতি গায়ত্রী- 
পাঠ, শালগ্রাম.পুজা, স্বাহাঁ ও প্রণবাদির দ্বারা মন্ত্োদ্ধার প্রভৃতিতে বৈদোর 
অধিকার আছে। ব্রঙ্গপুরাণ ও চাণক্যবচনেও বৈদ্যের আয়ুব্বেদে ও সমুদয় 
ধর্মশান্ত্রে অধিকার এবং সমস্ত আধ্যাচার, আর্ধান্বভাব ও আধ্্যগুণের উল্লেখ 
রহিয়াছে। এ সকল কথা যে বৈদে)র ব্রাহ্ণার্থ প্রতিপাদক, ব্রাঙ্গণসা(তির 
ইতিহাসদ্যোতক, তাহা যণার্থ শাস্ত্র ব্যক্তি অবশ্তই স্বীকার-করিবেন। কারণ 
এই সকল বচনে বৈদ্যের ঘে সকল লক্ষণ ও যে সমস্ত বিষয়ে অধিকার উক্ত 
হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উদ্ধত শাস্ত্রীয় বৈদ্যের অর্থবিষয়ক প্রমাণ ও 
ইতিভাসসমূহের একত। দেখা যাইতেছে। 





৩২) আজকাল যে চাণক্যঞ্জোক ছাপা হইয়াছে, *নকল ছাপার পুস্তকে শাস্জ্ঞ 
শবের পরিবর্তে সর্ষেষাং যোগকরা। হইয়াছে । আমরা বহুকালের হস্তলিখিত প্রায় ১০1৯৫ 
খানি পুস্তক দেখিয়াছি । তাঁহার একথানিতেও “শান্ত্রজ্ঞ” ব্যতীত “সর্যবেধাং” পাঠ নাই । 
যদি প্রাচীনকালের মনুংহিত! প্রভৃতি বহু শান্ত বৈগ্যদিগের বেদাদি ধর্শশান্ত্রে অধিকার উক্ত 
না হইত এবং তাহাদের সর্বশান্ত্রজ্ঞতের ইতিহাস না খাকিত, তাহা হইলেও পশাস্ত্রজ্” পাঠের 
স্থলে “সর্বের্বষাং” পাঠই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম ৷ অধুনা অনেক ছাপার পুম্তকেরই 
এই দশ! ঘটিতেছে | বঙ্গবাসী প্রেসে পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় অগ্নিপুরাঞ্ ছাপাইয়াছেন, 
ভাহাতে “জাতিমাল” পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ পন্রপুরাণ 
ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও জাতিমাল। নাই। যাহা হউক, চন্নকসংহিতার বিমানস্থানের ৮ 
অধ্যায়ে ও চিকিৎসাস্থানের.১ অধ্য।য়ে বৈদ্যদিগের আযুব্বেদব্যতীত ধশ্নশাস্ত্র ও বেদাদি 
পাঠের ইতিহাস থাকায় “শান্ত্র্ঞঃ” পাঠই যে যখাথ তাহাতে আর সংশয় নাই। 

ড 


৪২ বৈদ্যপুরারত্ত | * 


“বৈদ্য আযুর্বেদবেত্ত! স চাঙষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ।” ইত্যাদি । 
৪৯০৮ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রম অভিধান । 


বৈদোর অর্থ অমুর্দবেতাঁ, অস্ষ্টজাতি, 'চিকিৎসাবৃত্ি। ইত্যাদি। 
“বৈদা (পু) (বেদ+-ফা বা বিদ। +ষ্ঃ) আময়ুর্কেদবেতী, চিকিৎসক । বিদ্বান্‌ 
পণ্ডিত। (রি) বেদ সম্বন্ধীয় ।” 


হ্ামাচরণ চট্টোপাধ্যায়রুত, শবদীধিতি অভিধান । 


শেযোদ্ূত ছই প্রমাণের মধ্যে প্রথমটিতে বৈদোর কেবল আমুর্কেদবেত্তা 
অর্থ উক্ত হইয়্াছে। বৈদাযপব্র এই প্রকার সংক্ষিণ্ত অর্থ আরও অনেক স্থলে 
উক্ত আছে। বৈদাদিগের জাতীয় মর্যাদার ভ্বাসকরিবার অভিপ্রায়ে যে ত্রব্ধপ 
সংক্ষিপ্ত অর্থকরা হইয়াছে তাহাতে অণুমান্ও সংশয় নাই। পূর্বোদ্ধত 
চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
বৈদোর অর্থ কেবল আমুর্কেদবেত্া চিকিৎসক নহে । চাণক্যপণ্ডিত বৈদোর 
অর্থ কেবল আমুর্কেদজ্ঞ বলেন নাই, বেদ স্বৃতি প্রভৃতি ধর্শশাস্ত্রবেত্াা ও আর্ধ্য- 
স্ছভাব, আধ্যাচার, আধ্যগুণযুক্ত বলিয়াছেন। চাণক্যের উক্ত উক্তি দ্বার! 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে, তাহার সমকালেও বৈদ্যেরা কেবল আুর্বেদজ্ঞ 
ছিলেন না ও কেবল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না; আধ্যব্রাঙ্গণদিগের বে 
সকল গুণ, আচার ও স্বভাব, তাহাদিগের যে সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার, শাস্ত্াভি- 
জ্ঞত। ছিল, তৎসমুদায়ই বৈদোরও ছিল। চাণকাপগ্ডিত চন্ত্রগুপ্ের সভাসদ্‌ 
পণ্ডিত ছিলেন (৩৩)। নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যুধিষ্ঠিরের ১১১৫ বৎসর পরে ভূতলে 





(৩৩) “নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ কৌটিল্যো ত্রাহ্গণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি | ৬।” 
চাকা-_ননদতৎপুত্রাংশ্য কৌটিল্যঃ কৌটিল্যপ্রধানঃ বাতস্তায়নবিষু:গপ্তাদিপর্য্যায়স্চাণক্যঃ 

নমুদ্ধরিষ্যতি উন্ময়িষ্যতি। ৬! তেষামভাবে মৌধ্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যা্তি। 
কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেহভিবেক্ষ্যন্তি। ৭। ২৪অ, ৪অংশ, বিষুপুরাণ 1! 

*নব নন্দান্‌ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্না হুদ্ধরিষ্যতি । 

তেধামতাবে জগতীং মৌর্য তক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥ ৬ | 

সএব চন্ত্রগুপ্তং ৰৈ দ্বিজে! রাজ্যেইভিষেক্ষ্যতি.।” ইত্যাদি। 

১ অ, ১২ দ্বন্দ, শ্রীমস্তাগবত | 


ব্রাহ্মণাংশ- পূর্বখণ্ড।- ৪৩ 


জগ্মগ্রহণ করেন (৩৪)। যাহ! হউক, চাণক্যঙ্্লেক হইতে প্রকাশ পাঁইতেছে 
ষে, এই কলিযুগের ( কল্যবের ) ১৮৬৮ বৎসর পরেও বৈদ্যের! আর্ধ্যাচারে (৩৫) 





(৩৪) "যাবৎ পরীক্ষিতোজন্যা বন্দ ভিযেটনম্‌। 
এতত্ব্য সহস্ত জয়ং পঞ্চদশোত্তরম্‌ | ৩২1” ২৪অ, ৪অংশ বিষুপুরা%। 
“আরত্য ভবতে! জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্‌ । 
এতব্র্যসহত্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্‌.॥ ২১ ॥1” 
২অ, ৯২ দ্বন্দ) জীমন্তীগবড.। 
(৩৫) “শতেষু যটস্্ সার্ধেযু ত্র্যধিকেফু চ ভূতলে। 
কলের্গতেষু বর্ধাণামভবন্‌ কুরুপাওবাঁঃ। ৫৯1” 
প্রথম তরঙ্গ, কঙ্ছাণ। রাজতরজিণী 


উদ্ধৃত রাঁজতরঙ্গিণীবচনে কলিযুগের অন্ধের ৬৫৩ বর্ষ গত হইলে: কুরু ও পাওবদিগের' 
আবির্ভাব কাল উক্ত হইয়াছে, ৩৪ দীকাধৃত বিষুপুরাণ-ও শ্রীমভভাগবত-বচনের পরীক্ষিতের 
জন্ম হইতে নন্দের দ্বাজ্য।ভিষেক-কাল যে ১*১৫ বৎসর উক্ত আছে, তাহাতে রাজতরঙ্গিপীর 
-কখিত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ১৬৬৮ বৎসর হয়, তাহাতে দ্বাদশ স্বন্দ জীমস্ভাগবতের প্রথম 
অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকোক্ত নবনন্দের রাঁজত্বকাল একশত বৎসর যোগ কারা ১৭৬৮ বৎসর 
হইয়াছে। পক্ষ গ্লোকটা এই*-- 
“তন্ত চাষ্টো তবিষ্যন্তি হুমাল্যপ্রমুখাঃ স্থতাঃ। 
যইমাং ভক্ষ্া্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥ ৫1” 
উদ্ধত,জীমন্ভাগবতের ৩৪টীকাধূত শ্লৌকে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নদ্দের রাজ্যারস্ত কাল 
১১৯৫ বৎমর উক্ত হইয়াছে তাহাতেই ১৮৬৮ বৎসর. হয়। জন্প্রতি কলিষুগের-বর্ষগণনার: 
(অর্থাৎ কন্যার) ৫০৫ বসর যাইতেছে, তন্মধ্যে ১৮৬৮ বিয়োগ করিলে নিণীত হয় 
৩১৩৭ বৎসর হয় চাণক্যপণ্ডিত ও নরপতি চন্ত্রপুপ্ত ভারতে আবির্ভত হইয়াছিলেন। 
“আসন্‌ মঘানু মুনয়ো রাঁজাং শাঁসতি যুধিঠিরে নৃপতৌ। 
ফড়দ্বিকপঞ্চদ্বিকঘুতশককালম্তস্ত রাজ্যান্ত ॥ ৫৭ ॥ 
প্রথম তরঙ্গ” কহলণ, রাজতরঙ্গিণী। 
এই বচনে আছে, যুধিষ্ঠির ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন; শক গণনারস্ত হইতে ঘুধিষিরের 
রাজত্বকালারম্ত ২৫২৬ বসর পূর্ববর্তী, তাহাতে বর্তমান শকাব্দ ১৮২৬ যোগ দিলে ৪৩২২ 
বৎসর হয়, তাহাতে রাজতরঙ্গিণীর ৫১ শ্লোকোক্ত ৬৫৩ বৎসর যোগ দিলে ৫**৫ বৎসর হয়, 
এবং বর্তমান বর্ষ পর্যযভ্ত এতদোশীয় পঞ্চিকার যে কলির গতাব্ধা ৫**৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে 
তাহার সঙ্গে মিলিয়! যায়। অতএব রাজতরঙ্গিণীতে যে যুধিষ্টিরের রাজত্বকাল উত্ত' আছে» 


৪৪. ' বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


(দ্বিজাচার ব্রাঙ্ষণাচাে ) ছিলেন) এবং তখনও বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণঞজাতি- 
ছিল (৩৬)। 


ইতি বৈদাশ্রীগোপীচন্তর-সেন গুপ্ত-ক্বিরাজক ত বৈদ্যপুরাবৃতে 
ব্রাহ্মণাংশে পূর্বধণ্ডে বৈদ্যশব্ধার্থনাম 
দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। 


সপ 


তৃতীয়াধ্যায় । 


অন্বষ্টশব্দের অর্থ। 


কি গ্রকারে, কোন্‌ অর্থে আর্ষ্যেরা অথষ্ঠ শবের স্থষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ে 
তাহাই বর্ণিত হইতেছে। 
্অস্থা৷ মাতাথ” ইত্যাদি। স্বর্গবর্গ, অমরকোষ। 
অন্ব৷ শব্দের অর্থ মাত, ইত্যাদি । 
“গণিক! যৃখিকান্ষ্ট। সা পীতা হেমপুষ্পিকা ।” 
টাক1--চত্বারি গণিকায়াং । , রায় মুকুট। 


টাকা--দৈবজ্ঞে পুংসি যৃথ্যাঞ্চ বেশ্ঠায়াং গণিক। স্ত্রিযামিতি রভসঃ।......অস্বেব 
মাতেৰ প্রীত! তিষ্ঠতি অন্বষ্ঠা-ডঃ।॥ জনীষাদিত্বাৎ হুত্বঃ যত্ত্চ । (১) 


তাহা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, এবং এদেশীয় পঞ্জিবাকীরদিগের বধগণনাকেও 
মিথা। বলিবার কোন উপায় নাই। 

(৩৬) বিদণাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীর ভাগের উপসংহারে 
লিখিয়াছেন, রাজ। রাজবললভ হইতে বৈদ্যজাতির মধ্যে উপনয়ন সংস্কার (দ্বিজাচার ) প্রবর্তিত 
হইয়াছে, ইহার পুবের বৈদ্যের। এুএচীরসম্পন্্ন ছিল। বিদাসাগরনাম ধারণ-করিয়া এই 
প্রকার অদুর্দর্শিতাঁর পরিচয়দেওয়? দামান্ত আক্ষেপ্রে বিষয় নহে। 

(১1 তটাকা দেখ 


ব্রাহ্ণাংশ-_ পুর্বখণ্ড |. ৪৫ 


অদ্থে শবে তিষ্ঠতীতি অন্ষ্ঠেতান্তে ইতি ভরতঃ। (২) রুনাথ চক্রবর্তী । 
বনৌষধিবর্গ, অমরকোষ। 


গণিকা, অস্ষ্ঠা, পীতা ও হেমপুষ্পিকা' এই চারিটা শব্দই যৃথিকাপুষ্পের 
পর্যযায় (নাম বা অর্থ )। ও 
টাকার অন্ুুবাদ--দৈবজ্ঞ অর্থে পুংলিঙ্গ যূথী ও বেষ্তা অর্থে গণিকা জ্্রীলিজ। 
অন্ব৷ অর্থাৎ মাতার ন্ার গ্রীতিপুর্বক অবস্থিতি করা অর্থে, অন্বাশব্দ 
উপপদে "স্থা” ধাতু প্ড” করিয়া! জনীষাদিত্ব হেতু হৃম্ব ও যত্ব হইয়। 
অন্বষ্ঠা পদ হইয়াছে । কেহ কেহ অন্বশবে' (অর্থাৎ পিতৃশবে) অবস্থিতি 
করা অর্থেও অন্বষ্ঠশব সাধন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে অন্বষ্ঠা পদ সাধন করেন, 
এই কথা অম্রকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলিয়াছেন (৩)। 
গণিকা যুখিকাষ্ঠা” ইত্যাদি বচনের অন্বষ্ঠা শব্ধ যখন যূই পুষ্পের পর্যার 
তখন এস্কলে অহষ্ঠ! শব্দের টাকাকারের! যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাকে অপ্রা- 
সঙ্গিক বলিতে হইবে, যেতেতু যুই ফুলের মাতার ্ায় গ্রীতিপৃর্বক অবস্থিতি 
অসম্ভব (৪)। আমরা অমরকোষে "অস্ব” শব্ধ পাই নাই, কিন্তু উদ্ধত অন্বা ও 





(২) “বারস্ত্রী গণিকা বেষ্ঠা রূপাজীবা চ স| জনৈঃ1” অমরকোযের মনুষ্যবর্গে এই বচনে 
গণিকা শব্দের বেশ্ঠ। অর্থ উক্ত হওয়াতে উদ্ধ'ত "গণিক! যুখিক।” ইত্যাদি বচনকে যুই ফুলেরই 
পধ্যায় মনে করিতে হইবে | রার্বমুকুট টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাউতেছে | স্তরাং 
চিকাঁকার রধুনাঁধ চক্রবর্তী, “গণিকা যুখিক1 ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে যে “রভস” 
কোষের প্রবচন তুলিয়াছেন, তাহাতে 'গণিকা” শব্দের নান দেখানই লক্ষ্য বেশ্ঠ।শব্দের 
অভিনিবেশ উদ্দেপ্ত নহে, ইহ! সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহা হউক, অন্বন্ট আর 
অন্বন্ত! শব্দ ষে কিপ্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহাই প্রদর্শনার্ঘ উক্ত ব্যাখ্য! উদ্ধংত হইল। 

€৩) অশ্ব! শব্দ সপ্তমীর একবচনে অন্থে হয় ন1, অন্বাঁয়াং হয় সুতরাং “অন্বে শব্দে অন্ব- 
শব্দ বুবিতে হইবে । 

(৪) “অন্বষ্ঠট দেশবিশেষ ১.**.....'হস্তিপক, মাত, স্ত্ীং টা যুইগাছ 1২ । নিমূই গাছ ৩ 
আমরুল শাক। ৪। আমড়া” ১১৬ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান । 

বৈদামাতা সং স্ত্রী, বাসক। ইত্যাদ্দি। ১৪৬৩ পৃঃ এ ।-স্থাস্ত্রীং কারস্থা স্ত্রীজাতি। 
২! হরীতকী। ৩।ধাত্রীবৃক্ষ। ৪। কাকোলী। €। এলাদয়। ৬। তুলসী | "। আম- 
লকী। ৪৬৩ পৃঃ এ” “বৈদা পুঃ বাসকরৃক্ষ। বৈদাস্ত্রী, কাকোলী-। ১৮৮ পৃঃ আমু 
বেদীয় ভ্রব্যাভিধান। ত্রহ্গণা, পুং ওন্ধদার বুক্ষ। মুঞ্ধীতৃণ। তুলবৃক্ষ। ব্রাঙ্ষণী, স্ত্রী 


৪৬ ' বৈদ্যপুরার্ত্ত 


অন্বঠা শব বারা নির্ণাত হইতেছে যে, অন্ধ বলিয়া একটি শক আছে, আর অস্ 
শব স্ত্রীলিঙ্গে "আ” প্রতার় করিয়াই অন্বা৷ হইয়াছে (৫)। অঙ্ক! শব্দের অর্থ মাতা! 
হইলেই ইহাও পরিস্ৰট হয় যে) অস্ব শব্দের অর্থ পিতা। 

ব্যাকরণ মতে প্অন্ব” ধাতু পুংলিহে শ্ল্‌শ প্রতায় করিয়! “অস্থতি* 
পপাতি” এই অর্থে অন্থ হয়। এবং "অন্বতি” “জনয়তি” বা “উৎপাদক়তি” এই 
অর্থেও পুংলিঙ্গে অন্থ ও স্ত্রীলিঙ্ে অন্থ! পদ নিষ্পপ্ন হইয়া থাকে । চ“অথবা। "অন্ব” 
ধাতু কন্মমবাঁচো “ঘএ৪” প্রতার করিয়া “অন্থ্যতে-হয়তে ঝা উৎপাদ্যতে” এই 
অথে প্ুংলিঙ্জে অন্ব ও স্ত্রীলিজে অস্থা পদ সাধিত হয় (৬)। অন্ব শব্দ উপপদে 
*স্থা” ধাতু “ড” করিয়! অন্বষ্ঠ ও তাহাতে স্ত্রীলিঙ্গে "আ” প্রতায় করিয়া! অন্ষ্ঠা 
পদ হয়। অতএব ব্যাকরণ আর অমরকোষ আভধানের দ্বারা এই সত্য 
পাওয়া যাইতেছে যে, অস্ব ও অন্বা শবের অর্থ পিতা ও মাত! এবং অস্বষ্ঠ ও. 
অ্বষ্ঠা শবে অর্থ পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়! 


কণ্সিকা। পৃকৃকা। ১৩১ পৃঃ 1 ক্ষত্র, ক্রী, তগর | ২৩০ পৃঃ এ । বিপ্র, পুং বামুনহাটী | 
অশ্বথবৃক্ষ। ১৮১ পৃঃ & অভিধান। কায়সথা। স্ত্রী, হরীতকী। ধাত্রীরক্ষ। এলাহয়। তুলসী. 
কাকোলী। ৩৭ পৃঃ অভিধান । 

পত্রহ্মণ্য..১১০.০১১০, ব্রক্মদাকুবৃক্ষ। ভূতেগাছ। ৫(যুঞ্ততৃণ। ৬ তুলবৃক্ষ। ৭! বিষ । 
৮1 ১১৮২ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান | হরি..******ত সং পুং বিফ)।...-.+.** অশ্ব। শুকপক্ষী। 
বানর। .১.। ভেক।” ইত্যাদি । ১৬৫৯ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান | 

উদ্ধৃত আভিধানিক প্রমাণে দখা যাঁয় যে, স্থলবিশেষে একটী শব্দ মনুষ্য, স্ত্রী, পুরুষ, বৃক্ষ 
দেশ, উষধ, ঈশ্বর, ভেক; বানর প্রভৃতি নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাই 
বলিয়। ভেক বা বানরার্থে যেখানে হরিশব প্রবুক্ত হইয়াছে, সেখানেও তাহার ঈশ্বরাথকর! 
যেমন সঙ্গত নছে, তেমনি অস্বন্ঠ বা অন্থ্ঠা শব্ধ যেস্থানেই আমরা উক্ত দেখিব তাশ্তারই অন্বন্ঠ 
শ্রেণীর অর্থ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কিছুতেই হুসঙ্গত হইতে পারে না) 

(6) কেহ বলেন, মাতৃশব্দের “মা ধাতু যেমন নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, “অন্ব" ধাতুও তন্রপ 
নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ।' ইহ যে নিতান্তই ভ্রমাত্বক তাহা অন্ব ধাতুর যে সমস্ত পুংলিঙ্গ সাঁধনের 
প্রমাণ এই অধ্যায়ে উদ্ধ'ত হইতেছে তাহাতেই প্রকাশ পাইবে | “মা” ধাতু আকারান্ত 
সুতরাং স্বতই স্ত্রীলিঙ্গ । ““অন্ব"' ধাতু সম্বন্ধে যে তাহ! হইতে পারে ন তাহ। বল! বাহুল্য । 

€) রঘুনাখচক্রবর্তিকৃত অমরকোষের টীকা দেখ। 

মু্ধধোধ ব্যাকরণের পরি শিষ্টকার অশ্বটীদিপদ নিপাতনে সাধিত হয়ঃ বলিয়াছেন যখা,-» 


স্রাঙ্গণাংশ- পূর্বধণ্ড 1 ৪৭ 


প্অগ্থক কৌ) অন্ব_-ণ ক | অন্থতি নক্ষত্রস্থানপধ্য্তং গচ্ছতি ] চক্ষু । (পু) অস্ব 
,  ঘঞ্ ; ততঃ স্বার্থে ক [ অন্থাতে প্লেছেন উপগমাতে ] পিত। । 
অ্্ঠ-_( অন্থ [শব্ধ অর্থাৎ, চিকিৎস্ুশব গ্রপাদ্ধ নিমিত্ত ] স্থাঁ অভিপ্রায় 
করা ] ড)ব্রাঙ্গণের গুরসে বৈষ্ঠার গর্ভঞাত, দা, দেশবিশেষ |” 
ইত্যাদি (৭)। ৫৮ পৃষ্ঠা । শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ শম্খরৃত 
শব্দদীধিতি অভিধান । 


প্অন্থষ্ঠ (অন্ব পিতা-ষ্া[ স্থা থাক14অ (ড)--ক, সংজ্ঞার্থে] যে থাকে। 
আফুর্ধেদ অধিকারী বলিয়! যিনি রোগপময়ে পিতার স্তায় থাকেন অথব! 
অদ্ব। মাতা। যিনি মাতার স্তায় থাকেন অর্থাৎ পালন করেন কিংবা অন্ব 
শব করা স্থ। থাক! +অ (ডে)--ক ) সং পুং ব্রাহ্মণের ওুরসে বৈষ্ঠার গর্ভ- 
জাত বৈদ)। ২। দেশবিশেষ ) ইহা পঞ্জাবের অন্তঃপাতী | ৩) ১,০১০ 
৪12 1 €অন্বা মাতা । গ্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার ন্যায় থাকেন) 


পঅন্বষ্ঠাদি নিপাত্যতে | অন্বষ্ঠঃ আপ$:” ইত্যাদি । কিন্ত তিনি ভূমিষ্ঠং মঞ্জিা! প্রভৃতি পদ 
থাকরণ সুত্রানুসারে সাধন করিয়াছেন যথা,_“গোভূমি দ্বিতি কুশঙ্ক, মঞ্ভি পুরি পিব্যগ্সি 
বহিষঃ স্থস্ত | গোষ্ঠং তৃমিষ্ং দিষ্টং ঝিষ্টং কুউং শঙ্ক-উং মগ্িষ্া পুপ্রিষ্ঃ পিবিউঃ অগ্নি্।” ঘখন 
অশ্ব বলিয়া একটা শব্দ আছে তখন এই শত্রদ্বার1 অশ্বষ্ঠ পদ অনায়াসে সাধিত না হইলেও 
প্র পূর্বক "স্থা' ধাড়ু “ড” নিপন্র প্রষ্ঠ শব্দের গ্যায় ষে অনায়াসে অম্বষ্ঠ পদ হয় তাহা বলা 
বাছুলা। * 

(?) এখানে দেখিতে পাওয়া যায় ষে, অভিধানকর্তা অন্বর, অন্বক অন্বষ্ঠট ও অন্বা শব্দের 
তায় স্বতন্ত্ররূপে অন্বশব্দের অর্থ বজেন নাই | যখন অন্বষ্ঠশবের স্থলে তিনি অন্বশব্দের স্বত্ত্ 
অস্তিত্ব ্ীকার করিয়াছেন, তখন উক্ত শবের ম্বতস্ত্ররূপে পিতা অর্থ ন। করিলেও উহার 
দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অন্ধ বলিয়া শব আছে ও তাহার অর্থ পিতা। অতিধানকর্তা 
অন্ব শব্দের উত্তর স্বার্থে “ক” করিয়। অশ্বক পদ সিদ্ধ করত তাহারুই পিতা অর্থ করিয়াছেন! 
তাহাতে প্রকাশ পায় ষে অন্ব শব্দের অর্থ পিতা। স্বার্থে ক করিলে যে শব্দের অর্থের কোন 
পরিবর্তন হয় না তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাম আর রামক একই কথা, একই 
অর্থযুক্ত। “শবদীধিতি'' অভিধানকর্তা অন্বশব্দেরই চিকিৎমক অর্থ করিয়াছেন, তাহা অন্তায় 
কারণ, অন্ব_-শ্থা+%ড' করিয়। ষে অন্বষ্ঠ, পদ হয় সকল শাস্ত্রে, সকল অভিধানে তাহারই 
চিকিৎসকার্থ উক্ত হইয়াছে। ““হৃতানামশ্বসারথ্যমন্বষনাং চিকিৎসিতং।' এই মনুবচনের 
দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায়। 


৪৮ . বৈদ্যপুরারত | 


্া--স্ত্ীং যুইগাছ। ২।৮ ইত্যাদি। ১১৫।১৬ পৃঃ শ্রীযুক্ত রামকমল শব্ধ 

বিদ্যারত্ব কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান । শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 

১২৮৭ সালে প্রকাশিত। (তৃতীয় সংস্করণ )। 

“অন্বষ্ঠ__পুং-_অস্বায় চিকিৎসকবন্দায় তৎপ্রখ্যাপনার্থং তিষ্ঠতেইভিটপ্রতি-_ 
স্থা--কঃ যত্বমূ। চিকিৎসকে বিপ্রাৎ বৈশ্াকন্যায়াং জাতে সঙন্কীর্ণবর্ণে_ব্রাহ্গণা- 
দ্বৈপ্তকন্যায়ামন্ঘষ্ঠে! নামজারতে |” মনু, ইত্যাদি (৮)। 

শ্রীযুক্ত তারানাথ শর্খ ভট্টাচার্য বাচস্পতিক্কত 
বাচস্পত্যাভিধান। 
অদ্বণ্জর্থাৎ চিকিৎসকদিগকে চিকিৎসক বলিয়! প্রচারকরিবার নিমিত্ত 
অবস্থিতি অর্থাৎ অভি প্রায়ে অস্ব--স্থা_-“কঃ যত্বম্” করিয়! অন্বষ্ঠ শব্দ হইয়াছে। 
অ্থষ্ঠের অর্থ চিকিৎসক, ব্রাঙ্গণকর্তৃক বৈশ্তকন্যাতে জাত। সন্কীর্ণ বর্ণ। মনও 
ধলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্তকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অন্ষ্ঠ। 
পঅন্বষ্ঠো বিপ্রাদ্বৈপ্তকন্যায়ামুৎ্প্ন ইতি মেদ্িনী। 
অয়ং চিকিৎসাবৃত্তির্বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। ইত্ামরটীকায়াং ভরতঃ | 
৮৭পৃঃ) ২য় সংস্করণ শবকল্পদ্রম। 
্রাঙ্মণকর্তৃক বৈশ্তকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অন্বষ্ট, এই কথা "মেদিনী” 
অভিধানে আছে; এবং চিকিৎসাকাধ্য বুতি দ্বার! অন্ষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছেন, এই কথ! অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলেন। 








€৮) বাচস্পতি মহাশয়ও অন্বশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন। আবার অন্ব-্থ1 
হুইতে যে অম্বষ্ঠ হয় তাহারও অর্থ চিকিৎসক করিয়াছেন “সুতানামস্বসারথ্যমম্বপ্ানঃ 
চিকিৎসিতং।”, এই মন্ুবচন দ্বারাও অন্বঃ শব্দেরই চিকিৎসকার্থ হয়। স্ৃতরাং উদ্ধৃত 
পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানোক্ত অন্বশব্দের সাধন ও তাঁহার অর্থ, বাচস্পতি 
মহাশয়ের কৃত অভিধা লোভ অন্ষ্ঠপদ সাধন ও তাঁহার অর্থ হইতে অনেকাংশে পরিষ্কৃত ও 
প্রকৃত। বাচম্পতি তাহার অভিধানে অশ্বপ্ঠের অনেক নিন্দাও করিয়াছেন, তাহার আলোচন! 
অপবাদখগনাংশ কর! যাইবে! পণ্ডিত রামকমল বিদ্যার মহাশয় অন্প্ঠের যে অর্থ করিয়া- 
ছেন তাহাতে অন্থঞ্ঠের অথ পিতৃস্থানীয় ও মাতৃস্থানীয়! হইতেছে । ইঠ1 অশ্বন্ঠের তাবার্থ 
হইলেও ইহার ছার! অন্বস্তের সম্মান প্রকাশ পাইতেছে। বাচম্পত্যাভিধান আর শব্দদীধিতি 
অভিধানকর্তা অন্ব শব্দের পিত! অর্থ গোপন ও তাহারই চিকিৎসকার্থ করত অন্বঃ্শবের 
প্রকৃতার্থ গোপন কৰিয়! গিয়াছেন। 


ত্রাঙ্গাণাংশ- পন্জথগু । ৪৯ 


"্দুননীতো জল মজ্জাতা বেদসংস্কট ০1 
অনঠাস্তেন তে সন্দে দ্িজা টৈদযঃ প্রকীর্ভিতাঃ ! 
অগ কব প্রাতিকারত্বাড় ভিষতস্তে গ্াকীর্ডিতাঃ ॥” 
জাতিতন্ব বিবেকধৃত, অগ্নিবেশসং 1 
ন্বষ্ঠের মাতৃগঞ্ডে প্রথম জন্ম ও বেদমন্ত্র দ্বারা উপনীত হওয়া হইতে "দ্বিতীয় 
(ছ্িজ ) এবং বেদাধায়ন হইতে জ্ঞানলাভরূপ তৃতীয় (ত্রিজ অর্াৎ বৈদ্য) জন 
হয়, এই জনা অস্বঠেরা দ্ধিজ ও নৈদ্য বলিয়া সকল *শান্তেই উক্ত হহয়াছেন, 
এবং রোগপ্রতিকারকরাহেতুতে অন্বষ্টের আর একটি নাম ভিষক। রি 
কেহ) অঙ্গা ্তা গড” কবিয়া "আঙ্গেৰ গ্রীতো তিষ্টতি” অর্থাৎ রোগ্গ্াতিকাৰ 
কালে রোগীর নিকটে গীতিপুন্বক মাতার স্টায় অবস্থিতি অর্থে অন্বষ্ঠশন্দেব 
সট্টি হওয়া বলেন (2)1 কিন্তু “মঙ্ষেন জীতে” বললে কেবল অন্বা ইব বুঝাক়্ 
না!) অগ্গ, আন্বা, ছুই বুঝাম কারণ অগ্া--ইন, আম্ব--ইব উভয়ের যোগেই “মস্বেব” 
হয়। শেষোক্ত স্থলে ইবসঠকাবে পমাংস ববভ্ক্তিলোপ হইয়াছে । বিশেষ 
ভারতীয় চিকিৎনকেবা যখন পক্ষ [ছণেন, আর অন্ধ বাঁলয়া যখন একটি 
এন্ধ আছে তখন উপরি উক্তি অন্ধবস্তা গড” করিয়া অন্বষ্গ পদ যাহারা গাধন- 
করেন, তাহাদের অনবষ্ঠশকেব সাপনই যথার্থ সাধন। 
উপরে শান্সীর় গমাণ দ্বাবা অন্বষঠশব্দের যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল 
উতসযুদক্ধ অন্বষ্ঠশর্ষেৰ ভাব, অর্থাৎ অন্বঙ্জদিগের [চাকতসাকার্ষে।র ভানাহুসারে 
অন্বন্ের উৎপাওর পলে ততসমুদয়েন কুষ্টি হ্হয়াতছ। অহ্থঙ্ণব্ের এ সমস্ত 
ভাবাথ স্ষ্িহওয়ার পৃন্দে প্রথমে মে অর্গে অন্ষণন্দের কৃষ্টি হয়। অতঃপর 
শাহাহ গ্রকাশ করা যাইতেছে, এবং উল্লিখিত ভানার্থ অর্থাৎ বৈদা অর্থ 
দ্বারা (১০) ভম্বষ্ঠশব্দের উতৎ্পভভিগত প্রকৃতা যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও 
গ্রদাশত হইতেছে । 

০) “অন্থ। মাত11 প্রীতির নিমিভ গিনি মাতার সায় থাকেন ;” ৯১৬পু, অন্ষ$শঞের 
অর্থ, পঞ্ডিত কামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান ও পবেবা দ্ধ ত তর *মলিক ও রঘুশ। চক্রবর্তী 
কহ অম্বা' শব্দের ব্যাখ্যা দেখ। 

(১০) “কহিছে বিক্রমাদি ত্য করি নাবদন | * 
যাহা হইতে বিগকন্। গাঠিল জাবন।। 


৫০ . বৈদ্যপুরারৃপ্ত । 


. উপরে অন্বষ্ঠশকের যে সকল শাল্ত্ীয়া্থ প্রদর্শিত হুইল, -ততসমুদজ 
শান্ত্ই মনুসংহিত1, যাজ্ঞবন্ধা, গোতম, উশনাঃ পরাশর, ব্যাস গুভৃতি 
সংহতার পরবতী (১১), এবং কোন, কোন গ্রন্থ নিতান্তই আধু- 





সেই জন পিতৃতুল্য জানিবে নিশ্চয়। 
তাহে কম্থাদান কর। উপযুক্ত নয়” দ্বিতীয় প্রশ্ন, বেতাল পঞ্চবিংশতি | 

বেতাল পঞ্চবিংশতির এই উক্তি দ্বারা ধুঝিতে পার! যায় ষে, বৈদ্য হইতে আক্গোগ)রূপ জন্স 
লাভ হয় বলিয় পিতৃস্থানীয় অর্থে প্রাচীনকালে বৈগ্যকচে ( চিকিৎসককে ) অশ্ব বলিত। কিন্ত 
অন্বস্তের এরূপ অথ অন্বস্তের চিকিৎসাব'বসায় দ্বারা বৈদ্যসংজ্ঞাহওয়ার পরে হইয়াছে, বুঝিতে 
ইইবে। ইহা অশ্বষ্তের উৎপত্তিগত নহে। 

(১১) “মন্বত্রিবিষণুহারীতযাজ্ঞবক্ষ্যোশনোহঙ্গিরাঃ | 
যমাপতম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নে। বৃহস্পতিঃ ॥ 
পূরাশরব্যাসশঙ্খলখিত। দক্ষগোতমো৷। ৃ 
শাতাতপে। বশিল্তশ্চ ধর্শুশা স্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥” ১অ, যাজ্ঞবক্ধ্য সং 
“ক্রতামে মানব! ধন্মা বাশিষ্টাঃ কাশ্ঠপান্থ।| 
গ।ণেয়া গোতমীয়াশ্চ তথা চৌশনসা; স্মতাঃ ॥ 
অভেবিষ্ণোশ্চ সংবতীদ্দক্ষাদাঙ্গিরসম্তথ| । 
শাতাতপাচ্চ হারীতাৎ যাজ্ঞবন্ষ্যাতঘৈব চ ॥ 
আপশ্স্বকৃতাধর্াঃ শঙ্থস্ত লিখিতস্ত চ। 
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতদান্ম,নেঃ ॥ 
শ্রতাহোতে ভবৎপ্রোন্তাঃ শ্রতাথা মে ন বিস্বতীঃ 1 
অন্মিন মন্বস্তরে ধর্মী: কৃতভেতা দিকে যুগে ॥৮ 
১অ, পরাশরসং। কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস বাকা; 
“কৃতে তু মানবোধর্থান্ত্রতোয়াং গৌতমঃ স্মতঃ। 
দবাপরে শৃঙ্খলিখিতঃ কলো পারাশরঃ স্বৃতঃ।” ১অ, পরাশর ম' 1 
“বর্তমানে কলৌ যুগে” ইতণদি। 
"শতেষু বট সর সার্ধেষু ভ্র/ধিকেধু চ ভূতলে। 
কলের্শতেষু বর্ষীণামভবন্‌ কুরুপাওডর। |” 
প্রথমতরঙ্গ' কহলণ, রাজতরঙ্গিণী। 

বাজতরঙিণীর এই প্রমাণে পরাঁশর ও বাঁসের কালনিদিষ্ট হইতেছে কারণ ইঁহার। পওঘ্- 
দিগের মমকালে বর্তমান ছিলেন। যাহা হউক, একমাত্র পরাশরসংহিতার উদ্ধত বচনের 
দ্বার! প্রমাণ হইতেছে যে মন্ুদংহিতার সৃষ্টি সত্য ঘুগে। গোহমসংহিভার হষ্টি ভ্রেতাতে, শঙ্খ- 


ব্রাহ্গবাংশ-_ পূর্সখণ্ড'। ৫১ 


নিক (১২)। এমতাবস্থায় দেখা কর্তব্য মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শান্ত 
অন্বষ্ঠ শব্দের কি অর্থ উক্ত হুইয়াছে (১৩)। 


লিখিতকৃত সংহিত। দ্বাপরে ও*পরাশরসংঠিত। এই কলিষুগে হয়। যাজ্বন্ধ্য আর পরাশর- 
সংহিতা র উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরও ব্যন্ত' হয় যে উক্ত দুই সংহিতা ব্যতীত তহুত্ত সমুদ্র 
সংহিতাই সত্য প্রভৃতি অন্যান্য যুগের কৃত গ্রন্থ । এমতাবস্থায় অন্বউশবেদের অর্থবিষয়ে এত ক্ষণ 
যে সকল শান্ত্রলোচনাকর| হইল তৎসমুদায়কে পরাশর প্রভৃতি সংহিতার যে পরবর্তাঁ বল! 
হইয়াছে তাহা একান্তই সত্য কথ|। ও 

(৯২) ন্বস্তরিক্ষ পণক। মরসিংহ্শঙ্ক, বে তাঁলভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। রম 

খ্যাতে। বরাহমিহিরে। নৃপতেঃ সভা য়াং রত্রানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্ত ॥* হিন্দুশান্ত্র। 
“ততস্থিষু সহস্রেধু সহস্রাত্যধিকেধু চ | 
ভবিষ্ো। বিক্রমাদিত্যে। রাজাং সোহহ প্রলপ-্ততে | 
ষুগব্যবস্থাধ্যায়। কুমারিকাখও ক্বন্দপুরাণ (বিদ্যাসাগরধৃত )। 

এই দুই ধচনের প্রথম বচনে প্রকাঁশ যে, অমরকোধকাঁর অমরসিংহ বিক্রমাদিতোর সতা- 
গ্ডিত ছিলেন | শেষ্টীতে প্রকাশ যে, এই কলিষুগের বর্ষগণনায় (কলাব্দের ) চারি সহজ 
বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিতা জন্মগ্রহণ করেন। এখন কল্যব্দের ৫₹**২ বৎসর চলিতেছে । 
অশএব অমরকোষের ৃষ্টকাল ১**২ বৎসরের পূর্বে হইতেছে । নিক্রমসংবতের এক্ষণে 
১৯৬০ চলিতেছে, এ অবস্থায় বিগ্ভাসাগরধত উক্ত কালের সঙ্গে অটনকা দেখা যায়, কি 
ইহার আলোচন। এখনে নি, যোজন । পতি রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে তাহার 
নিজের লিখিত বিজ্ঞাপনে দেখ। য|য় উক্ত অভিধানের স্ষ্ট ১৯১৩ সংবতে হয়| শব্দদীধিতি 
অভিধ।নে' দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে ১২৮১ সালের কিছু পূর্ব উক্ত অভিধান প্রস্তত হইয়াছে । 
রাজ] রাঁধাকাণ্ত দেব কু শব্দকল মের যে গত শতীব্দীতে স্াষ্ট হয় তাহ। বল! বাহুল্য । অমর- 
কোষের চীক।কার ভরতমলিককৃত চন্দ্র প্রভানামক খ্রস্থর সমাপ্তিস্থলে ১৫৯৭ শকাব্দা লেখা 
খাকায় ভরতও ২২৫২৬ বৎসর পূর্বে অমরকো ধের টীকা করিয়াছেন বলিয়! প্রমাণীকৃত হয়। 
বাচস্পতাভিধানের সুষ্টিও গত ২৫ বৎসরের মধ হইয়াছে ॥ ১১টীকাঁতে সংহিতাগুলির নাম 
উক্ত হইস়্াছে, কি্ড তাহাতে অগ্রিবেশসংহিতার নাঁম নাই হ্ুশুরাং উহাকে ।পরাশর ও 
ব্যাসস'হিতার পরবস্তী বলিতে হইব । পরাশরপুত্র ব্যাসকৃত সংাহতায় অন্বঃ্ঠ পিতৃজাতি 
বলিয়া উদ্ত আছে : কিন্তু র্গাপুরাণ। স্বনাপুরাণে মাতৃজ্জাতি বলির উল্লিখিত্' আছে । ইহাতে 
উক্ত দুই পুরাণ বা উহার এ এ অংশ বাসকৃত নয় বলিয়া সাবাস্ত হয়। কারণ একবাক্তির 
গেখা এত বিভিন্ন ইইতে পারে না। অএব উষ্ত দুই পুবাণ ব এ এ অংশ পরাশর ব্যাস ও 
ঘুধিষ্টিরাদির পরে রচিত হ্য়াছে বলিয়া! উপলদ্ধি হয়? 

(১৩) সর্পেব ধন্মাত কাতে আ। ঠা? মংর্বা নষট।১ ঝাণো। যুগে । হত]াদি । ১আ, পরাশর লং । 


৫২ _ বৈদ্যপুরারত্ত । 


মহষি মনু বলিয়াছেন,-- 


“ব্রাহ্মণা দৈশ্তকন্তা রাম্ষ্ঠো নাঁমজায়তে । 
নিষাদঃ শুদ্রকন্তায়াং ধঃ পারছুব উচাতে ॥ ৮৪৮ 
১০অ, মনুসংহিতা । 


ব্রাহ্মণ হইতে বৈগ্কন্তার গর্ভে অন্বষ্ঠনাম! পুত্রের এবং ব্রাঙ্গণকর্তৃক শৃদ্র- 
কণ্তাতে নিষাদের জন্ম হইয়া থাকে । 

এই উক্তি কেবল ভগবান্‌ মচ্ছর নহে তৎপরবর্তী প্রাচীন সকল শান্সেই 
এই একই কথা উক্ত হইয়াছে (১৪)। মন্থসংহিতা যেমন সতাযুগের, তেমনি 
উহ বেদেরই পরবর্তী শান্তর (১৫)। অতএব যে কালে, যে অর্থে অথষ্ঠ শকের 
উৎপত্তি হয়, ভগবান্‌ মনুকেই তাহার একান্ত নিকটবর্তী মনে করিতে তইবে। 
আমরা বলি, একথা কেন উক্ত হইয়াছে? ব্রাজ্মণের ওরসে বৈশ্তকন্তার গর্ভে 


শতেষু যু সার্ধেষু ভ্যধিকেফু চ ভূতলে । 
কলেগঁতেধ্‌ বর্যাণামভবন্‌ কুরুপাওবা? ॥ ১ তরঙ্গ, কহলণ রাজতরঙ্গিশী। 
উদ্ধত পরাশর সংহিতা ও রাজত্রঞ্িণী বচনের অখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান 
হয় যে, একমাত্র ব্যাসসংহিত। ভিন্ন অষ্ঠন্য সকল স্মৃতিই সত্যযুগ হইতে আরম্ত হইয়া ব্যাস" 
কৃত সংহিতার পূর্বেবেই রচিত হইয়াছে, এবং পরাশর ও ব্যান পাওবদিগের সমকালে অর্থাৎ 
এক কলিঘুগেক্ বর্ষগণনায় ৬৫৩ বৎসরের পরেও বর্তমান ছিলেন। আরও ইহার ছার? 
স্থরাকৃত হইতেছে থে কল্যব্ধের ৬৫৩ বৎসরের পূর্ব্বেই পরাশর ও 'ব্যাসসর্থহতা। রচিত হয় 
(১৭) “বৈগ্ঠায়াং বিধিন। বিপ্রাজ্জাতো শ্ৃন্বস্ট উচ্যতে 1” ইত্যাদি । 
উশনঃনংহিত| | 
বিপ্রান্মদ্বীতিষিক্তোহি ক্ষতিয়ায়াং বিশস্ত্িয়াম। 
অন্বওো৮--- ইত্যাদি । যাজ্ঞবক্ষ্য সংহিতা! । 
“তেভা এব বৈষ্ঠান্ব৪ম হিষ্যা2' ইত্যাদি | 
জাতিতত্ববিবেকধৃত £গাতম সংহিতা । 
“বৈশ্ঠায়াং ব্রাঙ্গণাজ্জ(ত। অন্বস্ঠা মুনিসত্তম |” ইত্যাদি । রর 
পব।শর সংহিতা ও জাতিতত্বধিংবকধৃত পরশুরাম মং। 
(১৫. “কৃতে তু মানবো ধন্মাস্ত্রেতায়াং গৌঁতমঃ শ্মতঃ। 
দ্বপর্ধে শখলিখিতঃ কলে পারাশরঃ শ্মৃতঃ॥” 
১অ, পরাশর সংহও।। (শিগ্ভাসাগরধূ 5) 


ব্রাঙ্মণাংশ- পূর্বখণ্ড ৫৩ 


যে সন্তান হইল, মন্ুপ্রভৃতি প্রাচীন শান্ত্রকারগণ তাহাকে অন্বষ্ঠ কেন বলিলেন ? 
যদি বল, চিকিৎসকার্থেই তাহার! অন্বষ্ঠ বলিয়াছেন) তাহার উত্তর আমরা! 
উপরেই দিয়াছি যে, অন্বষ্ঠের উনমন্ত//অথের স্থষ্টি' ভাবানুসারে পরে হইয়াছে। 
বিশেষ মনুসংহিতাগ্চভৃতি প্রাচীন শান্ত্ে চিকিংসকার্থে অন্বষ্ঠ নাম হুইল, 
একথা উক্ত হয় নাই। ব্রাঙ্গণের ওরসে বৈশ্কন্তাতে ভাত সন্তানের নাম 
অন্থষ্ঠ এই কথাই আছে, এবং সেই অস্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা তাহাও তৎপরেই 
উক্ত হইয়াছে । ইহাতেই উপলব্ধি হয় ষে উৎপত্তিগত অর্থে অন্বষ্ঠ নাম হয়, 
বৃত্তিগত অর্থে নহে । বৃত্তিগত অর্থে যে অথষ্ঠের বৈদ্য চিকিৎসক প্রভৃতি নাম 
পরে হয়, তা! গ্রথমাধ্যায়ে দেখাইতে আমর! ক্রটি করি নাই; এবং পৰৃত্ত্য 
জাতিঃ প্রবর্ততে* ব্যাসসংহিতার এই বাক্যের যাথার্থা গ্রতিপাদনের 
নিমিত্ত অন্বষ্ঠ যে পরে বৈদ্য জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রসিদ্ধ হন তাহা বলা 
বাহুলা। স্পষ্টই দেখা যায় যে, যংকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র নাম 
ইইয়াছে তন অশ্বষ্ঠ নাম হয় নাই। যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
শ্রেণী (১৬) বিভাগ হওয়ার পরে ব্রা্ছণ আর বৈশ্তে বিবাহসম্বদ্ধ দ্বারা যে সকল 
পুত্র উৎপন্ন হইত, তাহাদেরই নাঁম অন্ব্ঠ হয়। এমতাবস্থায় বৃতিহেতু অর্থাৎ 
চিকিৎসকার্থে ব্রাহ্মণের রসে বৈশ্ঠকন্ভার গর্ভজাত সন্তানের নাম অন্বষ্ঠ হই- 
মাছে, ইহ! কি প্রকারে বিশ্বাসকর1 বাহতে পারে? 


“বেদার্থোপনিবন্ধ-তাৎ প্রাধান্তং হি মনোংস্মতং | 
মন্বর্থবিপরীতা ষ। স! স্মৃতিন/ প্রশস্ততে |”? 
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিষয়ক পুস্তকের 
দ্বিতীয় খগধৃত, বৃহস্পত্ত্িবিচন । 
এই উভয় প্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে উপরে আমর। মনুসংহিতাসমন্বদ্ধে যাহা 
বণিয়াছি তাহ! সত্য বলিম্া! নিশীতি .হয়। 

(১৬) মনুষ্োর মধো ভিন্ন ভিন্ন জাতির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্রঃ তাই" আমরা জাতি 
শখের পরিবর্তে শ্রেণী শব্দ বাবহার করিলাম । গোজাতি, অশ্বজতি, পশু ও পাক্ষজাতি এবং 
মন্নযাজাতিতে যে প্রভেদ থাকায় ইহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গৃহীত হয়, মনুষোর 
মধো যে সেরূপ জাঠিভেদ- ইইতে পারে নাঃ তাহা এই পুস্তকের “অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজঠতি* 
অধ্যায়ে বিপেষরূপে প্রদর্শিত হইবে। 


৫৪ '  বৈদ্যপুরাবত্। 


পূর্বে ( প্রথমাধ্যায় প্রভৃতিতে ) ফে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইপলাছ্ে, 
তাহাতে পরিফাররূপে উক্ত আছে, চিকিৎসাবৃত্তি হইতেই অস্বষ্ঠের বৈদ্য নাম 
হয়। এমতাবস্থার প্রকাশ পার যে, অহ্ষ্ঠংনামের উৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন, গ্রথমে 
ভিন্ন অর্থে অন্বষ্ঠ নাম হয়, তৎপরে অস্থষ্ঠে আমুর্কেদ ( অর্থাৎ চিকিৎসা ) আর্পত 
হওয়াতে তাহারই চিকিৎসক বৈদ্য প্রভৃতি নাম পরে হইয়াছে। অম্বষ্ঠের 
চিকিৎসাবৃত্তি এ কথ! সকল শাস্ত্রেই উক্ত আছে (১৭)। অন্থষ্ঠকে যে চিকিৎসা- 
কার্যে নিযুক্ত কর! হয়, এঁ সকল প্রমাণে তাহ! স্পষ্টতঃ পরিবাক্ত হইতেছে, 
অতএব ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্তকন্তাতে বিবাগুসন্বন্ধ দ্বারা যে সকল সন্তান হইয়া 
ছিল, তাহাদের অন্বষ্ঠ নাম কিজন্ত কোন্‌ অর্থে হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে 
অবশ্যই বলিতে হইবে, পিতৃজাতি অর্থে “অন্ব” শব আর পন্থা” ধাতুর যোগে 
এ সকল পুত্রকে অ্বষ্ঠ বলা হইত। অহষ্ঠের প্রক্কতার্থ পিতৃজাতি অর্থ।ৎ 
ব্রাঙ্মণ। আমাদের এই কথ! ষে একান্ত সত্য, পুরাণশান্ত্র দ্বারাও তাহাই 
প্রকাশ পার়। পৌরাণিকেরা মন্বষ্ঠ শব্দের "অশ্বকুলে তিষ্ঠতি” বাক্য দ্বার! উধার 
বৈশ্তজাতি অর্থ করিয়াছেন (১৮)। ইহাতে এই পরিস্কুট হয় যে, ত্রাহ্মণ কর্তৃক 


(১৭) “সুতানামস্্সীরথ্যমন্থঠানাং চিকিৎসিতং। ইত্যাদি! ১০অ, মনুসং। 
শবৈশ্ঠ।য়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্ন্বষ্ট উচ্যতে। 
কৃষ্যাজীবে! ভবেত্তস্ত তখৈধাগ্রেয়বৃত্তিকঃ। 
ধরজিনীজীবিক! চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ॥৮ উশনঃ সং! 
“বৈস্তায়াং ব্রাহ্মপাঁজ্জাতা অন্বষ্ঠা মুনিসত্তম | 
জান্ষণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্ট। মুনিপুঙ্গবৈঃ ৮ 
পরাঁশর ও পরশুরাম সংহিতা বচন। 


"উপনীতঃ পঠেছৈদ্যো নরসিংহার্চনঞ্চরেৎ।” ইত্যাদি। 
“চিকিৎ'সৈব তু তন্ধর্্ আযু্েেদবিধাঁনতঃ।” ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ বচন! 
১৮১নং মাঁণিকতল। স্্রীট কলিকা তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত. তক্তিবিনোদ সম্পদিত ও 
জীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ দত্ত প্রকাশিত পদ্মপুরাণে এসকল বচন নাই। পদ্মপুরাণ ও তাহার 
পরিশিষ্ট সমাপ্ত করিয়া সথষ্টিখ্ড ও ব্রদ্ধখণ্ড হইতে কায়স্ত্ের অর্থাৎ চিত্রগুণ্তের উৎপত্তিবিবরণ 
মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অন্ঠান্ত জাতিবিষয়ক সমুদয় বৃত্তাস্ত অর্থাৎ 
পণ্মপুরা ণীয় জাতিমালা পরিত্যাগ করিয়। উক্ত পুস্তক তাচারা মুদ্রিত করিয়াছেন। 
(১৮) একথা সত্য যে পৌরাণিকগণ, চিকিৎসাবৃত্তি জন্তই বৈদেপ ৬ৎপতি বর্ণনা কারয়। 


্রাহ্গণাৎশ-_পূর্বখণ্ 1 ৫৫ 


শৈগ্ঠকগ্ত1তে জাত সন্তানকে তাহারাও প্রথমে উৎপত্তিগত অর্থেই অন্বষ্ঠ বলিয়া 
পরে চিকিৎসাবাবসান্ন ও আঘুর্বেদাধ্য়ন হইতে সেই অথ্ষ্ঠকেই বৈদ্য বলিয়া 
ছেন। অতএব পৌরাণিক প্রমাণ করাও সাবান্ত হইতেছে যে, অন্বষ্ঠের উৎ- 
পত্ভিগত নাম ও অর্থ এক এবং চিকিৎসাব্যবসার ও আযুর্েদাদি অধায়নগত 
নাম ও তাহার অর্থ অন্ত । পৌরাণিকের! “অস্থা কুলে তিষ্ঠতি” অর্থে অন্বা_-1 
পড* করিয়! অন্বষ্ঠ করিরাছেন, তাহা হইতেই পারে না, যেহেতু তাহাতে 
*অন্ব।ষ্ঠ* পদ হয় এবং জোর করিয়া অধ্থার আকারের লোপ করিতে হয়। 
হ্বীকার করিলাম, তাহাই হউক, কিন্তু চিকিৎসাজন্ত যে অথষ্ঠ পিতৃস্থানীয়, 
মনু প্রভৃতি প্রাচীন সংহতামতে অন্ষ্ঠ যে পিতৃজাতি, মে কখনই শ্্রাতৃজাতি 
হইতে পারে ন। এবং তাহাকে কিছুতেই মাতৃজাতি বলা যাইতে পারে না। 
বিশেষ "অন্ব" বলিয়া যখন একটা শব্দ আছে (যাহ! পৃর্ব্বে দেখান হৃইয়াছে ) 
তাহার অর্থ ধখন পিতা এবং অস্ব স্থা--পড* করিয়৷ *পিতৃকুলে তিষ্ঠতি” অর্থে 
যখন অন্বষ্ঠ পদ্র অবিরোধে সম্পন্ন হয়, তখন পৌরাণিকদিগের উপরি উক্ত অন্বষ্ঠ 
শব্দের সাধন যে ছুর্বল ( অপ্রকৃত্ত ) তাহা! বুদ্ধিমানের অবশ্তই স্বীকার করি" 
বেন। অথষ্ঠ শবের উ'ল্লাথত ভাবার্থকারিগণ যেমন উহ্বার উল্লিখিত ভাবার্থ 
করিয়া উক্ত এবের উৎপত্তিগত প্রর্কৃতার্থকে তন্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি 


তাহাকেই অন্বঠও বলিয়াছেন। কিন্তু মন্ুসংহিত। প্রভৃতি প্রাচীন স্বতি ও মহাভারত প্রভৃতি 
প্রাচীন পুরাণে প্রকার ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় নাই। আযুর্ষেদাদিশাস্্রাধ্যরন ও. চিকিৎস! 
ব্যবসায় হইতে অগ্থণ্ের বৈদ্যনীম (উপাধি ) হয়, এই কথ মনুসংহিত। প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
আছে। এ সকল প্রাচীন গ্রন্থে চিকিৎসাব্যবসায়করিবার জন্যই বৈদ্যের ( অন্বষ্ঠের ) 
উৎপত্তি উক্ত না হওয়াতে বুঝিতে হইবে, পৌরাশিকগণের উক্ত বর্ণন! আধ্যাত্মিক ও কল্পনা- 
মাত্র, অর্থাৎ উহা ব্রান্মণাদির ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে জন্ম হওয়ার স্ায় বৈদ্যের 
অথাৎ অন্বষ্ঠের অলৌকিক উৎপত্তি। পৌরাণিক আধ্যদিগের এই এক ভাব ছিল যে, যে 
ব্যক্তিতেই তাহারা সমধিক সদ্ভণ্রে সমাবেশ দেখিতেন ভাহারই উৎপত্তিকে ভাহার। অদ্ভুত 
করিতেন। অন্য ভাব এই ষে, গুণগত আধ্যজাতিতেদকে জন্মগত কর । “তাহাদের মধ্য 
হইতে গুণগত জাতীয় ভাব বিদূরিত হইয়া যখন তাহা জন্মগত হইতে আরম্ু-করিয়াছিল 
অর্থাৎ গুণগত আর্ধ্জাতিভেদকে তাহারা যংকালে জন্মগত করিতে কুতসঙ্কল্গ হইয়াছিলেন, 
তৎকাদেই বৈদ্যদিগকে (চিকিৎসাব্যবসায়ী অন্বন্ঠগণকে ) স্বতস্ত্রজাতিকরিবার অভি প্রায়ে 
ভাহাদেরও উৎপত্ভিতে তাহার নানাবিধ কল্পনার স্থষ্টি করিয়। গিয়াছেন। 


৬ " বৈদ্যপুক্লারৃভ । 


অস্বঠ শবের পিডৃঙ্জাতি অর্থ গোপনকপিবার অতি প্রায়েই পৌব।ণিকগণও যে 
উচ্ভার নানাপ্রকার অসরলার্থের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন ও জোর করিয়! 
(নিপাতনে ) অস্ব1_স্থা-_-"ড* করিয়। অধৃষ্ঠুপদনাধন্‌ করিয়াছেন তাহাতে আর 
বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

প্রাচীনকালে বৈদ্যগণ যে ত্রাঙ্মণশ্রেণীস্থ ছিলেন, পুর্ববাধ্যায়ে ভাহা। বিশেষ- 
দ্ধপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে এবং চিকিৎসাব্যবসারকরা অর্থে অনষ্ট্রিগকে যে 
পুর্ববকালে বৈদ্য বল হইত, বিবাহদক্বন্ধ দ্বার! ব্রাহ্মণের ওঁরসে বৈশ্তকন্ঠার 
গর্ভজান্ত পুঞ্জদিগকে যে পিতৃজাতি ( অর্থাৎ ব্রান্গণজাতি অর্থে) প্রাচীন কালে 
অন্বষ্ঠ বল! যাইভ, তাহা এ অধ্যায়ে প্রমাণীকৃত হুইল। এই সমুদয় হইতে 
প্রাচীন কালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় ষে, প্রাচীনকালে মন্ধুরও পৃবের 
ব্রাহ্মণের মধ্যে ( বর্তমানকাঁলীয়) কনোজিয়া, সরোরিয়া, রাট়ীয়, বাবেন্ু, 
বৈদিক এভৃতি শ্রেণীর ন্যায় অন্ব্ঠ বলিয়া যে এক শ্রেণী ছিল (১৯) উত্তরকালে 
বসেই অন্বষ্ঠগণই অন্যান্য বেদ সহ আয়ুব্বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্গচর্ধযাশ্রমে অধায়ন- 
ধরত বিদ্যাসমাপ্তকরা অগে বৈদ্য উপাধি ও চিকিৎসারুত্তি প্রাপ্ত হন, এবং 
ভগবান্‌ মনও দেই জন্যই “অন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং” এই বিধি দ্বারা ও 


€১৯) মনুরও পূর্বববর্ভর বল! হইল এই জগ্ঠ যে মগ্গু যে সকল বচনে খন্বষ্ঠ নাম ও তাঁগ্‌র 
স্বস্তি প্রভৃতি কীর্তন কবিয়াছেন তাগার অর্থ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, এ সকল তাহার 
নিজের কৃত বিধি নহে, তাহার পূর্ব্ববস্তর ইতিহাসমাত্র। প্রাচীনকালে বর্তমান কালের স্যয় 
জাতিভেদ ছিল না । হুতরাং একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সমস্ত আচারের 
বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালের অন্ব্ট-্রাদ্মণদিগের সহিত অন্যান্ত শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের আচারের 
সেরূপ কোন বিভিন্নতা ছিল না । পেকালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত একালের ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণার ব্রাহ্মণদিগের এইমাত্র পার্থক্য । 
পত্রান্মণা দৈষ্ঠকন্তা য়ামন্বক্ঠৌ। নাম জায়তে। 
শিষাদঃ শৃদ্রকন্ায়াং ষঃ পারশব উচ।তে ॥ ৮৮ ইভাদি। ১০অ, মনুসং। 
“ভগবন্‌ সব্ববর্ণানাং ষথা বদনুপূর্ববশঃ | 
অন্তর প্রতবানাঞ্চ ধর্মান্ত্ো বক্ত,মহসি ॥ ২।/ ১আ। মনুসং | 
এই দুইটি বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, ভগবাঁন্‌ মনুরও 
পূর্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও অন্বপ্তের উৎপত্ি ও তাহার অন্বষ্ঠ নাম হইয়াছে। ব্রাক্গণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র ও অম্বঞঃ প্রভৃতি শব্দ মনুর স্থজিত নহে! " 


ক্রাহ্গণাংশ--পূর্বখণ্ড। €গ 


ভৎপরবর্তী শ্বৃতিপুরাণকারিগণও একমাজ অগষ্রকেই আধুকেদাদিশাস্(ধিক!র 
এবং চিকিৎসাবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক বৈ্যার্থ এবং পিতৃষ্থ বোন্ষদজতি)*এই উভাখ- 
ুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ,বৈধো আীতে কোন শ্রভেদ নাই, শ্রথমাধারে তাহ। 
নুব্যক্ত হইয়াছে, সেই অভিগ্পতার সমষ্টি ভগবান্‌ মন্থরও পুরে হয় বলিঘা মনু 
বংহিতার দ্বার! সগ্রমাণ হয় ২ 

*লতাত্রেতাদ্বাপরেধু যুগেযু ব্রাহ্মণাঃ কিল। -++- 

অঙ্বক্ষতরিযবিট শৃদ্রকন্তক1 উপঘেমিরে । 

তত্র বৈশ্তাস্থৃতায়াং যে জজ্িকে তনয় অমী। 

লর্ধবে তে মুনর়ঃ খ্যাত! বেদবেদাজ্গপারগাঃ &” 

জাতিতন্ববিষেক ও শবকরদ্রম ধৃত 
অগ্রিবেশসংহিত1। 


সভ্য জেতা দ্বাপর এই তিন যুগে ব্রাঙ্গণের1 যে ব্রাহ্মণ ত্রিয় বৈশ্তা ও 
শুদ্রকন্ভাদিগকে বিবাছ করিতেন, তন্মধ্যে ব্রাঙ্গণের বৈশ্তকন্ঠা পত্ীতে জাত 
সম্তানেরা ( অর্থাৎ অন্বষ্টেরা ) সকলেই বেদবেদাঙ্জাদিপারগ মুনি বলিয়! বিখ্যাত 
হুইয়াছিলেন। 

উপরে প্রমাণ দ্বার! দেখান হইয়াছে এবং এই অংশের পরবর্তী অধ্যায় বিশে" 
যেও দেখান যাইবে যে, ব্রঙ্গণের বৈশহ্বীকন্তাপত্ব তে জাত সন্তানের নাম অস্বষ্ঠ 
ও তাহা'র অর্থ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রান্দণ। আর পূর্ববাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অস্বষ্ঠেরাই 
কালে বেদবেদাঙ্গসহকালে আধুর্বেদাধযয়ন করিয়া বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হন, 
উদ্ধত অগ্নিবেশসংহিতার বচন দ্বারা তাহাঁও সত্য বলিয়া সগ্রমাণ হইতেছে। 


(২*) কৃতে তু মানবোধর্ন্্তায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। 
দ্বাপরে শঙ্থলিখিতং ফলো পারাশরঃ স্বতঃ1 ১অ, পরাশরসং । 
বিস্তাদ।গরকৃত বিধবাবিবাহবিধনক দ্বিতীয় পুস্তকৃভ | 
উপস্ধি উক্ত বচনাশ্ুমারে মন্থুসংহিতা সতাধুগের ধর্শশান্ত্র হইডেছে। সন্ছুনংহিতায় আছে, 
“অন্থষ্ঠানাং চিকিৎসিতং অর্ধাৎ অন্থঠের চিকিৎসাবৃত্বি। চিফিৎস।বৃতি হইলেই বৈদ্য 
হুইল (এই অংশের প্রথমাধ্যায়ের ২চীকাধৃত মত্ত্তপুরাণবচন দেখ)। এই জঙ্ট মূলে 
আমর! বলিয়াছি যে অশ্বর্ঠে আর বৈদ্য অভিন্রতার স্থষ্টি সত্যযুগে ভগবান্‌ মন্ুরও পূর্বে 


হইয়াছে। 


৫৮. , বৈদ্যপুরাবৃত্ত 1 


উদ্ধৃত বচনে আছে, অন্বষ্ঠেরা! সকলেই মুনি বলিয়া সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই 
তিন যুগে খ্যাত ছিলেন । অগ্নিবেশ যে বলিয়াছেন, সত) ত্রেতা। দ্বাপর যুগে 
্রাহ্মণেরা বৈশ্তকন্তাকে বিবাহ করিতেন, তাহার অন্থ প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত 
করা বাহুল্য ( বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক দেখ )। আমর! 
উপরে যে সকল হেতুতে অস্বষ্ঠশব্দের অর্থ ব্রান্মপ্ট করিলাম, তাহা যে একাস্তই 
সত্য, মুর্ধাভিষিক্ত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহ প্রকাশ 
পায় (২১)। ূ 
« ইতি বৈদাত্রীগোপীচন্্র-সেনগুপু'কবিরাজকৃত-বৈদাপুবা বৃত্তে 
্রাহ্মণাংশে পুর্বখণ্ডে অথষ্ঠটশবাথোনাম 
তৃতীয়াধাঃঃ সমাপ্তঃ। 


সপ আপ 


(২৯) "বিপ্রান্র্ধাতিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াস্‌। 


বিশ্বান্বেষ বিধিঃ স্তঃ। যাজ্ঞবক্ষ্য সং। 


ব্রাহ্মণ হইতে গ্ষত্রিয়কন্ভাতে জাত সন্তানের নাম মুর্ধী ভিযিক্ত,*.......০০.,., ,*ত্রাঙ্গণের 
বিবাহিতা পত্ীতে এই বিধি । 

“মুগ্ধীভিষিস্ত (মুর্ধন্‌ মন্তক অভিষিক্ত) ৭মী-ষ 1 :.১*১,০০০০০ ***রাজা। ত্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়াজাত জাতিবিশেষ।” পণ্ডিত রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান। 

“মুর্ধীভিষিক্ত (পু) মুর্ধন+ অভিষিক্ত ) *..... রাজা ""'। ব্রা্গণের উরসে ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভজাত জাতিবিশেষ।” ষ্ঠামাঁচরণ শর্মকৃত শব্দদীধিতি অভিধান! 


মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্য| ভা্য। ও নবমাধ্যায়ে তদগর্ভজাত 
ব্রহ্মপুত্রের ধনবিতাগ এবং অশৌচাদির বিধি উক্ত হইয়াছে; এবং অন্তান্ত সংহিতাতেও 
এই সকল উক্ত আছে। যদিও অন্যান্য সংহিতাঁতে এই পুত্রকে মুর্ধাভিষিক্ত বলিয় স্পষ্ট উক্ত 
হয় নাইঃ তথাপি যাঁজ্জবন্ধ্যসংহিতাঁর উদ্ধত বচন দ্বারাই নির্দীঁত হয় যে, মনুপ্রভৃতির কথিত 
্রাঙ্মণের ক্ষত্রিক্সকন্যাপত্রীর পুপ্রই মুক্ধাভিযিক্ত। উদ্ধৃত অভিধানে যে দুর্ধীভিষিক্তের অর্থ 
রাঙ্গা (রাঁজ্যাভিবিক্ত ক্ষত্রিয় ) উক্ত হইয়াছে তাহ! হইতে পারে, কিন্তু তাহার যে মুদ্ধাভিষিক্ত 
শব্দ সাধন-করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের উরসে তদীক় ক্ষত্রিয়কন্তাপন্ঠীর জন্তান মুদ্ধাভিষিক্তের সেই 


চতুর্থাধ্যায়। 
/) ্ 
বৈদাবুত্তি। 


আধ্যেরা বৈদাঞ্জিগকে ( অন্ষ্ঠশ্রেণীকে ) কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তি প্রদান করিয়া 
ছিলেন এবং তৎসমুদয়ই যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, এই পরিচ্ছেদে তাঁহারই আলোচনা 
করা যাইতেছে । প্রাচীনকালে বৈদ্যজাতি ষে ব্রাহ্মণজাঁতি ছিলেন, এই অংশের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, এবং ষষ্ট ও অষ্টনাধ্যায়ে 
তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে । যখন সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ 'আযুর্বেদা- 
ধ্য়ন না করিলে প্রাচীন কালে কেহই বৈদ্য হইতে পারিতেন না, অস্বষ্ঠেরাই 
যখন তাহাতে সমর্থ ও চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈদ্য হন (১) তখন 
জ্ঞানবিষয়ে বৈদাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। প্রাচীনকালে ধাহার1 জ্ঞানবিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহারা অন্রাঙ্গণ একথ! একান্ত অযুক্ত। বাহার! পূর্ণ বেদ 
জানিতেন তাহারা যে ব্রহ্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ ) তাহ। পূর্ব্ব পুর্র্ব অধ্যায়ে গ্রদর্শিত 
হইয়াছে। শ্রী স্থলেই সপ্রমাণ হইয়াছে যে বৈদ্য ( অন্বষ্) ব্রাঙ্গণ। পুর্ব পূর্ব 
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অস্বষ্ঠেরাই সমুদায় বেদে সহ আমুর্বেদাধ্যয়ন করত 
চিকিৎসাকারধ্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনপুর্বক বৈদ্য হইয়াছেন (২)) অম্ষ্েরাই 


অর্থই হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যেমন সকলের মন্তকস্থিত"€ উপরে ), উক্ত সন্তানও তক্রপ, 
ইহ। বলিয়। উক্ত সন্তান যে ব্রাহ্মণ, তাহাই প্রকাশ কর! হইয়াছে। যমদগ্সি পরশুরাম প্রভৃতি 
মুদ্ধণভিষিক্ত ব্রাহ্মণ! (মহাভারত, বিষুণপুরাঁণ, শ্ীমদ্ভাগবত দেখ )। 

অভিধাঁনকর্তীর! যেমন অন্ব্ঠশবের নানাবিধ অসরলার্ করিয্না তাহার উৎপর্তিগত অর্থবে 
আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি মুদ্কণাভিষিক্ত শব্দের অন্তানা অর্থ করিয়। উক্ত শবে প্রকৃতার্থ 
গোপন করিয়া গিয়াছেন। | 


(৯) দ্বিতীয্র ও তৃতীয়াধায়ে চরকসংহিত1 মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণ করা হই- 
য়াছে, সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ ও আযুর্ষেদাঁদি শান্ত্ীধ্যয়নসমাপন করিয়! অন্বষ্ঠেরাই বৈদ্য সংজ্ঞা” 
লাভ করেন এবং চিকিৎসাব্যবসায় অশ্ব্দিগেরই শান্ত্রেক্ত বৃত্তি। 

(২) অন্বষ্ঠের৷ যখন বৈষ্ঠ, সত্যধূগ অর্থাং মনুলংহিতস্থষ্টিরও পূর্বব হইতে অন্ঠদিগেরই 

ফ্খন চিকিৎসাবৃতি। ৩খন তাহারাই যে বিদ্যালমাণ্ড করিয়! চিকিৎসাকাধ্যে বিশেষ পারগত্ব 


৬০ ' বৈদ্যপুরার্ত্ত | 


উক্ত বিষয়ে পারগ হইয়াছিলেন, এই কথাতে পরিব্ক্ত হয় যে, অন্ঠান্ ব্রাঙ্মণেরা 
( অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা ও ক্ষত্রিয়রন্তা পত্বীতে জাত পুত্রের! ) তাহাতে 
অপারগ হইয়। কেবল ধর্মযাজধঁতাবৃত্তি করতেন (৩)। এস্থলে কেহ বলিতে 
পারেন, তবে কি ধর্দ্যাজকতা (যাজনাদি ) হইতে চিকিৎসা! উচ্চ বৃত্তি? 
চিকিৎস! কি গুরুতর কার্ধা? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রত ধন্দযাজকতাদর 
গারত্রিক সুখসত্বন্ধ থাকাতে তাহা কেবলমাত্র চিকিৎসা হইতে উচ্চ রার্ধয রটে। 
ফাহারা কেবল চিকিৎসক, তাহাদের আসনও এরূপ ধন্খ্যাকের একটু নীচেই। 
ধম্দুযাককতা হইতে চিকিৎসা একটু নীচে এই্‌ জন্ত যে, ধন্দ্যাজকতা হইতে ধর্শু, 
অর্থ ও কামাদি লাভ হয়, আর চিকিৎসা! হইতে উক্ক চতুর্জগ্থসাধনের মূল 
ভিত্তি যে আরোগ্য তাহাই লাভ-হইক্লা থাকে । অতএব দেখা যায় যে, কেবল 
চিকিৎসা ধন্মাদিসাধনের মুল যে আরোগা তাহারই জননী (৪)। আমর! 
কেব্ল চিকিৎসককে ধন্দ্যাজকের একটু নীচের আসন প্রদান করিয়াছি, কিন্তু 
প্রাচীন কালের বৈদাগণ কেবল চিকিৎসক ছিলেন না। তাহারা যখন অখিল 
বেদজ্ঞ ( শান্ত্রজ্ঞ ) বলিয়। বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত-হইয়াছিলেন, তখন তাহারা যে 
ধর্দযাজকতা (যান্বনাদদিও ) করিতেন তাহ। বল! বাহুল্য। মন্কসংহিত! গ্রস্ৃতি 
স্বৃতিশান্ত্রের বিধান দ্বারা অন্বষ্ঠের। দ্বিজ অর্থাৎ উপনীত হইয়া খক্‌ যজুঃ সা 


দেখাইলেন তৎসন্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না; শাস্ত্রকারের! অন্বষ্ঠকে ষে বৈদ্য 
বলিয়াছেন.ও টিকিৎসারত্তি প্রদান করিয়। গিরাছেন তাহাই উদ্ধ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। 
(৩) পনাত্রাক্মণে গুরো শি্যো বাসমাত্যন্তিকং ব্রজেৎ । 
ব্রাহ্মণে চাননুচানে কাঞ্জন্‌ গতিমনতুত্তমাং | ২৪২7 ২অ, মনুসং। 
ূ ভাষ্য ও চীকা দেখ। 
এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, প্রাচীন কাঁজে এমন অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাহারা সাঙ্গ 
সমুদয় বেদ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। 
(১) "থর্াকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলযুত্মমং |” ইত্যাদি! 
সঅ, সুত্রস্থান চরকমং | ১, পূর্বধণ। ভাবপ্রকাশ। 
“*আয়ুক্ষ ময়স্জানেন ধর্ার্থহখসাধনমূ। 
আয়ুর্রেদো পদেশেন বিধেয়ং পরমাদরাহ ॥ ২: ১অ। সবত্রস্থান, 
বাগ-্তট (আষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিত। )। 


ব্রাহ্মণাংশ - পূর্বখণ্ড।. ৬১ 


ও অথর্ত বেদাদি যে অধাগন করিতেন তাহ! সপ্রমাথ হয় (6)। জনের 
চিকিৎসাবৃতি শী কল পান্ত্রে উক্ত হইরাছে কিন্তু ধর্দবাজরত! নিষিদ্ধ হয় বাই। 
প্রাচীনকালে অন্বষ্ঠগগ বে তাচাও করিতেন পূর্ব পুর্ব অধায়ে তাহাও প্রদর্শিত 
হইদাছে, এ অধ্যায়েও পরে প্রদর্শিত হইযে। এমতাবস্থার বলিতে হইল, প্রাচীন 
কালে বাহার! কেধল ধর্মযাজক তাহাদের হইতে সে কালের বৈদাগণ জান. 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহ! একাস্ত সত কথ! ষে, মন্থুযাদিগের মধ্যে সকলেই 
তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না, তাহা! হইলে এই ভার্ঠত৪ ক্ষমতাভেদে ব্রাহ্মণ 
কষত্রিয়াদি গ্রতেদের সৃষ্টি হুটত না (৬)। অতএব প্রাচীনকালের অন্বষঠব্রান্ুণের! 
জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রলাতে উক্ত কালের কেবল ধর্মযাজক ব্রাহ্গপদ্দিগের নিন্দা 
করা হয় নাই। 

আযুর্বেদ শাস্ত্রে ত্রিবিধ ব্যাধি ও তাঙ্কার ত্রিবিধ চিকিৎস! উক্ত হইয়াছে (৭)। 


(৫) “ম্বজাতিআ্বানভ্তরজাঃ যট, হৃতা ছিজধর্িণং । 
শুন্র।ণাস্ধ সধর্্মাণঃ সর্বহপধ্য সজাঃ স্বৃতাঃ ॥ ৪১] »*আ, মন্তুসং। 
ভাষ্য-এম্বজ্াতিজা ্ত্রৈবর্ণিকেভাঃ সমাদজাতীয়ান্থ জাতান্তে ছিজধর্্মীণ ইত্যেভৎ সিদ্ধমেবা- 
মুদ্যতে। অনভ্রজানাং তুল্যাভিধানাৎ তত্ধত্ধপ্রাপ্ত্যর্থমূ। অনভ্তরজ! অনুলোমা_- 
্রাহ্মণাৎ ক্ষত্িয়াবৈষ্ঠয়োঃ ক্ষত্রিয়াধৈপ্ঠায়াং জাতান্তেংপি ছ্বিজধর্্মাণ উপনেয়। ইতার্থঃ | 
উপনীতাশ্চ দ্বিজাতিধর্সৈঃ সর্ব্ধরধিক্রিয়ত্তে। মে॥ ৪১1 
টাকা--স্বজংতিজেতি | দ্বিক্াতীনাং সমানজাতীয়াহ্থ জাতাঁঃ তথাসুলোমোনোৎপন্নাঃ ত্রাঙ্গ- 
পেন ক্ষত্রিয়াবৈহ্ঠয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্ায়াং ষট২পুত্র। উপনেয়াঃ | কুঃ॥ ৪১. 
্রাহ্মণা দৈশ্ঠকন্তায়ামস্বঠো নাম জায়তে। 
নিষাঁদঃ শুদ্রকণ্ঠায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮” 
উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার চীকা ভাষ্যাদি দ্বার! বুঝ যাঁয় ষে অন্বষ্ঠ দ্বিজ এবং উপনয়ন ও 
বেদাদিশাস্ত্রীধিকারী। 
(৬) “চাতুর্বব্যং ময় সষটংগ্ণকর্্মবিতাগশঃ1” ৪, ভগবদগীতা | 
পদ্মপুরাণ নবর্গখত্ডের ২৫২৩1২৭ অধ্যায় ও মহাভারতীয় বনপর্ষাস্তর্গত আজগর পর্ব্বা- 
ধ্যায় এবং মহাভারতীয় অনুশানপর্ব্ব দেখ। ৃ 
(৭) “ইহ খনু ছেতুনিমিত্বমায়তনং পত্য়সমুখানং নিক্ধানমিতানপ্ণা্তরং | তক্রিবিধং 
অসাস্মোক্রিয়ার্থসংঘোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণাসশ্চেতি। অতস্ত্িবিধব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবস্্যাগ্রের- 
সৌম্যবাযব্য।ঃ। আপরে রাজলাভভামসাশ্চ।?” ১অ, নিদানস্থীন, চরকসং। 


৬২. ". বৈদ্যপুরার্ত্ত। 


গ্রতজুষ্টি দ্বারাও ব্যাধির উৎপত্তি হওয়া বিবিধ আধুর্বেদীয় গ্রন্থে বর্ণিত 
আছে (৮)। অহিত আহার ও আচার দ্বারা, পাপ দ্বারা, গ্রতজুষ্টি দ্বারা যে সকল 
ব্যাধি হইত, তাহাতে আন্ুরী মানুষী ওতুঁদবী এই.ভিবিধ চিকিৎসারই প্রাচীন 
কালে প্রয়োজন হইত । একালের মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল 
বিশ্বাস করিতে পারেন না কিন্তু উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে পরিস্ফট হয় যে সেকালের 
আধ্যের! কথিত সমুদপ্ন বিশ্বাস করিতেন । যাঁ£ হউক, আহ্রী চিকিৎসা কি? 


ত্রয়োরোগা ইতি নিজাগষ্্মানসাঃ। তত্র নিজঃশরীরদৌবসমুখঃ | আঁগন্ততূতিবিষবাষ্তশ্ি- 
সন্প্রহঃরাদিসমুখঃ। মানসঃ পুনরিষস্তালাভাল্গত্বাচ্চানিষ্টস্তোপজায়তে। 
১১অ, নুত্রস্থান, চরকসং | 
*তঙ্রায়মুন্মাদকরাণাং ভূতানামুন্মাদয়িষাতামারস্তবিশেষঃ। তদযথ1-অবলোকস্তোদেব! 
জনয়ন্ত্ম্মাদং গুরুবৃদ্ধসিদ্র্যয়োহভিশপত্তঃ পিতরে! ধর্ষয়স্তঃ স্পৃশন্তো গন্ধবর্বাঃ সমাবিশস্তো 
ষক্ষরাক্ষসাস্তমোগন্ধানাস্্রাপয়ন্তঃ পিশীচাঃ পুনরধিরুহা বাহয়ন্তঃ 
উন্মাদয়িষাতামপি থলু দেবধিপিতৃগন্ধবর্বযক্ষরা ক্ষদপিশাচানামেত্যন্তরেষু গমনীয়ঃ পুরুষঃ। 
তদযখ।-পাঁপস্ত কর্ণঃ সমারস্তে পূর্ববকৃতন্ত বা কর্মণঃ পরিণামকালে |” ইত্যাদি | 
৭অ. নিদানস্থান। চরকসং। 


“আম্থরী মানুবী দৈবী চিকিৎস। ভ্রিবিধাঁমতাঃ। 
শস্ত্রেঃ কষা়ৈর্ঠোম ছ্যৈঃ ক্রমেণা ভ্ত্যা সপুজিতা |” 
শীযুক্ত হরলা ল গুপ্ত ও শ্রীষুস্ত বিনোদলাল দেনকৃত 
তৈষজ্যরত্বাবললীধৃত বচন। 
শগ্্বণীয় নাম একাদশাধ্যা হৃত্স্থান চরক ও নুত্রতসংহিতার প্রথমাধ্যায় দেখ। 
৮৮) “মানসেন চ ছুঃখেন ম চ পঞ্চবিধোমতঃ। ইত্যাদি। 
বিরুদ্ধছষ্টান্ততিভোজনানি-__ 
প্রধ্ষণং দেবগুরুদ্ধিজানাং। ইত্যাদি । 
ভূতোন্মাদমুদরীহরেৎ। ইতাা্দি। 
বরহ্মণ্যোভবতি নরঃ সদেবজুষ্টঃ। ইত্যাদি। 
এ. ছুষ্টাত্ম। ভবতি স দেবশক্রজু্টঃ1” ইত্যাদি । 
উন্মাদনিদান মীধবকর কৃতি। 
বিপ্রান্‌ গুরূন্‌ ধর্ষরতীং পাপ কর্ম চ কুর্ববতাং | ইত্যাদি । 
কুষ্টচিকিৎসা, চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিত! | 
মাধবকর কৃত কুন্টনিদানধৃত | 
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না, অন্ত্রপ্রয়োগকরত পীড়ার ধ্বংসকর! ; মান্ধুধী চিকিৎসা কি? ন1, কষা, 
মোদক, বটকাদি দ্বারা ব্যাধির বিনাশসাঁধনকর1 ) দৈবী চিকিৎসা কি? না, 
হোমাদি দ্বারা গ্রহ ও দেবতাগণকে গ্রসর্ন করত ধোগীর পাপের শাস্তি করিয়! 
ব্যািগ্রন্ত ব্যক্তিকে সুস্থকর। । এখন যে আমরা দ্নেখিতেছি, চিকিৎসকের! 
চিকিৎসায় কেবল অস্ত্র প্রয়োগ করা, পাচনাদি সেবন করান, এই ছুইটি মাত্র 
উপায়াবলম্বন করিয়া থ।কেন, প্রাচীনকালের চিকিৎসায় কেবল তাহাই ছিল 
না। উক্ত চিকিৎসার একাঙ্গ দৈবী চিকিৎসা, সে অঙ্গ এখন নাই। অল্প- 
মাত্র থাকিলেও এখন তাহা বৈদ্যের হস্তে নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে এ নিয়ম 
ছিল না, তখনকার বৈদ্যের! স্বয়ংই দৈবা চিকিৎস! অর্থাৎ গ্রহ ও দেবতগণের 
প্রসন্নার্থে শান্তি, শ্বস্তযয়ন, বলি, মঙ্গল (কবচ) পূজা] ও তছুপলক্ষে হোমাদি 
করিতেন (৯)। প্রাচীনকালের চিকিৎসকদ্দিগকে দৈবাঁচিকিৎস! (পূজা ও 


ভূতাভিবঙ্গাৎ কুপ্যজি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ ॥ ১৫ ॥ 
ভূতা ভিযঙ্গা ছুদ্েগে! হান্তরোদনকল্পনং | ১৪ |” 
জরাধিকার, মাধবনিদান। 
"গাপুক্রিয়যা গুরাকৃতকন্মযোগাচ্চ ত্বগ্োষ। ভবন্তি 1” 
*অ। চিকিৎসাস্থান, সুশ্রতসং । 
সাধুনিন্দাবধান্তন্বহরণা গ্যৈশ্চ সৈবিতৈঃ( ” 
পপ অভিঃ কর্্মতিঃ সছু)ঃ প্রান্তনৈঃ পপ্ররিতো মনঃ ॥ ইত্যা্দি। 
৪, নিদানস্থান, অষ্টাঙ্গহাদয় সং ( বাগভট.)। 
“দেবাতিখিদ্বিজনরেন্দ্রুরূপমানাৎ।” ইত্যাদি । 
২*অ, চিকিৎসাস্থান। হারীতসং। 
তে পুনঃ সপ্তবিধ। ব্যাধয়ঃ | তদযথাদিবলপ্রবৃত্ত1১, জন্মবলপ্রবৃতাঃ, দোযবলপ্রবৃ বাঃ, 
লংঘাতবলপ্রবৃত্ত12 ক1লবলপ্রব ভা, দেববলপ্রবৃভাঃ স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ইতি ।” ইত্যাদি । 
২৪অঃ হুতস্থান, সুশ্রতসংহিতা। 
“পাপক্রিয়। পূর্ধবকৃতঞ্চ কর্ম হেতুঃকিলা সন্ত বিরোধি চান্বং |” চিকিৎসাহ্থান চ সং। 
৯৪অ, চিকিৎসাস্থান চরক ও ৫*অ, ভূতবিদ্া। হারীতসংহিতা৷ দেখ । 
(৯ "পূজা বলুপহারৈশ্চ হোমমন্ত্াঞ্জনাদিভিঃ। 
জয়েদাগপ্তমুন্লাদং যখাবিধি শুচির্ভিষক্‌ |” .প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ। 
উন্মাদরোগ চিকিৎস1! অধিকার | 


৬৪ 


বৈদ্যপুরারত । 


কোমাদি ) করিয়া চিকিৎসা করিতে হইত বলিয়া তাহাদের সকল শান্ত ও দকল 
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কর্ম! ব্যাধরঃ র্ষে প্রতবন্ত শরীরিণাং। 
সব্ধধে নরকরপাঃ স্থ্যঃ সাধ্যাসাধ্য। ভবস্তি হি। 
অজ্ঞাত্বা যৎকৃতং পাপং পশ্চাৎ কৃচ্ছি'ং লমাচরেৎ | 
প্রায়শ্চিত্তবলেনাপি সাধ্যক্পপে। ভবেদর্গদঃ ৷ 
কিনতে জাতরূপেণ পশ্চাৎ কৃচ্ছ,ং সমাচরেৎ | ইত্যাদি । 
প্রায়শ্টিতং যখোক্তঞ্চ কারয়েৎ ভিষজাংবনঃ| ২স্থান ৯অ, হারীতসং। 

অথ নক্ষত্রহোমং ব্যাখ্যান্তামঃ | 

অর্কঃ খদিরপালাশো বদরী পারিভভ্্রকঃ | ইত্যাদি ইতি সমিধঃ। 


নি ৯ বাস্তমগলং কৃত্ব! ঈশানাদিক্রমেণ নক্ষত্রমণ্ডলে যখোভগন্ধ- 
পুপৈরর6চয়েৎ। তন্মগলমধ্যবর্ত্যাদিত্যাদিনবপ্হান্‌ সমভ্ার্চা ক্রমেণ জমিস্তিষ্ধোমং কুর্ধ্যাৎ। 
দধিমধুস্বতাতণভিরশ্বিনাদিকরমেণ ভূহয়াঁৎ আকৃষ্টেতি অর্কসমিধা ইদম্নিন্যৈ । ইত্যাদি। 


৫অ, ২স্থান, হারীতসংহিতা । 
পা; কুষ্ঠোহতিসারশ্চ | ইত্যাদি। 
কৃচ্ছে, যেন সিদ্ধযত্তি পাপরূপা মহাগদাঃ। ২অ, ২স্থানঃ হী 1 
বানরাকৃতিমালিধ্য খড়িকাভিঃ পুনঃ শৃণু। 
গু বৈরি বর | 
মন্ত্র। 


ও" হ্বাং হী শীং হুগ্রীবায় মহাবলপরা ক্রমা় সুষষ্যপুত্রায় অমিততেজসে এ্ঁকাহিক-ছ্যাঁহিক- 
ত্যাহিক-চাতুর্থিক-মহাঘ্বর-ভূতত্বর-ভয়ত্বর-শোকত্বর-ক্রোধন্বর-বেলাজ্বর-্রভৃতি-ন্বরাণাং দহ 
দহ হন হন পচ পচ অবতর শবতর কিলি কিলি বানররাজ অরাপাং বন্ধ বন্ধ হ্বাং হ্ং ্ঃ 
'ফট,ম্বাহা। ২অ, চিকিৎসান্থীন, হারীতসংহিতা ৷ 


শাপাভিঘাতাৎ ভূতানামভিবঙ্গীচ্চ যে! জর: | 
দৈবব্যপা শ্রয়ং তত সব্ধমৌবধমিষ্যতে ॥ ্ 


দবৈবব্যপাশ্রয় বলিমঙ্গলাদি যুদ্রিব্যপাশ্রয় কবায়াদি। ৩অ, চিকিৎসাস্থান চরকসং। 


সোমং সাঞুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরং | 
পূজয়ন্‌ প্র়তে শীস্তং মুচ্যতে বিষমন্ধরাৎ ॥ 
বিকুং সহত্রমুষ্ধীনং চরাচরপতিং বিডুং। 
স্তবপ্লামসহত্রেশ হরান্‌ সর্ধান্‌ ব্যপ্পোহতি ? 
্রাঙ্ষণমঙ্গিনা বিষ্জীং পুতং তক্ষ্যং হিমাচলং |: 
গ্গামর় গণ ংশ্চেষ্টান্‌ পুজয়ন্‌ জয়তি জরান | ৩অ, চিকিৎসাস্থান চ সং। 


| (ত্রাহ্গণাহশ-_ পূর্বখণ্ড।: ৬ 


বেদ সহ আধুর্বেদ পাঠ করিতে হইত ( মনে কর, কোন্‌ গ্রহ ও কোন্‌ 
দ্বেবতার প্রলগ্নার্থে ও কোন্‌ পাপের শাঙ্িদিমিত্ত কোন্‌ গ্রকারের পুজা, 








দেবহিপিতৃণনৈরল্মা দি তু বুদ্ধিমান্‌। 
বর্জয়েদঞ্নাদীনি তীক্ষাণি কক 
সর্পিংপানাদি তন্তেহ স্ুতৈষজ্যমাচরেৎ। 
পুজাবন্গযুপহারাংস্চ মন্ত্রঞ্জনবিধীংস্তথ! | 
শাত্তিকর্টেষ্টিহোমাংশ্চ জপন্বন্ত্যয়নাদি চ। 
বেদোক্ান্লিয়মাংস্চাপি প্রারশ্চিত্তানি চাচরেৎ |১৪আ? চিকিৎসাস্থান্‌ চদং 
বলিভি্ধঙ্গ লৈহ্োমৈরোষধ্যগদধারণৈ 2 । 
ত্যাচারতপোজ্ঞানপ্রদাননিয়মব্রতৈ: ॥ 

দেবগুহাকবিপ্রাণাং গুরূণাং পূজনেন চ। 

আন্তঃ প্রশমং ঘাতি সিদ্ধৈমন্ত্রোধধৈস্তণা ॥ ৮ *» ৮ রর 
ভূতানা মধিপং দেবমীশ্বরঞ্চ জগংপ্রভুম্‌ 

পূজয়ন্‌ প্রয়তে| নিতাং জয়তুযুমাদজং ভয়ং । , ৮» » ্ 


উদ্ধত বচনাবলির "অর্চয়েৎ” “পৃজয়েৎ” ভা “জয়তি” ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্তা ষে 


বৈগ্ তাহা বল! বাহুল্য। 


“ভূতবিদ্যা নাম, দেবাসুর-গন্ধরব-রক্ষ-পিতৃ-পিশাচ-নাগ-গ্রহাদ্যুপন্থষ্টচেতন।ং শাস্তিকর্দদ 


বলিহরণাদি গ্রহোপশমনার্থম্‌।” ১অ, স্বত্রস্থান, সুস্রতৃষংহিত। | 


অপন্মারক্রিয়াধাপি গ্রহোদ্দিষ্টাঞ্চ কারয়েৎ। ইতাদ্দি। পু 
শৌকশল্যমপনয়েছুন্মাদে পঞ্চমে ভিষক্‌ ॥ *৬৩অ, উত্তরতন্্ সুশ্রুতসং | 
রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাঁপনাশিনীম্‌। 
অহল্যাহনি কর্তব্য ঝা! ভিষগ.ভিরতব্দ্রিতৈঃ |” ২৮অ, ++, 
শকুন্যভিপরীতন্ত কাধ্যে। বৈদ্যেন জানতা। ইত্যাদি। * 
লিরেষ করগ্রেধু নিবেদা নিয়তাত্মন! ॥ ইত্যাদি। 

৩০/৩৯৩২।৩৩ প্রভৃতি অধ্যায়, উত্তরতন্ত্, স্থক্রুতসং | 


যছ্যন্মাদে ততঃ কুধ্যাৎ তৃতনিষ্দিষ্টমৌযধং। 
বলিঞ্ দদ্যাৎ পললং যাবকসক্ত,পিণ্ডিকম্‌ ॥ ৬ অ, উত্তরস্থান, বাগ.ভট । 
হিতাহিতবিবেকৈশ্চ ভ্বরং ক্রোধাদিজং জয়েৎ। 
শাপাথকণ্মস্ত্রোখৈধিধিদৈবব্যপাশ্রয়ঃ| .ইত্যাদি ! 

সঅ। চিকিৎসাস্থান, বাগতট | 


৬৬ | ' বৈদ্যপুরাবৃত্ত $ 5 


হলি, হোম, শাস্তি শ্বত্তযয়নাদি করিতে হয়, ততসমুদর-বৈপ্ ক ক্রিয়া- 
পদ্ধতি-সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ অভিচ্ঞতার প্রয়োজন হইত। 'জ্যাতিষ- 


বলিশাতীষ্টকর্ম্মাদি কার্ধ্যাণি গ্রহশাস্তয়ে | 
ন্তানং ্রয়োধিব্যন্তত্াদৌ লর্বকামিন: | 

ও" নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্যন্বকায় সদ্যন্তবস্ততঃ স্বাহ।। ও*"কংপং ঠ২ শং বৈনতেয়ায় 
নমঃ | ও? হীং হং ক্ষঃ। ৪০ | 

বালদেহপ্রমাণেন পুষ্পমালাস্ত সর্ববত2। 
€ প্রগৃহ মৃর্ধিকাতক্বলির্দেয়ন্ত শাস্তিকঃ। 
ও'কারী স্বর্ণপক্ষী বাঁলকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা। 
খরুড়বলিং। বালরোগাধিকার, চক্রদত্ত। 

ও' নারারণায় নমঃ। প্রথমে দিবসে মাসে বর্ধে বা গৃহ্াতি লন্দা নাম মাতৃকা। তয়া 
গৃহীতমাত্রেণ প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। অশুভং শব্দং মুঞ্চতি। ইত্যাদি। বলিং তন্ত প্রবঙ্গ্যামি 
যেন সম্পদ্যতে শুতং। ইত্যাদ্দি। অশ্বথপত্রং কুস্তে প্রক্গিপ্য শাস্াদকেন স্াপয়েৎ। ততো, 
ইত্যাদি। ও* নমো! নারায়ণায় অমুকন্ত ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞচ ভ্রীং ফট ম্বাহা। ইত্যাদি। ৪২। 

ৃ বালরোগাধিকার, চক্রপাণিদত কৃত, চক্রদত্ব। 
টাকা-_অশখখপত্রং জলকুত্তে প্রক্গিপ্য গায়ত্রীং পঠিত্ব! দ্বিজেন শাস্ত্যদকং কর্তব্যম্। কিংবা 
বলিদানমন্ত্রেণ ভিষজ। কার্য্যমিত্যাহুঃ বৃদ্ধাঃ। শিবদাস-সেনকৃত চক্রদত্তের টীকা, 
রী বালরোগাধিকার । 
সেনমহাশয়ের এই টাকার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে তাহার কিছু পূর্ব হইতেই একমাত্র 
ধর্মযাজক ( অর্থাৎ পুরোহিত ) ব্রাক্মণেরা এই সকল কার্ধা আপনাদের হস্তে লইতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন । 





জল চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতমূ। 
পীত। প্রশ্থ়তে নারী দৃষ্টা। চোতয়ত্রিংশকম্‌ ॥” স্ত্রীক্োগাধিকার, চক্রদত্ত 1 
ইহাম্বতঞ্চ সোমশ্চ চিত্তভানুশ্চ। ইত্যাদি । 
টাকা-ইহেতাাদি ন্াহাভ্তোহয়ং মন্ত্রশ্চ নুশ্রতত্ত চা অয়মেব চ্যবনমন্ত্রঃ জলং। ইত্যাদি। 
শিবদাসসেনকৃত চক্রদত্তের টীকা, স্ত্রীরোগাধিকার | 
দোমস্বত পাকপ্রকরণ। ধীমান্‌ পা ঘ্বতং প্রস্থং সমাক্সন্ত্রাভিমজ্িতম। মন্ত্শ্চায়ম্‌। 
খু. নমে। মহাবিনাযফায় ন্ন্বতংফলসিদ্ধিং দেহি দেহি রুগ্রবচনেন স্বাহা। ইতি সপ্তধা মন্ত্রয়েখ। 
সত্রীরে।গাধিকার, তৈষজয রত্লাবলী। 


ব্রাহ্মণাংশ-_ পূর্বখণ্ড । ৬৭ 
শান্রমতে গ্রহগণ কুপিত হুইর! নানা রোগের উৎপত্তি করে (১*)। এই 
জন্ত তাহ! নির্ণয় করিতে প্রাচীনকালের বৈদাদিগকে জ্যোতিষশান্ত্রও জানিতে 


হইত। | 
আর্ধ্যদিগের মধ্যেও বর্তমান যুগের গ্লার কোন পরিবার খখ্বদী, কোন পরি- 





স্থতগুখলে নিজমন্তরযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিং | 
অনন্যচিত্তঃ শিবতক্তিযুস্তঃ *..........* বসন্ত তজজ্ঞাঃ | 
ও* অঘোরেভ্যশ্চ ঘোরেভ্যো। ঘোরঘোরতরেভ্যঃ। 
সর্বতঃ সর্বসর্কেভ্যে! নমন্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা ॥” £ 
কবিচন্ত্র-মাধবকর-বিরচিত রসচক্র্িকা। 


ভূতং জয়েদহিংসেচ্ছং জপহোঁমব্িব্রতৈঃ | 
তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ ॥ ১” ৫অ, উত্তরস্থান, বাগ.ভট। 
(৯*) “খ্রহেষু প্রতিকূলেধু নানুকুলং হি ভেষজং | 
তে ভেষজানাং বীর্ধযাণি হরভি বলবন্ত্যুপি। 
গ্রতিকৃতা গ্রহানাদৌ পশ্চৎ কুর্ধ্যাৎ চিকিৎসিতম্‌ ॥” 
সানুবাদ ভৈষজ্যরত্বাবলীধৃত বন 


“ু্যযশ্চন্রোমজলম্চ বুধশ্চৈব বৃহস্পতি; | 

শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাছুঃ কেতু শ্চেতি নবগ্রহাঃ ॥ 
সবেঙ্গোচরফলং | **৮ *, পীঁড়ামষ্টমগঃ করোতি নিতরাং কাডিক্ষরং ধর্শগঃ | 
চন্তরত্তগোচরফল্ং| *** ** নেত্ররোগঞ্তুর্ঘে। 
কুজন্তগোচরফলং | *** *৮* দিশতি নবমসংস্থঃ কাধ্যপীড়ীমতীব ( 
বুধহ্তগোচরফলং | *** *** করোতি মদনস্থিতো! বহুবিধাং শরীরাপদং | 


ধর্মঈগেইতীবমহতী শরীরপীড়া । 
গুরোগ্গোচরফলং। *** *** দ্বাদশগন্তনুমানসপীড়াম্‌। 
শুক্রস্তগোচরফলং। *** , ন শুভকরো দশমস্থিতশ্চ শুক্রঃ 1 
শনেগ্গোচরফলং | :* *** শরীরপীড়াং নিধনে ইখ। ইত্যাদি ॥ 
রাহোর্গোচরফলং। *** *** জন্মাস্ত পঞ্চ-বহ্ব-রদ্ধনবদ্ধিসপ্ত +* ২১৮ 5,5০১ 
কেতোর্গোচরফলং | .** *** রোগপ্রবাসমরণাগ্রিতয়ং করোতি | 
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাঁধৃত জ্যোতিবর্বচন। 


জ্তিষহ্ও। জ্যোতিষসাগর ও রত্কাবলী প্রভৃতি শ্রস্থ দেখ! 


৬৮ '  বৈদ্যপুরার্ত | 
বার সামবেদী, কোন পরিবার যভূর্বেদী, কোন পরিবার অথর্ববেদী ছিলেন (১১)। 
এই কারণে বৈদ্যদিগকে দৈবী চিকিৎসা করিতে হইলে সেই সেই বেদোক্ত 
বিধানাঙুসারে তাহ! করিতে হইত । পুশাণ শান্্রপাঠে জান! যায়, আর্ধযদিগের 
মধো সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিত। এরূপ অবস্থায় সর্বদাই যে তাহাদের 
শরীরে অন্্রাদি গ্রাবেশ করিত্ব, এবং আন্ত কর্তৃক শরীর ক্ষতবিক্ষত হইত ও আর্য 
চিকিৎসকদ্দিগকে সেই জন্ত যে শল্যাদি উদ্ধারর্ূপ এবং শরীরে ব্রণাদি হইলেও 
তজ্জন্ত অন্ত্রচিকিৎসা করিতে হইত তাহ! বল! বাহুল্য (১২)। এইপ্রকার 
চিকিৎস! করিতে হইলেই, কোন্‌ কোন্‌ অস্ত্রের আক্কৃতি কিপ্রকার? কোন্‌ 
অন্ত শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহা কি প্রকারে বাহির হইবে, কোন্‌ অস্ত্রের ক্ষতই 


(১৯ হ্বদ্দপুরাণ বিবরণ খণ্ডের বৈদেোৎপত্তিপ্রকরণে গেদী, যভুর্বদী, সামবেদী ও 
অধর্বববেদী ব্রাঙ্গণ আর্ধ্যদিগের মধ্যে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

(৯২) *শশ শল আশুগমনে ধাতুস্তস্ত শল্যমিতিরূপম্‌। তদ্দিবিধং শারীরম গন্তক্চ । 
সর্বশরীরবাধকং শল্যং ........,***০* তত্র শারীররো মনখাদিধাতবোহন্নমল1 দৌষাশ্চ ছুষ্টাঃ। 
আগন্বপি শারীরশল্যব্যতীরেকেণ যাবস্তোৌভাবা হুঃখমুৎপাদয়ত্তি । অধিকারে। হি লোহ- 
রেণু-বৃক্ষ-তৃণ-ূঙ্গাস্থিময়েযু) ইত্যাদি । ২৬অ, শুত্রস্থান, ুশ্রতসংহিতা। 

যনতরশস্প্রবন্ধিত্ত যেন চোদ্ধি'য়তে ভিষক্‌। 
অ চ শল্যোদ্বরণকঃ প্রোচ্যতে বৈদ্যকাগমে ॥ 
নারাচবাণশূলা্রৈর্ভলৈঃ কুস্তৈশ্চ তোমরৈঃ। 
শিলাদিভিভিন্নগাত্রং তঙ্জ হ্যা বদি শল্যকম্‌। 
ততপ্রতীকারঁকরণং তচ্চ শল্যচিকিৎসিতম্‌ ॥* ১অ, সুত্রস্থান, হারীতসং । 
শল্যং ছ্বিবিধমববদ্ধমনববন্ধঞ্ক। তত্র সমাসেনাববদ্ধশল্যোদ্ধারণার্থ২ পঞ্চদশহেতুন্‌ 
বক্ষ্যামত। ১১, তত তি 5৯১ 


অগুষুত্ডিতশল্যানি ছেদনীয়মুখানি চ। 
অনিধ্যাত্যানি জানীয়াডুয়স্ছেদ মুবন্ধত3 ॥ 
হস্তেনাপহর্ত,মশক্যং'বিসৃশ্ত শস্ত্রেণ যস্ত্রেণ বাপহরেৎ। 
ভবস্তি চাত্র। 
শীতলেন জলেনৈবং চ্ছন্মবসেচয়েৎ। 
সংরক্ষেদসত মর্্বাণি মুহা ্বাসয়েচ্চ তম্‌। ইত্যাদি । 
২৭অ, সুত্রস্থান। সুক্রতসংহিতা ॥ 


ব্রাহ্মণাংশ- পূর্বখণ্ড। ৬৯ 


ব| কিপ্রকার তৎসমুদ় জানিবার নিমিত্ত তৎকালের বৈদ্যদিগকে ধমূর্বেদ ও 
. থে পাঠ করিতে হইত তাহ! সহজেই প্রতীক়মান হয়। তৎপরে নানাগ্রকার 
মানস ( উন্মাদ প্রভৃতি ),ব্যাধির প্াস্তিনিমিত্ত গ্রাচীনকালের বৈদ্যগণকে 
গান্ধর্ববেদ ( সঙ্গীতবিদ্যাও ) শিক্ষা করিতে হইত (১৩)) এবং যে সকল 
কশ্বজব্াধির কোন প্রকার চিকিৎস! দ্বারাই নিবৃত্তি হইত না, তাহাদের 
নিবৃত্তিজপ্ত কর্মবিপাক ( পূর্ব্জন্মের হুদ্কৃতি) খণ্ডনের ও পুরুষকার অর্থাৎ 





বকষ্ুতির্য্যগুষ্ধাধঃ শল্যানাং পঞ্চধা গতিঃ। 
শক্ত বা বিশস্তাদৌ ততে। নিলেহিতং ব্রণম্‌। 
কৃত্বা স্বতেন সংন্বেদ্য বন্ধাৎ চাবিকমাদিশেং ॥” ইত্যাদি । 
২৮অ, সুত্রস্থান, বাগভট। 
এই সমস্ত আুর্ষেদীয় গ্রন্থোক্ত শস্ক্ষত চিকিৎস! দেখ । 


(১৩) “মদয়ন্ত্যদগত| দৌষা যম্মাছন্মার্গমাশ্রিতাঃ। 
মানসোইয়মতোব্যাধিরুম্মাদ ইতি কীন্তিতঃ ॥ 
মানসেন চ ছঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে ॥ ইত্যাদি । 
উন্মাদেষু চ সর্বেবধু কুর্ধ্যাচ্চিত্তপ্রসাদনস্‌ ॥ ৬২অ, উত্তরতন্ত্, সুক্রতসং | 
“ইষ্টদ্রব্যবিনাশায় মনে! যক্তোপহস্যতে ! 
তন্ত তৎসদৃশপ্রাপ্তিৎ শাস্ত্যাশ্বাসৈঃ শমং"নয়েৎ 
কামশোকভয়ক্রোধ হধেধালোভসম্ভবম্‌। 
পরম্পরপ্রতিদ্বন্দৈরেভিরেব শমং নয়েৎ ॥” ১৪অ চিকিৎসাস্থ(ন, চ সং। 
এখানে ষে সকল চিকিৎস! উল্ত হইয়াছে তাহাতে ধঁরূপ হুলে মঙ্গীতও যে হিতপ্রদ তাহা 
বল! বাহল্য। অতএব ভাবার্থে উক্ত পীড়াতে সঙ্গীতের প্রয়োজন দেখা ষাইতেছে। 
"্ধুরিণাং গীতৈনূত্যাগ্ৈস্তক্ত্রাং নিত্রাং দিব। জরেৎ। 
যদা রাতো ন নিদ্া ক্তাৎ তদ| কুর্ধযদিমাং ক্রিয়াং॥  * 
১৬অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসংহিত।1 
বাদিত্রগ্রীতামুলয়ৈরপূর্ৈর্ বিরবঘট্টনৈঙুপ্তফলাবঘর্ষণৈঃ | 
আতিঃ ক্রিয়াতিশ্চ লন্ধসংজ্ঞঃ সানাহলালাশ্বসনৃশ্চ বর্জ্য; |” 
৪৬অ, উত্তরতস্ত্র, সুশ্রতদংহিতা মুঙ্ছারোগ প্রতিষেধাধ্যায়ঃ! 


৭০ ' বৈদ্যপুরার্ত । 

বর্তমান জন্মের ধর্ম।ল-জ্ঞানবল-বৃদ্ধিকরার অন্ত প্রাচীনকালে বৈদাদিগকে 
প্রকার রোগীকে বিবিধ ধর্োপদেশও প্রদান করিতে হইত (১৪)। এমভাবন্থার 
গ্রাচীনকালের চিকিৎলকদিগঞ্ষে যে বিবিধ ধর্মগ্রস্থেই বিশেষ বুৎপত্তিলাভ, 
করিতে হুইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন দেখ, প্রাচীনকালের 
বৈদাগণকে কত শান্তর, কত বেদ জানিতে হইত? কতশাস্ত্রেকত বেদেকি 
প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে হইত? গ্রাচীনকালের চিকিৎসাকাধ্য কি প্রকার 
গুরুতর কাধ্য ছিল ? এবং আধ্যের1 উনাকে কিগ্রকার গুরুতর কাধ্য মনে, 
করিতেন? আর আমরা পূর্ব পুর্ব অধ্যায়ে চরকসংছিত! প্রভৃতির প্রমাণ, 
উদ্ধৃত করিয়া যে দেখা ইয়াছি, বিদ্যাসমাগ্ত অর্থাৎ যড়ঙ্গ চতুর্কেদ সহ আযুরেরেদ, 
ধন্ুর্বেদ, জ্যো তির্বেদ, গান্ধর্ববত্ধ্দ গ্রভৃতি অধায়ন ন1! করিলে প্রাচীনকালের 
কেহই খৈদ] (চিকিৎসক ) হইতে পারেন নাই, তাহা সত কি না (১৫)? 


(১৪) “ভূতং জয়েদহিংসেচ্ছং জপহোমবলিরতৈ: | 
তপঃশীলসমীধানজ্ঞানদান দয়াদিভিত ॥ ১ | 
৫, ভূতচিকিৎসা, উত্তরস্থান, বাগভট ॥ 


ব্রিবিধমৌষধমিতি ৷ দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্বাবজয়শ্চ| তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং 

মন্ত্রোবধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহো মনিয়মপ্রায়শ্চিত্তৌপবাসন্বস্ত্যযনপ্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপা- 

শ্রয়ং পুনরাহারৌধধন্্রব্যাণাং যোজন! । সত্বাবঙ্জয়ঃ পুনরহিতেভ্যোহর্থেভ্যো! মনোবিনিগ্রহঃ | 
১১ হুত্রস্থানঃ টরকসংহিচা। 


(৯) পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সকলেই সকল কার্ধ্যে পারগ হন না, এমতাবস্থায় প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, অন্বষ্ঠের৷ সকলেই কি উক্ত প্রকারে বিদ্যাসমাপ্ত করিয়া বৈদ্য উপাধি লইতে 
জমর্থ হইতেন ? উত্তর, ক্ষচিৎ ছুই একজন ষমর্থ না হইলেও শাস্ত্রীয় অনুশাদন ও সংশিক্ষ। 
এবং বংশের গুণে প্রায় সকলেই রূপে বৈদ্য হইতেন, একথ। নিশ্চয় | ইহা! সত্য না হইলে 
আমর! অস্বষ্টদিগকে বৈদ্য বলিয়। আজও চিহ্নিত দেখিতাঁষ না| আধ্যদিগের মধ্যে প্রাচীন 
কালে গুণানুসারে ব্রাঙ্মণাদি-জাতিবিতাগ ও গধাদুসারে ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়- 
পুত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইবার নিয়ম থাফিলেও আর্ধ্যশাস্তরে ব্রাহ্মপাদির পুত্রগণের যে প্রকার 
ব্রাহ্মণাদির বিদ্যা ধর্ম প্রভৃতি শিক্ষার ও প্রতিপালন্ঠদির বাঁধাবাধি নিয়ম দেখিতে পাওয! 
যায়, তাহাতে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষাদদি ও বংশের গুণে তাহারা বংশাসুক্রমেও 
্রাঙ্মণ৭ ক্ষত্রিযগুণ প্রভ্ভৃতিকে অনেক দিন পর্য্যস্ত আয়ত্ত করিয়৷ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; 
এবং বুকিতে হইবে যে, তাহ। হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণার মধ্যে এত ভেদতাবেরও স্থষ্টি 


্রান্মধাংশ-_ পূর্বাখণ্ড।. ৭১ 


থে কার্ষে/ প্রাচীনকালে এত বিদ্যার প্রয়োজন হইত, যে কার্যে শাস্তি 
স্বঘ্ঠয়ন পৃজ। হোম বলি মঙ্গল ( কবচ) গ্রন্ভৃতি লমন্ত স্রাঙ্গণের কার্ধ্য করিতে 
ছুইত, যে কাঁধ্য এমন গুরুতর, তারা কিন! প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের কার্য 
(বৃত্ি)ছিল না; তাহ! কিন! ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে খ্বণিত বৃত্তি। আজ কালের 
ত্রাঙ্ষণপঞ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পাওয়! যায়, চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের! করিলে 
তাহাদিগকে দর্শনমাত্রে সবস্তর দান করিতে হয় (১৬)। আমর! দেখি, প্রাচীন 
কালের ত চিকিৎসক সকলেই ব্রাঙ্গণ ছিলেন (১৭)।  ইহাতেই প্রকাশ 
পাইতেছে বে বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি এবং বৈদ্য আর ব্রাঙ্গগ একজ্যাতি। 


হইয়ছে। এ কথাও নিশ্চয় ঝে, বৃদ্ভিকে উপ্রকাঁয়ে বংশাহ্থগত করাতেই হিন্দুগণেইী মধ্যে এত 
অধিক জাতিরও স্থষ্টি হইয়াছে । ইহাকে ম্বতাববিরুদ্ধ বলিলেও ভারতের স্বাধীন নরপতি- 
গ্রণের সঙ্গে,ষে সময়ে ভারতীয় ব্রাঙ্মণাদির শিক্ষা-ও-শান্ত্র বিধিপ্রতিপাঙ্গনের অনুশানন চলিয়া 
ঘায়, তখন হইতেই ইহারা গৈতৃকগুণ-ও-ধর্্মাদিলাভে অক্ষম হইক্স| ক্রমে বর্তমান অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই ভারতে প্রাচীনকালের গুণযুক্ত বৈদ্য ভ্রাঙ্গণাদি যে এখন 
সাই তাহী বল! বাহুল্য । 
(১৬) “্রাক্মণং ভিবজং দৃষ্ট! সচেলং শ্লানমাচরেৎ॥ হিন্দুশাস্ত্র। 
(১৭) “অতিঃ কৃতষুগে বৈদেয। স্বাপরে হুশ্রুতো। মতঃ। 
কলো বাগভটনামা চ গরিমাত্র প্রদিশ্াতে ॥ ূ 
দেবানাঞ্চ বথ। শঙ্তুস্তথাত্রেয়োহস্তি বৈদ্যকে ॥” পরিশিষ্ঠ অ, হারীতনং | 
--"উীধেনব-বৈতরণৌরজ্র পৌক্ষলাবত-করবীধধ্য-গোপুর-রক্ষিত-থক্রুত-প্রভৃতয় উচুঃ।” 
১অ, হুত্রস্থান্দ। সুশ্রুত সংহিতা । 

চরকঃ সুশ্রুতশ্চৈব বাগ.ভটশ্চ তথাপরে। 

মুখ্যাশ্চ সংহিত! বাচ্যান্তিত্র এব যুগে যুগে ॥ 

অগ্মিবেশশ্চ ভেলশ্চ জাতৃকর্ণঃ পরাশরঃ | » 

হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ ষড়েতে খবয়স্ত তে ॥ পরিশিষ্ট অ। হারীতস:। 

“আত্রেয়ে। ভদ্রকাল্যশ্চ শাকুভেয়ভ্তঘৈৰ চ। 

ূর্ণাখযশ্চৈব মৌদগল্যে। হিরণযাক্ষশ্চ কৌশিকঃ॥  * 

যঃ কুমারশিরানাম ভারঘ্বাজঃ লচানঘঃ। * 

জীমদ্বার্ষ্য।(বিদশ্চৈব রাজা মতিষতাং বরঃ ॥ 

নিমিশ্চ রাজা বৈদেহে। বড়িশশ্চ মহামৃতিঃ | 

কাস্কায়ণশ্য বাহলীকে। বাহীকভিষজাংবরঃ |” ২৬; হুত্রস্থান। চ লং। 


৭২ . বৈদ্যপুরার্ভ | 


ভগবান্‌ মন্থু যে 'মষ্ঠকে চিকিৎসাব্বত্ি প্রদান করেন, ভাহার অর্থ ত্রাহ্মণকে 
গ্রদান করেন। অতএব বুঝিতে হুইবে, *ক্রাহ্ষণং ভিষজং দৃ্। সচেলং গান- 
মাচরেৎ,* এই বচনের হৃষ্টি বৈদ্যগণের 'ব্রাঙ্গণত্বগ্রচারের জন্ত অতি অল্পকাল 
হইল হইয়াছে। | 

একথা সত ঘে, আতুর্বেদীয় ন্ুঞতসংছিতার ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এই তিন 
দ্বিজবর্ণকে আযুর্ক্বেদে উপনীত করিয়া, এবং উপন।ত ন। করিয়া প্রণবমন্ত্র।দ 
পরিত্যাগপূর্ব্ক শুদ্রকেও শিষ) করিবার বিধি উক্ত হুইরাছে (১৮) এবং মহর্ষি 
চরকও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্া এই তিন দ্বিজবর্ণকেই আমুর্ধেদে শিষ্করিবার 
বিধিগ্রদান করিয়াছেন (১৯)। ১৭টীকাধৃত গৌতমসংহিতার প্রমাণেও 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযের মধ্যে বৈদ্যবৃত্তির উল্লেখ দেখ! ধার়। এই সমস্ত গ্রমাণ 
অবলম্বন-করত আমাদের পুর্বের কথাগুলির অসারত্ব কেহ দেখাইতে পারেন । 


"সংস্থষ্টবিভাগপ্রেভানাং জোষ্ত সংস্ষ্টিনি প্রেতে অসংস্থষ্টিখকৃথবিভক্ত জপিত্র্যমেব । ল্বম- 
্জিতং বৈদ্যোহবৈদ্যেভ্যঃ কামং ভজেরন্‌। ইত্যাদি! ২৯অ, গৌতমসংহিত। | 

গৌতমসংহিতার এই শ্লোক দ্বার প্র।চীনকালের ব্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে বৈদ্য থাক! ( অর্থাৎ 
্রাতাদিগের মধ্যে একজন বৈদ্য, একজন অন্ত ব্যবসায়ী থাকা) সপ্রমাণ হইতেছে। 

(১৮) "ত্রাহ্গণক্ষত্রিয়-বৈষ্ঠানামন্যতমমন্বয়-বয়ঃ-শীল-শৌর্ধা-শৌচাচার-বিনয়-শক্তি বল- 
দেধাশক্তি-ধৃতি-ম্তি-মতি-গরতিপতিযুক্তং তন্জিহবৌঠদত্ত।গ্রসৃজুবক্রাক্ষিনাসং প্রসন্নচিত্ত-বাক্‌- 
চেষ্টং ক্রেশসহঞ্চ তিবক্‌ শিব্যমুপনয়েৎ। ইত্যাদি। শুদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্তরবর্জমনুপনীত 
মধ্যাপয়েদিত্যেকে।” ২অ, হুত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা। 

(১৯) তন্তায়ুর্ষেদন্তাঙ্গান্তষ্টো। তদঘথা__কায়চিকিতম! শালাক)ং শল্াহর্তুকং বিষগর- 
বৈয়াধিকপ্রশমনং ভূতবিদ্ভ। কৌমারভূত্যকং রসায়নানি বাজীকরণানি। স চাধ্যেতবে। ্রাঙ্গণ- 
রাজন্তবৈষ্ঠৈ১।' ইত্যাদি। ৩*অ, ুত্রস্থান চরকসংগ্তা। 

“অধ্যাপনবিধিঃ| অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্যয শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষেত। তদযখা--প্রশান্ত- 
মার্ধপ্রকৃতিকমন্ুত্রকর্মাপমৃচুচকষুমখনানাবংশং? | ইত্যাদি । উদয়নে শুক্ুপক্ষে প্রশস্তে ২হনি” 
ইত্যাদি। অখৈনমগ্সিসকাশে, ব্রাঙ্মণসকাশে, ভিষক্সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ত্রদ্মচারিণ। 
শ্মশ্রুধারিণ। সত্যবাদিন1”' ইত্যাদি । 

“তমূপস্থিতমাজ্ঞায় সে" শুচৌ দেশে প্রাক্প্রবণে, ইত্যাদি। আশীঃসংপ্রযুক্ৈত্ত্ৈ 
ব্রাঙ্গণমন্সিং ধন্বস্তরিং প্রজাপতিমশ্খিনৌ ইন্ত্রসযীংশ্চ সথত্রকারানভিমন্্য়মাণঃ, পূর্বং ম্বাহেতি 
শিব্যশ্চৈনম্বারভেত হুত্বা চ প্রদক্ষিণমগ্রিমনুপরিক্রীমেত ততোহম্ুপরিক্রাম্য ব্রাহ্মগণান্‌ নস্ট 
বাঁচয়েখ, ভিষজ্জশ্চাতিপুজয়েৎ।” ৮আ+ বিমানস্থান, চরকসংহিতা। 


ধ্রা্ষণাংশ-_ পুর্বথওড | নত 
আধুরেদীয় উক্ত উভন্ন সংহিতাতে ব্রাহ্মণ ক্ষপ্রিয় টনষ্ঠ এই তিন শ্রেণীরই 


আযুবেঁদে উপনীত হওয়1, আফুর্বেদাধ্যয়ন ও চিকিৎসাব্যবসায় করা যে উক্ত 
ভইয়াছে (২*) এবং গৌতম্‌ স্থৃতিতেঞ ত্রাহ্মণাদিযী মধ্যে যে বৈদ্য থাক দেখ! 


(২০) “তত্রানুগ্রহার্ধং প্রাণিনাং ব্রাক্ষণৈরাস্মরক্ষার্থং রাজন্যৈরত্যর্থং বৈ্ঠৈঃ সামান্ততো। 
ব ধন্মার্থকা মপ্রতিগ্রহাথং স্বর্বঃ। ইত্যাদি । 

য। পুনরী্বরাণাং বন্থমতাং বাঁ সকাশাৎ সখোপহাক্ধনিমিতা। ভবত্যর্থলবাবাপ্তিরবেক্ষণঞ্চ 
যা! চ স্বপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাভুধণাদরক্ষ্যামো হস্তার্থঃ/ যত পুনরস্ত বিদ্দগ্রহণং ৰশঃ- 
শরণ্যত্বং য| চ সমানশুশ্রষ। যচ্টেষ্টানাং বিষয়াণামারোগামাধত্ে সোহস্ত কাম ইতি |” ৬ 

৩০অ, শুত্রস্থান, চরকসংচ্গিতা। 
“চিকিৎসিতস্ত সংশ্রত্য যো বা সংশ্রতা মানবঃ। 
নোপাকরোতি বৈষ্যায় নান্তি তত্তেহ নিষ্কৃতি; ॥ 
ভিষগপ্যাতুরান্‌ সর্বান্‌ স্বস্ুভামিব যত্ববান্‌। 
আবাধেভ্যোহি সংরক্ষেদিচ্ছন্‌ ধর্মমনুত্তমম্‌ ॥ 
ধর্দার্থঝাথকাঁসার্থং আরুর্ষেদো! মহধিভিঃ। 
প্রকশিতোধর্দ্পরৈরিচ্ছন্তিঃ স্ানমক্ষরমূ ॥ 
নাত্বাথং নাপি কামাখং অথ ভূতদয়াং প্রতি । 
বর্ততে যঃ চিকিৎসায়াং ন সর্বমতিবর্ততে |: 
কুর্ববতে যে তু বৃত্তযথং চিকিৎস। পুণ্যবিক্রয়ম্‌। 
তে হিত্ব। কাঞ্চনর।শিং পাংশুরাশিমুপাসতে |” ১অ, চিকিৎসাস্থান চসং ॥ 








“অথ দ্বিতীয়াং ধনৈষণমাপদ্যন্তে | ইত্যাদি 
তদ্যথা_-কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যরাজোপসেবাদীনি। ঘানি ঢান্তান্তপি সতামগঠিতানি 
কর্মাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাপি-বিদ্যাৎ তান্তারভেত কর্ত,ং। তথ কুর্ববন্‌ দীর্ঘজীবিতমনুবসতঃ 
পুরুষো ভবতীতি। দ্বিতীয়! ধনৈষণ। ব্যাখ্যাতা ভবতি | প্র 
৯১, কুত্রস্থান, চরকনংহিতা । 

“কাশীর।জং দিবোদাসং ধরন্বস্তরিমৌপূেনব-বৈতরশৌরত্র-পৌক্ষলীবত-করবীর্য -গোপুর- 
রক্ষিত-্শ্রতপ্রভৃতয় উচুঃ। ভগবন্‌। ইত্যাদি। তেষাং হুখৈষিণাং রোগোপশমাথম তন 
প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতো রাযুর্ষেেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্তমানমূ।” 

রঙ ১অ, স্ুত্রস্থান, সু শ্রু তসংহিতা। 
কছিদ্ঃ কচিনৈত্রী কচিদর্থঃ কচিদযশ£ | . 
ক্থাত্যাসঃ কৃচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি শিশ্ষল। | 
১৩ 


৭৪ ". বৈদ্যপুরারৃত্ত ॥ 


যার, ত্ধার৷ গ্রমাগ হইতেছে ষে, প্রাচীনকালে চিকিৎসাবাবসায় ব্রাঙ্গণেরাও 
করিতেন এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্তও করিতেন ও তদথেই খষিরাও আযুর্ষেদ প্রচার 
করেন। অতএব একালের বাহার পত্রাহ্মণং (ভষ্গং দৃঈ। মচেলং ্নানমাচরেৎ।” 
এই বচন পাঠকরত ব্রাঙ্ষণচিকিৎ্সকর্দগকে দ্েেখিবামাত্র ক্সানব্যবস্থা করেন ও 
চিকিৎসাব্যবসায় শুদ্রের, অধথষ্ঠের! শৃদ্র ইত্যাদি কথা বলেন, উদ্ধত প্রমাণান্ু- 
সারে তাহাদের কথ প্রাচীনকালের রীতি এবং ইতিহাসবিরুদ্ধই হইতেছে । 
এই অধ্যায়ের ১৮১৯ টাকাধৃত চরক ও ম্ুশ্রতসংহিতার বচনে দেখা যায় যে, 
উহ্থাঞ্ত আচাধাপদে ভিষক্‌ ও ব্রাহ্মণ উভয় শব প্রযুক্ত আছে। স্ুশ্রুত প্রথমে 
*ভিষক্‌ 'শষ্যমুপনয়েৎ” বলিয়া পরে বলিয়াছেন, পব্রান্মণন্্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং 
কর্তমর্তি।” (২৯) এই ব্রাহ্মণশবেরও ভিষগর্থ, যেহেতু আযুর্ষেদজ্ঞ চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী অর্থাৎ চিকিৎসকই ভিষকৃপদের বাচা। ভিষগ্রাহ্মণব্যভীত অন্য 
ব্রাহ্মণের আযুব্বেদে শিষ্যকরিবার ও আযুরবর্বদাধ্যয়নকরাহবার যে আধকাঁর 
নাই তাহা! বলা বাহুল্য । চরকবচনেও ত্রাঙ্গণ হুইতে ভিষগ্দিগের সন্মান 
ভধিক পরিব্ক্ত হওয়াতে (২২) বুঝিতে হইবে, তানও ভিষগথেই আচাধ্পবে 


চিকিৎসিতশরীরং যে ন নিষ্ধীণাতি ছুর্দাতিঃ। 
সঘৎ করোতি স্থকৃতং তৎ সর্বং তিষগণ,তে ॥ 
তৈষজ্যরত্বাবলীধৃত বচন | 
উদ্ধৃত প্রমাণাবলী পর্যযালোচন! করিলে স্পষ্টই পরিস্কুট হয়, স্যায়মতে চিকিৎসাব্যবসাক় 
কর! কোন মতেই ব্রাহ্মণের পঙ্গে নিষিদ্ধ হয় নাই। 
(২১) পত্রাঙ্গণন্তরয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত,মর্থতি। রাজন্যে। ছয়ন্ত বৈষ্ঠে। বৈষ্ঠান্তৈ- 
বেতি। ২অঃস্যত্রস্থান, সুক্রুতসংহিতা | 
নুশ্রতসংহিতায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্ভেরও আযুর্ধবেদের অধ্যাপনাকরিবার এই 
উদ্দার বিধি মন্ুমংহিতা৷ প্রভৃতি স্মতিবিরুদ্ধ, যেহেতু কোন ধন্মশাস্ত্রেই আপৎ ব্যতীত এরূপ 
বিধি দেখিতে পাওয়! যায় ন7া। এমতাবস্থায় ইহা বলা যাইতে পারে, সুশ্রতের এই বিধি 
আপদ্ব্যতীত প্রাচীনকালের আর্ধ।সম।জে প্রবর্তিত হইত না। আপদ্ব্যতীত অধ]াপনাদি 
ব্রাঙ্গণেরাই করিতেন । ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে অশ্ব্ের! ব্রাঙ্গণজাতিঃ এবং অন্বঞব্রাক্ণ- 
দিগকে উপলক্ষ করিয়াই হুশ্রুত ও চরক ভিষক শব প্রঘ্নোগ করিয়াছেন 
(২২) “ততো হ্মুপরিক্রাম। ব্র।ঙ্গণান্‌ শ্বপ্তি বাচয়েৎ। ভিবজশ্চাভিপূজয়েৎ !” 
৮অ, বিমীনস্বান। চরক ন্ং। 


ব্রাহ্মণাংশ--পূর্বাখণ্ড ।' ৭৫ 


ব্রাহ্মণশব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পুর্ববস্তাঁ ( অর্থাৎ 
সভাযুগের ধর্থশান্ত্র ) মন্ুসণহিতার প্রমাণ দ্বারা যখন চিকিৎসাকর! অর্থে 
অস্থষ্ঠের ভিষক্‌, বৈদ্য ইতা!দি সং্ঞা প্রাপ্ত 5ওয়!*সাব্যন্ত চয় (২৩) তখন চরক 
আর স্ুশ্রতসংহিতার কথিত উক্ত ভিষকৃ শব্ধের অর্থে অন্বষ্ঠকেই বুঝিতে 
হইবে। যদি চরক আর স্মশ্রুতসংহিতার বিধি-ও-ইতিহাসানুসারে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এই তিন বর্ণই প্রাচীনকালে ভিষক্‌ ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস 
করি, তাহা হইলে মনুসংতিতা! গ্রভৃতির বিধি ও ইতিহাসানুসারে অস্বষ্ঠগণও 
অতি প্রাচীনকালেই ভিষক্‌ ছিলেন, ইহ স্বীকার করিতেই হুইবে। 
সুশ্রুতসংহিতার, “শিষ্যোপনয়নীয়” অধ্যায়ের,_ রর 

প্্রাহ্গণ-ক্ষব্রিয়-বৈশ্তানা মগ্চতমমন্তয়, বয়ঃ শীল-শৌচাচার-বিনয়)” ইত্যাদি বচ' 
নের টাকায় ডল্লনাচার্ধ্য বালয়াছেন,_ 

প্রাঙ্মণাদিযু মধো অগ্তমং একতমম্‌ অনবয়াদিযুক্তং। অক্র অন্বয়ম্‌ আয়ু, 
বেরেদাধ্যয়ি কুলং।” 
- চরকসংহিতার রোগভিবপ্থিজীভী্ অধ্যায়ের অধ্যাপনা বিধির প্তদ্বিদ্য-: 


সৃত্াব্যা ধিজব্বাবপ্ঠৈঃ ছুঃবপ্রায়েঃ সখা শিভিঃ। 
কিং পুনভিষজো সর্ব্্বঃ পূজা1ঃ হ্ানাতিশক্তিতঃ | 
শীলবান্‌ মতিমান যুক্তো দ্বিজাচি? শান্্পারগঃ। 
প্রাণিভিগুরুবৎ পুজা: প্রাণাচাষাঃ সহি স্বৃতঃ1” 
১অ; চিকিৎসাস্থান, চরকসং। 


(২৩) “স্থতানা মশ্বসারথামন্বন্ভানাং চিকিৎদিতম্‌। 

বৈদেহকানাং স্ত্রীকাযাং মগধানাং বণিকৃপথ$ ॥ ৪৭।” ১০, মনুনং। 

প্থত্বিক্‌ পুরোহিতাচ য্যৈন্মীতুলাতিখি সংশ্রিতৈঃ | , 

বালধৃদ্ধাতুরৈনৈরৈদ্জ্ঞ1তিনম্বন্ধবান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯1” ৪অ, মন্থসং। 
তাষ্য--"বৈদ্য। বিদ্বাংসে! ভিযজে। বা।” মেধাতিখি। 

উদ্ধত ১০ অধ্যায়ের মনুবচনে দেখ! যায় যে, মনন অন্বষ্ট্িগকেই চিকিৎমন্ বলিয়াছেন ।, 

চিকিৎসাবৃত্তি বলিলেই ষে চিকিৎক বল। হয় একথ। আমরা পুর্ববেও অনেক বাঁর বলিয়াছি। 
চিকিৎসক আর বৈদ্য এক কথাই, ুতব্নাং উদ্ধৃত চতুথাধ্যায়ের ১৭৯ প্লোকের বৈদ্য শব্দ যে 
অন্ববাচক, উদ্ধৃত ১* অধ্যায়ের ৪৭ গ্লোকে অন্বঞ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বণাতে তাহাই উক্ত 
হইতেছে । 


৭ 7... বৈদ্যপুরারৃত্ত । 


কুলজং* ও পতদ্বিদ্াবৃত্তং* টীকাঁকারেরা এই ছুই বাকোেরও আযুর্ধেদাধ্যারী 
স্ুলজ, আযুর্বেদব্যবসায়িকুলে জাত,--অর্থ করাতে বুবতে হইবে তাহারাও 
তদর্থে ব্রাহ্মণের মধ্যে অস্বষ্ঠকেই ধনিয়া (২৪) লইয়াছেন, যেহেতু মনু- 
সংহিত। প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশান্ত্রের ইতিহাসানুসারে জানিতে পারা যায়, 
প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের মধ্ একমাত্র অন্বষ্ঠবংশই আযুর্বরদাধ্যায়ী ও আমযুর্ব্দ- 
ব্যবসায়ী কুল। যদি বল, মৃচ্ষি চরক ও সুশ্রত স্পষ্টতঃ অন্বষ্ঠ না বলিয়া 
ওরূপ করিয়া! বলিয়াছেন কেন? উন্তর--তৎকালে অন্ষ্ঠ জাতিতে ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। মন্থুসংঠিতা প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রে উক্ত না হইলেও তাহার! যখন ক্ষত্রির 
ও বৈশ্তজাতির মধো৪ আযুর্কেদাধ্যায়ী কুল বপিলেন, তখন অনষ্ঠকে ব্রাঙ্ষণ ন] 
বলিয়। অন্বষ্ঠ বলিতে পারেন না, কারণ অন্বঠ তখন স্বতন্ত্র কোন জাতি নহে। 
যাহা হউক, সুশ্রত ও চরকনংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তাকে আয়ুর্কেদে শিষ্য 


(২৪) “অধ্যাঁপনে কৃতবুদ্ধিরাঁচার্য্য:_-শিষ্যমেবারদিতঃ পরীক্ষে ত |”১৪ | ইত্যাদি । ১৫.৯৬ 
শ্লোক দেখ। উদারসত্বং তদ্িদ্যকুলজমথব| তদ্দিদ্যবত্বং তত্বাভিনিবেশিনং ॥ ১৭ |" * 
গঙ্গাধরকবিরাজ প্রকাশিত । ৮অ, বিমানস্থান, চরকসং। 


টাকা-_“উদারসত্বং মনস উদ্াধ্যং মহত্ব ষন্ত তং তদ্িদাকুলজং তদা রুর্ব্বেদীয়তন্ত্রব্যবসায়িনাং 
কুলে জাতিমখনা তদ্দিদ্যবৃত্তং তম্মিন্‌ তন্ত্রে অধীতে জীয়তে যা বিদ্যা সাঁ বিদ্যা ষস্ত 
স তথ্িদ্যন্ডেন বৃত্ত উপাজ্জিতার্থেনাবর্তয়ন্তং তত্বাভিনিবেশিনং বখার্থত্বেহতিনিবেশে। 
মৃবার্থে ত্বস্তথাত্বং |” ইত্যাদি । গঙ্গাধর রায় কবিরত্ব কবিরাজকৃত জল্পকল্প তরু টাকা 


টাক।_“তদ্দিগ্যবৃত্তমিত্যা বুর্রদজ্ঞানপরম্‌ '” চক্রপাণিদত্ত কৃত। 
(কবিরাজ জীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ প্রকাশিত ) 
কবিরাজ শ্রীযুৰ' অবিনাশচন্ত্র কবিরত্ব প্রকাশিত চরকনংহিতা দেখ । 


উদ্ধত চরকবচনের অথবাশবগ্রহণকরত কেহ বলিতে পারেন যে, অথবাশব দ্বার! 
মহর্ধি ০এক তদ্িদ্যকুলজ ও তদ্ধিদ্যবৃত্ত এই উভয় বাক্যকে পৃথক্‌ করিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
তাহ! নহে, তদ্দিদ্যকুল গ ও তদ্দিদ্যবৃত্ত বলিতে একমাত্র অস্বপ্তকেই বুঝাইবে, যেহেতু প্রাচীন 
কালে তাহারাই আুর্ধ্বেদাধ্যায়ী কুল ও তত্ব্যবসায়ী ছিটৈন। বংশপরম্পরা অন্য কোন 
বংশহ যে আযুর্ব্বেদীধ্যয়ন ও তদ্বাৰসাঁয় করিতেন এরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। প্রথমে আধ্য- 
প্রকৃতি ইত্যাদি বলিয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্তকে উপলক্ষ করত শেষ তাহ! হইতে উত্তমগঙ্ষে 
অথবাশব দ্বারা তদ্বিপ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত এই হুই শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। 


ব্রাঙ্মণাহশ _ পূর্বখণ্ড ।' ৭৭ 


করিবার বিধি (২৫) ও তীভাদের মধ্যে আযুর্বেদা ধারী কুল থাকা গ্রকাশ থাকি- 
'লেও তাহারা যে ধর্মশান্্নুমোদিত আযুর্ধেদাধ্যায়ী কুল নহেন, তাহা মনথু- 
সংঠিতা প্রভৃতি ধরশশাস্ দ্বারাই পরিষ্ধররূপে বুঝা যাইতেছে । আযুর্বেদপাঠকরা 
ও চিকিৎপাব্যবসায়কর! স্বণিত কাধ্য নহে” স্ুত্তরাং গ্রাচীন কালে তাহা 
দ্বিজাতিমাত্রেই বিশেষ কারণে করিলে ও (২৬) ধর্থশাস্ত্রের বিধি ও ইতিহাস 
দ্বারা ব্যক্ত হয় যে অন্বষ্ঠে্লাই উহা! বিশেষরূপে করিতেন অর্থাৎ তাহারাই উক্ত 


(২৫) ১৮1১৯ ছীকা দেখ। 
এন্থলে স্থশ্রতসংহিতা ও চরকদংহিত! দ্বার ব্যক্ত হইতেছে যে, ্রান্ষণদিগের মধ” আম়ু- 
বের্বদাধ্যামী কুপ বলিয়৷ একটি বংশ ছিল এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্শাস্ত্রে মতততর সহিত 
ইহার এঁক্য করিয়। অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত আঘুেবদা ধ্যায়ী কূলই অন্বন্ঠ। এমতাবস্থায় 
প্রমাণ হইতেছে, অস্বষ্ঠ প্রাচীনকাঁলের-ব্র।ক্ষণজ[তি। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে দৈবাৎ বা অন্ত 
কোন মাংসারিক অন্বিধা হেতু ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় ব1 বৈষ্ঠ গুরুর 
নিকট বেদাধ্যয়নকরিবার বিধি আছে, এবং মন্ুসংহিতার ১ম অধ্যায়ে ও অন্যান্ত সংহিতায়ও 
আপৎকালে ব্রাহ্গণদিগের ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ ও শুন্রবৃত্তি পধ্যন্ত অবলম্বন করিবার বিধিও রহিয়াছে । 
এমতাবস্থায় বৈদ্যবুত্তি যে অনাপদেও কচিং কচিৎ আর্ষোরা অবলম্বন সকলেই করিতেন তাহা 
বলা বাহুল্য | বৈদ্যবৃত্তি অ্থষ্ঠ ব্রান্গণদিগের শাস্ত্রীয় বৃত্তি হওয়াতে উহ! কাহারও সম্বন্ধে 
নীচবৃত্তি নহে। 
“পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্‌ । 
আজ্ঞ(সিদ্ধানি চত্বারি ন হত্তব্যানি হেতুভিঃ॥ মনুসংহিতা ১আধ্যায় 
. ১শ্লোকের কুল্লকতট্ট ঈীকাধৃত মহাভারত বচন। 
“অঙ্গানি চতুরে! বেদ! মীমাংসা স্তায়বিস্তরঃ | 
পুরাণং ধর্শশাস্ত্র্ বিদ্যাহোতাশ্চতুর্দশঃ ॥ ২৮॥ 
আযুর্েদে। ধনুর্রেদে| গান্ধবর্বশ্চেতি তে ত্রয়ত। ্ রর 
অর্পশাস্তরং চতু্ন্ত বিদ্যাহাষ্টাদশৈব তু ॥ ২৯ |” 
| ৬অ, ও গংশ, বিষুপুরাণ। 
এই সকল প্রমাণে প্রকাশ যে, আয়ুর্বেদ ব্রাক্মণাদি দ্বিজগণের অবস্ঠ জ্ঞটতব্য বিবয়। 
স্থতরাং মম্বষ্টের প্রতি বিশেষ বিধি থাকিলেও অন্যের উহ! পাঠ অসম্ভব নহে । অতএব অল্তে 
পাঠ করিলেই ষে আযুর্ষবেদবৃত্তি অবলস্বন-করিতেন ইহ! প্রমাণ হয় না। 
(২৬) “তত্রানুগ্রহাথং প্রাণিনাং ব্রাঙ্মণৈরা ত্মরক্ষাখং রাজন্ঠৈ ব্যার্থ, বৈশ্তৈঃ সামস্যতো 
ধর্দার্থক ম প্রতিগ্রহার্থং সর্ব 1” ৩*অ৭ শুত্রস্থান। চরকসং। 


৭৮ _. বৈদ্যপুরাবৃত। 


বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এমতাবস্থায় পরিস্ষ,ট হয় যে, 
প্রাচীনকালের বৈদ্য, অন্বষ্ঠ শিষ্য পাইলে আর অন্ত শিষা করিতেন ন1। 
কান্ান্ঠ বংশীয়ের! আযুর্ধেদ পাঠ ও চিকিখসাবাবসায় করিলেও ধর্মশান্তরানথুদারে 
উছা। তাহাদিগের পরধন্মন (বৃদ্তি) হওয়াতে এবং তাহারা চিকিৎসাবিষয়ে 
বিশেষ পারদর্শিত। দেখাইতে না পারাতে বুঝিতে হইবে, আয়ুর্বেদ াহাদিগের 
মধ্যে বংশানুক্রমে অধিক দিন প্রচলিত ছিল না, তাহা থাকিণে, প্ৰৃস্তা। জাতিঃ 
গ্রবর্ততে,” এই ব্যাস বাকোর সার্থকতাসম্পাদনের জন্ত আমরা প্রাচীন 
কালের ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত অষঠকে যেমন অধুনা বৈদ্য বলিয়া এক স্বতন্ 
জাতিরূপে দ্েেখিতেছি, সেই প্রকার তাহাদ্দিগকেও ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যজাতি 
( শ্রেণী ) রূপে দেখিতে পাইতাম (২৭)। 


মনুসংহিতায় অস্বন্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস রহিয়[ছে কিন্তু উদ্ধত চরকবচনে ব্রাহ্মণের 
পক্ষে প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহীর্থ চিকিৎস! বিহিত হইয়াছে দেখিয়! অন্বন্ঠের রান্গণত্ববিষয়ে 
কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্ত এ সদ্দেহ নিতীন্তই মুলশুন্য কারণ, চরক ঘখন 
উক্ত বচনের শোর্থে ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৃত্তিনিমিত্তক চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন 
তখন ব্রাহ্মণ প্রাণিগণের প্রতি বিশেষ দয়াপূণ হৃদয়ে ( দয়পরবশ হইয়1) চিকিৎসাব্াবসায় 
করিবেন, ইহাই চরকের অভিপ্রায়! মনু যে অন্বষ্টদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি 
দিয়াছেন তাহাতে এই বিধি নাই একথা। বল! যায় না| আর একচী কথা এই যে, এই 
পুস্তকে বনুতর প্রাচীন গ্রন্থের ইতিহাস ও বিধি দ্বারা অশ্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিত্ব সপ্রমাণ 
হইতেছে, তাহাতে বৃত্তিনিমিত্তক ব্রা্গণ চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন না, একমাত্র অনুগ্রস্থার্থ ই 
করিবেন, ইহাঁও ষদি চরকের & বচনের অর্থ হইত তাহাঁতেও ন্যায়মুসারে অন্বস্ঠের 
ত্রাহ্মণজাতিত্বসন্বন্ধে কাহীরও সন্দিগ্ষচিত্ত হওয়। সঙ্গত নহে। বরং উহাকে ধশ্বশাস্ত্বিরুদ্ধ 
মত মনে কর! কর্তবা। 
(২৭) “ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাং অর্ধবং ব্রীঙ্গমিদং জগত । 
্রহ্মণা পূর্বস্থষ্টং হি কর্ণ! বর্ণতাং গতঃ ॥” 
গৌড়ে ত্রাহ্গণধৃত স্বর্গ, পদ্মপুরাণ বচন । 

“চাতভুর্ববপ্যং ময়া সষ্টং গুণকর্মমবিভাগশঃ | 

তন্ঠ কর্তীরমপি মাং বিদ্ধযকর্ত।রমব্যয়ম্‌ 1” ৪, ভগবদগীতা ॥ 

“সর্ববাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গণীসী। 


বৃত্তিঃ সবগ্যা.চ পধ্য। চ বৃত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে ॥” 
চন্্রপ্রভ। বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাস বচন। 


* ব্রাঙ্মাণাৎ -_ পূর্ববখণ্ । . ৭৯ 


উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হুইল, তাহার দ্বারাও একথ! প্রকাশ 
পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে অস্ষ্ঠগণই আয়ুর্বেদ বিশেষ বুযুৎপর্ন ছিলেন, 
সুতরাং আম়ুব্বদাচাধ্ের সুপ্যও তাহঠাঁরাই প্রধান ছিলেন বলিয়! বুঝতে পার! 
ঘায়। এমতাবস্থায় বলিষ্তে হইল, প্রাচীনকালে বাহার আয়ুর্কেদপাঠ 
করিতেন তাঁঠার। অস্বষ্টচার্ধা'দগেব নিকট উপনীত ছইয়াই অধায়নাদি করি- 
তেন। কোন কারণবশতঃ অন্ষ্ঠাচাধ্য না পাওয়া গেলে যে অগ্তের নিকট 
আযুক্ষেদ.পাঠ করিতেন তাহা বল বাহুলা (২৮)। চরক ও ন্ুশ্রতসংহিতার 
অধ্যাপনাবিধির আচার্ষা, ভিষক্‌ ও ব্রাহ্মণ শবে যে অঙ্ষ্ঠাচার্ধাকে বুঝায় ত্বাহাও 
পুর্ব্বে সপ্রমাণ করা হইরাছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা সাবান্ত হয় ফে প্রাচীন 
কালে অন্বষ্টগণ ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন? ব্রাঙ্গণ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তকে 


এই সমুদায় প্রাচীন শান্ত্ের প্রমাণ ছার। প্রকাশ পায় যে. ভারতের জাঁতিতেদ সৃষ্টি বৃত্তি 
দ্বার হইয়াছে. এবং মনুষাদিগের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুণ (ক্ষমতা) দেখিয়! তাহাদিগকে পৃথক 
পৃথক্‌ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ভারতীয়দিগের উন্নতির সবধিত ব্যবসায়ের সংখা যতই 
বৃদ্ধি হইয়াছিল, ভারতের জাতিসংখ্য।ও ততই বাড়িয়াছে। এই হেতুতে প্রাচীন ভারতের 
চারি জাতির স্থলে ৩৬ জাতিরও অধিক আজ কাল আমরা দেখিতেছি। অন্বষ্ঠের মত অন্য 
কাহারও যদি চিকিৎস! চিরবৃত্তি হইত তবে আরও বৈদ্যজাতি আমরা দেখিতে পাইতাম । 
(২৮) “আযুক্বেদকৃতাভ্যানে! ধর্শশান্ত্পরায়ণঃ | 
অধায়নমধাপনং চিকিৎস1 বৈদ্যলক্ষণং ॥” 
ব্ন্মপুরাপ ও অনান্য শান্জীয় বৈদ্যের লক্ষণ। 


বৈদ্যেরা এই ঞ্লোকগী নুদীর্ঘকাল হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন, 
উদ্ধত বচনে বৈদ্যের যে কয়টি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পার যায় যে, প্রাচীন 
কালে অন্ব্জেরাই আয়ু্ষেবেদাধ্যাপক ছিলেন, নতুব1 বৈদে্যের উদ্ত লক্ষণকে প্রলাপোক্তি মনে 
করিতে হয়। “বৈদ)শব্দের অর্থ' অধ্যায়ে র্‌ 
“আয়ুর্ধেদকৃতাভ্যাসঃ শাস্তুজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ। 
আধ্যশীণঙণোপেত এষ বৈচ্ধে। বিধীয়তে |” 
এই যে চাণক্য শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত বৈদ্যের লক্ষণবিষয়ক 
বচনের একা দেখা যায়, হতরাং চাশক্যপ্ডিতের সমকালেও যে বৈদেযরাই (অন্বষ্টাচায্রাই ) 
আযুর্ষ্েদাচার্যয ছিলেন, তাহ। ম্পষ্ট বুঝিতে পার। যাইতেছে, এবং বর্তমান সময়েও 
অধ্থ্ঠেরাই আযুর্বেব্দাধ্যাপক। 


৮৩ বৈদ্যপুরাহত । 


আযুর্কেদে উপনীত ও শিষা (অধাপনাদি) করিবার অধিকার আর কোণ 
জাতির আছে? অন্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণজাত তাহা “অন্্ঠ ব্রাহ্গণজাতি* অধ্যায়ে 
ধর্মশান্ত্ ধারা বিশেষরূপে £দ শত হইবেন অতএব চরক ও সুশ্রুতসংহিতার 
আ.মুর্কেদা চার্ধ্যকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে তাহ। অশ্বষ্ঠার্থে, এই কথ! বলিতে 
তাক ও প্রাচীন ইতিহাসান্ুসারে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। 
আয়ুবেরদীয় চরকসংতিতা ও স্থশ্র তসংঠিতায় উপরি উক্ত আয়ুর্েদে উপনয়ন, 
বিধি দ্বারা এবং মন্তুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মপান্ত্র দ্বাব প্রকাশ পাইতেছে ধে, প্রাচীন 
কালে শ্রান্ষণাদি দ্বিজগণ প্রথম উপনীত হইয়া খক্‌ যজু ৪ সামাদি বেদ অধ্যয়ন 
করিয়া আংযুব্বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্চ, হইলে তাহাদের পুনরায় আম়ুব্রেদে 
উপনীত হতে হইত (২৯)) ইহাতে অন্তান্ক বেদ হইতে আয়ুব্বেদের শ্রেতঠসথ 
প্রকাশ পায় (৩*)) পূর্ব পুর্ব্ব অধটায়ে চরকোক্ত পবিদ্যাসম।খৌ” ইতাদ 


(২৯) “অথ।তঃ শিষ্যোপনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যান্তামঃ | 
্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈষ্তা নামন্যতমমন্তয়বয়ঃশীলশোধ্যশৌচাচারবিনয়শক্তিবল” ইতাদি । “অথো 
ঘাঁচ তগবান্‌ ধন্বন্তরিপিতি' ইত্যাদি | শিষ্যোপনীয়মিতি উপনয়নং দীক্ষা। তদধিকৃতা 
কৃতোহধ্যায়ঃ শিষ্যোপনীয়স্তং তথা । অন্যে তু উপনয়নায়া্ববস্মনার্থকরণং| যগ্ভাপি ব্রাহ্মণা 
দয়ঃ প্রাণ্ুপনীতাঃ তথ।পি আযুর্ষেব্দপঠনারস্তে পুনরুপনয়নং। খগজুঃসামানি অধীতা অথ- 
ধর্বারস্ডে পুনব্রতাবতরণং ধনুর্ষেদারন্তে চ। তত্বদত্রাপি। ব্রাঙ্গণক্ষঙিয়বৈশ্ঠনামিত্যাদি 
(নিবন্ধসংগ্রহ ) ডল্লনাচার্ধাকৃত টাক! ২আ, হুত্রস্থান, স্শ্রুতদংহিত। । 
“অথ অধ্যাপনবিধিঃ | অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যমীদিতঃ পরীক্ষেত। তদয%1..... | 
উদগয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেহহনি.*....*' | অধৈনমগ্সিসকাশে ভিষক্‌ সকাশে চাদুশিষ্যাৎ। 
ইত্যাদি। ৮অ, বিমানস্থান, চরকসংহিত1। 
_. উদ্ধত চরকবচন তদুক্ত উপনয়নবিধির সংক্ষিপ্ত মাত্র। এ স্থলে তিষক্‌ হইবার ইচ্ছুক 
ব্যক্তিকে শাস্ত্র পরীক্ষ।করিবার উপদেশ দেওয়াতেই বুঝিতে হইবে আযুর্ষে্দপাঠের পূর্বেই 
এ ব্যক্তির অস্তান্য বেদপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর আবার আচা্যকে পরীক্ষাকরার 
উপদেশও আছে। অস্তান্য বেদে জ্ঞান না জন্মিলে এসকল ক্ষমতা তাহাতে সম্ভবে না। 
অতএব প্রাচীনকালে অন্যান্য বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই আমুক্ধেদ পড়িতেন তাহ৷ ম্পষ্টতঃ 
বুঝা গেল। 
(৩) আধ্বর্ধাবং যজুন্ভিশ্চ ধগভির্োমং তখা মুনি: । 
উুদগা ত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্ষত্বকাপা ধ্ববতিঃ | ১২ ॥ 


শ্রান্ঈণাহশ-পূর্বখণ্ড |". ৯৮১ 


বচন যাহা উদ্ধৃত করা ভইয়াছে, তাহার অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আধু 
বে্বদেরই ষে প্রাচীনকালে অধিক সম্মান ছিল, তাচা স্পষ্ট উপলব্ধি হর, এবং 
পূর্বে আমবা যে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্যাশ্রত্ম আধুর্বেধীধ্যয়ন করিয়া! বিদ্যাসমাপ্ত না 
করিলে বৈদ্যহষ্টবার রী প্রাচীনকালে ছিল ন1, উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে 
ভাহাও সতা বলিয়া! স্থিণীক্কত হইতেছে । আর এ অধ্যায়ে অন্বষ্ঠগণই আমু. 
বেদে বিশেষ পারগ ছিলেন সাবাস্ত হওয়াতে পৃর্র্ব অধ্ায়ধে আমরা যে বলিয়াছি, 
অস্থষ্ঠেরাই বরক্গচর্ধ্যাশ্রমে সমুদা্ বেদ সহ আযুব্বেদাধায়নকরত বৈদ্য উপাধি 
লাভ-করেন সে কথাও [মথা। নগে। যদি বল প্রাচীনকালে অন্ষ্ের1০শ্রেষ্ 
আযুর্ব্বদজ্ঞ ( বৈদ্য ) ছিলেন, তাহা হইলে সুশ্রুত গ্রন্থের বন্তী ধর্বস্তরি শ দিবে” 
দাস) ক্ষত্রিয় কেন? এই প্রশ্রের উত্তর এই যে, অন্বষ্ঠেরা প্রাচীন কালে 
আযুর্বেদে বিশেষ পারগ ছিলেন বলাতে তাহাদের মধ্যে কেহই তৎকালে 
অনুগ্নত ছিলেন না, একথা বলা হয় নাই। আুর্ষধেদশাস্ত্রে (চরকসংহিতা। দেখ) 
বৈদোর যথেষ্ট নিন্দা থাকার বুঝিতে হইবে, অন্বঠগণের মধ্যেও পুর্র্বকালে 


ততঃ স খচমুদ্ধ.ত্য ব্েদং কৃতবান্‌ মুনিঃ। 
যজ,ংবি চ যজুর্েদং দামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥ ১৩ । 
রাজ্ঞস্তণবর্ববেদেন সর্ববকর্ধাণি স প্রভুঃ 
কারয়ামান মৈত্রেয় ব্রন্মত্বঞ্ক যথা স্থিতি: ॥ ৯৪1” ৪আ) ৩মং বিষ্পুরাণ । 
"তত্র তিবজ। পৃষ্টেনৈবকতুণা স্বক্মা মযজুরথবর্ধবেদানামাত্মনোহধ্র্দে ভক্তিরাদেগ্ঠ বেদো- 
ছবর্ববণঃ শ্বম্তয়ন-বলি-মঙ্গল হোম-নিয়ম-প্রারশ্চিত্তোপবাঁস-মস্ত্রাদি-পরিগ্রহণাচচিকিৎদাং প্রা 
চিকিৎসা চায়ুষে! হিতায়ো পদিশ্তে.......১.*--**৮* তদা আয়ুর্বেদ যত আযুদ্সে্বদঃ 1”? 
ইত্যাদি । ৩, হুত্রস্থান, চরকসংহিত1। | 
“ইহ খন্বাযুরেরবেদো নাম বছুপামধ্ববেদস্তানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহজমধ্যাসসহত্রঞ্চ 
কৃতবান্‌ হ্বয়ভূঃ 1৮  ১অ। হুত্রস্থান, সুশ্রতসংহিত। | 
উদ্ধত বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লৌকগুলিতে অন্তান্ত বেদ হইতে অথর্ববেদেরই শ্রেন্টত প্রকাশ 
পাইতেছে। চরক ও হুক্রতসংহিতার বচনে প্রকাশ আধুবের্দ অধ্ববেদেরই অঙ্গবিশেষ | 
প্রাচীনকালে যেমন অস্তান্ বেদ হইতে অধর্বববেদের মান্ত অধিক ছিল, 'তেমনি তদত্তর্গত 
ঘলিন্না তৎকালে আযুর্ধ্বেদেরও অন্ান্য বেদ হইতে মান্য অধিক ছিল বুঝিতে হইবে। এই 
কারণে অন্তান্ত বেদ পাঠ করিয়া, প্রাচীনকালে . অধ্বর্ববেদ-ও -আায়ুর্ধেদ-পাঠকালে পুনরুপনীত 
হইবার নিয়ম ছিল। 
৯১১ 


৮২. [.. বৈদ্যপুরারত্ত । 


অনেক নিন্দিত অর্থাৎ মূর্ণ বৈদ্য ছিলেন (৩১)। যখন ক্ষণজয়গণেরও আয্ুকোদ, 
পাঠের টউতিহাস চরক, স্ুশ্রতনংহিতাতে উক্ত আছে, তখন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে 
একমাত্র ধন্বস্তরি শ্রে্ঠ বৈদ্য হওয়াও আমরা অসম্ভব মনে করি না। বিশেষ 
উক্ত ধণ্বস্থরি ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি হ্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার বলিয়া 
প্রসিদ্ধ (৩২)। তজ্জন্ই স্ুশ্রুত প্রভৃতি ত্বাহার নিকট আমুর্ব্েদ শ্রবণ কারন। 


(৩১) "পাণিচারাদযণা চক্ষুরজ্ঞানাভ্ভী ততীতবৎ। 
নের্মারতবশে রাজ্ঞো ভিষক্‌ চরতি কর্ম ॥ 
যদৃচ্ছর। সমাগত্নমুত্তার্ষা নি্তাযুযাং ॥ 
ভিযগ্্ানী নিহস্ত্যাণ্ড শতান্তনিয়তাধুষাং ॥ ৯, সুত্রস্থান; চরকসং | 


-শ্ভবন্তাপিবেশ | প্রাণানামভিসর। হস্তারো রোগাণমিতি। অতে। বিপরীত! 
রোগাণামভিসরা হস্তারঃ প্রারণিনামিতি। ভিষক্ছণ্মপ্রতিচ্ছন্নাঃ কণ্টকা ভূতলোকন্য প্রতি- 
রূপিকসহধর্দাণো। রাজ্ঞাং প্রমাদাক্চরস্তি রাষ্ট্রাণি তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানমতার্থং বৈদা- 


বেশেন শ্লাঘামান1:1% ইত্যাদি । ২৯জ। হ্থত্রস্থান, চরকসর্ধহতা । 
৩০অ। » 9১. অজ্ঞ বৈদ্য দেখ। 


*কুচেলঃ কর্কশঃ স্তন্ধঃ কুগ্রাসী ন্বয়মাগতঃ। 
প€্বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বর্তীরসম। যদি ॥” 
আয়ুর্ষেদশাস্জ। ভৈধজ্যরত্বাবলী ১ম ভাগ, ভাঁবপ্রকাশধৃত 


(৩২) একদা দেবরাজস্ত দৃষ্টিনিপতিত! ভুবি। 
তত্র তেন নর! দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥ 
তান্‌ দৃষ্ট। হৃদয়ং তন্ত ব্যয় পরিপীডিতম্‌। 
দগ়ার্হাদয়ঃ শকে। ধন্বস্তরিমুবচ হ ॥ 
ধন্বস্তরে নরশ্রেষ্ঠঃ ভগবন্‌ কিঞ্চিছুচ্যতে | 
যোগ্যো ভবদি ভূতানামুপকারপরোভব ॥ 
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন তং পুর। ) 
তৈলোক্যাধিপতিিফুরভূন্মতগ্তাদ্রিপবান্‌ ॥ 
তম্মাত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নুপোভব | 
প্রতিকারায় রোগাণামাযুর্কেদং প্রকাশয় ॥ 
ইত্যুক্তা হুরশার্দ,লঃ সর্ব্ঘভূতে হিতেচ্ছয় | 
সমন্তমাযুযোবেদং ধন্থস্তরিমুপাদিশৎ ॥ 


ব্রাঙ্গণাংৎশ--পর্বখণ্ড |, .. ৮৩ 


স্বর বৈদ্য অশ্বিনীকুমার ধ্বস্তরিকে আমর! পররর্তা অধ্যায়রিশেষে অন্থষ্ঠ রল্লিব 
. অতএব খধিগণ আধ্যাত্মিক ভাবে তাহার নিকট আয়ুর্বেদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে (শ্রবণকালে ) দিবোদ!সকে স্নাধ্যাত্মিক, ভাবে তীছার! অন্বষ্ঠই মনে 
করিয়াছিলেন। আমাদেরও বিশ্বাস দিবোদাস একজন ক্ষণজন্মা মনুষ্য ও 
সকল শান্ত্েই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়নিবন্ধন যুদ্ধার্দিতে ক্ষত 
ও বাণবিদ্ধ ব্যক্তির শল্যোদ্ধার চিকিৎসায় তাহার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে, তাহ 
হইতেই অন্ত্রচিকিৎস প্রধান অষ্টাঙ্গাযুর্বেদের ( স্ুশ্রতসংছিতার ) সথষ্টি হ্য়। 
তাছার ধন্বন্তরিনামের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা এই কথা বলি- 
লাম (৩৩)। যাহা হউক ধনবস্তরি আযুর্বেদরাবসারী ছিলেন না। তিনি 
নৃপতি, অথচ আযুব্বেদজ্ঞমান্র। তিনি স্বর্গটনদ্য ধন্বস্তরির অবতার জন্ত 
তাঁহাকে বৈদ্য বল! হত, এবং তিনি ঝানপ্রস্থাশ্রমে আঘুর্কেদ বলেন (৩৪)। 


অধীত্য চায়ুষে! বেদমিত্দ্রান্বনবন্তরিঃ পুরা! । 
আগত্য পৃথিবীং কাশ্ঠ।: জাতো বাহুজবেশ্মনি ॥ 
নায়া তু সোহভবং খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। 
বালএব বিরক্তোইভূচ্চচার সুমত্ত্তপঃ ॥ 
যত্বেন মহতা ্রদ্ধা তং কাস্তামকরো ্গুপম্‌। 
ততো! ধন্বস্তরির্লোকে কাশীরাজোহতিধীরতে ॥ ইত্যাদদি। 
ধন্বস্তরি প্রীছুর্ভাব, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশ । 
(৩৩) “ধশবস্তরিমিতি ধনুঃ শল্যশান্্রং তন্ত অস্তং পারম্‌ এতি গচ্ছতীতি ধশ্বসতরিস্তং। 
অপর! ব্যুৎপত্তিবিস্তরতয়ান্ন লিখিত।।" ১অ, সুত্রস্থান, স্রসংহিতার 
ডল্লনা চার্্যকৃত নিবন্ধসংগ্রহ চীকা । 
“ধন্বস্তরি--( ধন্ব--অত্ত--ধ। গমন কর1+ই--ক। ইনি সমূত্রমস্থন কালে তাহা হইতে 
_. উত্থিত হইয়ছিলেন। সংপুংদেবচিকিতনক। শিং--১ “অয্ং হি খন্বভ্রি- 
রাদিদেবে! জরারজা মৃত্যুহরে। নরাঁশীম্‌ ।......১*-*, কাশীরাজ, দিবোদাস।"' 
১৭৫।৭৬ পৃষ্ঠা প্রকৃতিবাদ অভিধান । 


৩৪) “বিশ্বামিতে। ঘুনিশ্রেষ্জঃ পুত্রং স্ শ্রুতমুক্তবান্‌ । 
বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লতাম্‌ ॥ 
তত নায় দিবোদানঃ কাশীরাজো হস্তি বাহুজঃ। 
সহি ধর্থরিঃ সাক্ষাদাযুর্ষ্ষেদবিদাং ররঃ॥ ইত্যাদ্ি। 


৯৮৪. 


বৈদ্যপুরাবৃত 


০ 


 অস্থষ্ঠের চিকিৎলাবৃত্তি, মন্ধি উশনাও বলিয়াছেন (৩৫) কিন্তু তাছার মতে 
অষ্টা্গামূর্কেদীয় ( অর্থাৎ ধন্বস্তরি কথিত হুশ্রতসংহিতার মতাবলম্বী ) চিকিৎসক 
সুবর্ণ ভিষক্‌ (৩১)। স্ুশ্রুতসংহিতা ও চন্নকসংহিতা এই ছুষ্ট প্রাচীন চিকিৎস!- 


$ 


(৩৫) 


(৩০) 





পিতুর্ধ্বচনমাকণ্য সুশ্রুতং কাঁশিকাং গতঃ। 
তেন সাদ্ধং সমধোতুং মুনিহৃমুশতং যযো ॥ 
অথ ধন্বস্তরিং সর্ষের বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতং।" ইত্যাদি | 
হৃষ্টিপ্রকরণ প্রথমভাগ, ভাবঞ্জকাশ । 
“বৈষ্ায়াং বিধিবদ্ধিপ্রা্জাতোহাম্বন্ট উচ্যতে । 
কুধ্যাজীবে। ভবেত্বস্ত তবৈবাপ্রেয়বৃত্তিকঃ| 
ধ্বজিলী জীবিকাচৈব চিকিতষ্াশান্ত্রজীবকঃ ॥" 
অন্বষ্ঠদীপিকাধৃত, উপনাঃ সংহিতী 
“বিধিন ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্ডে। নৃপায়াস্ত সুমন্ত্রক2। 
জাতঃ স্ুব্ণ ইত্যুক্তঃ সোহনুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ ॥ 
ক্ষত্রব্ক্রিয়ীং কুর্ব্ন্‌ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্‌। 
অশ্বরথং হন্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়! । 
সৈণাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুষ্যাজ্জীবেত্ত, বৃতিষু ! 
নুপায়াং বিপ্রতম্দৌধ্যাৎ যে! জাতঃ স ভিষক্‌ স্মৃতঃ । 
অভিষিক্তনৃপশ্তেতেঃ পরিপাল্যেত বৈদ্যকম্‌ ॥ 
আয়ুর্বেদ মধাষ্টাহং বেদোক্ং ধর্মমাচরেৎ | 
নৃপায়াং বিধিন। বিপ্রাজ্জাততা নুপ ইতি স্বৃতঃ | যষ্ঠ খওড ল্ব্যতারত 
ও জাতিতত্ববিবেকধূভ উশনাঃ সংহিত! বচন? 


মহধি উনার কথিত ্ ভিষক্‌ ও নৃপ, ইহাদের উৎপতিগত কোন প্রভেদ দেখ! যায় 
না। ভিষকের উৎপন্তিতে যে একটু প্রাধান্য (পার্থকা ) দেখা যায় তাহা সামান্যমাত্র | 
তাহাতে ভিষক্‌ অবিধিকৃত একথ। বল। যাইতে পারে না কারণ বর্তমান কালেও চুরি করিয়া 
কন্তা। লইয়া অনেকেই বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত স্বর্ণ ভিষক্‌ আর নৃপ একই 
শ্রেণীর মনুষা হইতেছেন। মুদ্ধীভিষিস্তের উৎপত্তির সহিত ইঁহাদ্দের উৎপত্তির কোন প্রভেদ 
নাই। যাজ্বন্কাসংহিতীয় মুর্ধাভিষিক্তের যে কল বৃত্তি উক্ত আছে, উশনাঁও হুবর্ণের তৎ- 
জমুদয় বৃত্তিই কীর্তন করিয়াছেন। মুগ্ধাভিষিক্ত যে ব্রাহ্মণ তাহা অন্বপ্তব্রক্ষণজ।তি অধ্যায়ে 
প্রদশিত হইবে। আমাদের বোধ হইতেছে যে কোন কোন প্রদেশের মুদ্ধাভিযিক্ত ব্রাঙ্গণের। 
সকল বৃত্তিহেতু স্বর্ণ ভিষক্‌ ও নৃপ নামে বিখ্যাত হন। যাজ্ঞবন্ধাও সেই জন্থ মুর্ধাভি 
স্িক্তের শ্রনকল বৃত্তি বলিয়াছেন ও উশনাও তাহাদেরই ইতিহাস বলিয়াছেন। 


্রাঙ্মণাংশ _ পূর্ববণ্ড।. ৮৫ 


শাস্ত্রের বিভিন্ন ষতান্থুসারে সেকালের টৈদাগণও যে ছই ভাগে বিভক্ত ছিলেন 
সে ইতিহাস আযুর্বেদ শান্ত্রেণ আছে (৩৭)। উনার প্রমাণান্সারে একমাক্র 
নুবর্ণভিষক্দিগকেই আষ্টাঙ্গাুর্বেদীয় চ্চিকিৎসক* বলিয়া দ্বীকারকরা যাইতে 
পারে না, ষেছেতু ইত পূর্বেই প্রাচীন কালে উভন্ আফুর্বেদবিষয়েই অন্বষ্ঠ- 
দিগেরই প্রাধান্ততা গ্রমানীকৃত হইয়াছে (৩৮)। অন্বষ্ঠের1! অতি প্রাচীনকাল 
হইতে যদি উপরি উক্ত উভয় মতে চিকিৎণ! না করিতেন, তাহা হইলে গাহা- 
দের মধো সুশ্রুতসংহিতার অভাব থাকিত ) তাহারা যে সকল সংগ্রহগ্রন্থের স্ব 
করিয়াছেন (৩৯) তাহাতে সুত্রুতমত সংগৃহীত হইত ন1। অতএব একমাত্র 
অন্বষ্ঠেরাই থে ছুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যেই কেছ ছ্ুরকমতে, 
কেহ সুশ্রতমদে চিকিৎসা, করিতেন এবং কালে তাহারা অস্ত্রচিকিৎসাত্যাগ 
করিয়া চরকমতেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাষ্ট (9০)। 


(৩৭) “তত্র ধান্বস্তরীয়াণামধিকাঁরঃ ক্রিয়াবিধৌ 1” 
বৈদ্যানাং ফুতধোগ্যানাং ব্যধশোধনরোপণে ॥ 
দাহে ধান্বস্তরীয়াণামত্রাপি ভিষজাং বলম্‌। 
ক্ষারপ্রয়োগে ভিষজাং ক্ষারতন্ত্রবিদাং বলম্‌ | ৫অ+ গুষ্লারোগাধিকার, 
চিকিৎসান্থান, চরকসংহিতা। 

(৩৮) ১৮/১৯২০1২১/২২।২৩ শুভৃতি চীকাধৃত বচন ও তাহার অবলম্বনে যাহা! বল! 
হইয়াছে তুহ। দেখ। 

(৩৯) বঙ্গদেশবাসী মাধবকর আর চক্রপাণি দত্ত সংগৃহীত “মাধব নিদান” (রোগবিনিশ্চয়) 
আর “চক্রদত্ত” নামক দুইথানি সংগ্রহে বহুতর সুশ্রতসংহিতার বচন সংগৃহীত হইয়াছে । 
চক্রণাণিকৃত নিদানেও নুশ্রুতবচনের অভাব নাই। ইহা ভিন্ন পরিভাষা ভ্রব্যগুণ, রত্বাবলী, 
মারকৌমুদী প্রভৃতি অনেক সংখহগ্স্থে বিস্তর সুশ্রুতবচন সন্নিবেশিত হইয়াছে 

(৪) “দ্বাতিংশন্'ষকৈর্পাষশ্চরকন্ত তু তৈ: পলম্‌। 
অষ্টচত্বারিংশতা! স্তাৎ সুশ্রতন্ত তু মাষকঃ ॥ ইত্যাদি । 
তম্মাৎ পলং চট্ডুঃবষ্ঠ্য! মাষকৈর্দশরক্তিকৈ: | 
ৃ চরকানুমতং বৈদ্ৈশ্চিকিৎসাহপযুজ্যতে ॥ ৫১ ॥” অরচিকিৎসাধ্যা়, 
রর চকগাধিদত্ত কৃত চক্রদত্ব। 
-.. শহরিদ্রানবযবঞ্ট্যাহবজিংহীশফযবৈঃ কৃতঃ1” ইত্যাদি । 
ও ". বালরোগ, চক্রদ তত । 
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. উনার রুখিত বর্ণ ম ও বৃপ ভারতের কোথাও আছে কি না তাহা 
এ ক্ষামর! দানি না, কিন্তু ইহ বল! যাইতে পারে যে. জাতি চিকিংবাবাধনান- 
করিয়া গ্াক্ষিলেও চিকিৎসাবিষয়ে তাছার! অন্বষ্ঠের স্তর প্রতিপত্তিলাভ করিতে 
গায়েন নাই এবং তাহার! অঞষ্ঠের স্তায় চিরচিকিৎসকও নহেন। তাহার 
চিকিৎসাবিষয়ে যদি অন্বষ্ঠের স্তায় গ্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন ও ভার- 
তের চিরচিকিৎসক ₹ইতেন, তাহ হইলে ভারতের স্থানে স্বানে আজও আমর! 
এই শ্রেণীর চিকিৎসক দেখিতাম এবং অন্বষ্ঠেরা! যেমন চিরচিকিৎসাবৃতিহেতু 
ব্রোজাতি বলিরা খাত হইয়াছেন, ভাহারাও তেমনি বৈদ্যজাতি বলির! 
বিখাত হইতেন (৪১)) বঙ্গদেশের অথষ্ঠ আর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাল. 
দীপি ব্রাদ্ধণ ব্যতীত চিকিৎসাব্যনসার দ্বারা বৈদা। বলিয়! জনসাধারণপো পরিচিত 
আছেন, এমন সম্প্রদায় ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না (৪২)।. 





টাক।_নবক্রতেন কষায়োক্গব্যককে লিগ্তয়োঃ |” রি । তত্বচত্ররিকা হীকা! 
“মধুমুস্তকমংযাবহবিঃপুরৈশ্চ যঃ করম” ইত্যাদি। 
তত্বচন্্রিকাটাকা_-“অনভবাতেত্যাদি। সুক্ষতন্ত ।” ইত্যাদি | শিরোরোগাধিকার চক্রদত্ত 1 


(৪৯) ছঃটাফাতে আমর! দেখাইব যে, অন্বষ্টকে চিকিৎসাবৃত্তি তগবান্‌ মনুও প্রদান 
করেন নাই। তাহারও পূর্ববর্তী শান্্কারদিগের বিধি ও রীতি অনুসারে অন্বন্ঠেরা চিকিৎ- 
সক। মনু সেই পূর্ববস্তাঁ বিধি ও ইতিহাসের অন্থবাদ করিয্লাছেন। অতএব মনুলংহিতার 
পরবর্তী হত, চরক ও উশনাঃ সংহিতা প্রভৃতিতে অস্ব্ ভিন্ন অন্ত শ্রেণীর' আমুর্ষ্বেদ পাঠ 
এবং চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার ইতিহাস, বিধি উদ্ত থাকিলেও বুঝতে হইবে তাহার বহু 
পূর্ধ্বেই অন্বঠের| চিকিৎস। বৃদ্ধি বারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন । অতএব পরে কেহ 
কেহ চিকিৎসাব্যবসায় করিধেও তাহারা যে কেবল বৈদ্যসংক্সালাত করিতে পারেন নাই 
তাহ! বলা বাহগ্য। 

(৪২) “সর্ববাসামেৰ জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী। 
বৃত্ধিঃ স্বর্গ! চ পুণ্য! চ বৃত্ত্য! জাতিঃ প্রবর্ততে |” 

এই ব্যাসসংহিতার বচনের ( ভারতীয়গণের রীতি ).'বারাই উত্তরকালে ইহারা বৈদ্য 
বলিয়া এক স্বতস্্র জাতি হইয়াছেন | ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে চিকিৎসাবাবসায় 
বাহাদের জাতীয় ব্যবসায় তাহার! বৈদ্য বলিয়া ধাত হইলেও এখনও তাহারা প্রাঙ্গণের 
শ্রেণীবিশেষ ব্রাহ্মণ জ।তি বলিয়া এ অঞ্চলে পরিচিত । চিকিৎস! যখন ইহাদের জাতীয় বৃত্তি 
তখন উর অখ পান্তরোক্ক বৃত্তি করিতে হইবে, এবং একথাও শ্বীকার করিতে হইবে ধে, 


শ্রার্মণাংশ-_পুর্বখণ্ড।' ৮৭ 


ইহাতে স্পষ্ট বোধ হঞ্জ যে, ভাঁরতীগ আঁধ্যদিগের মধ্যে আর আর সম্প্রদ।য়ের 
লোকের! আধূর্ষেদপাঠ ও চিকিৎসাবুত্তি করিলেও এমমভাষে ( পুরুষানুজ্মে 
চিরকাল) করেন নাই যে ন্তদ্থারা উত্তর কালে তাহার! চাকৎলক (বৈদ্য) 
জাত হইতে পারেন (৪)। 
প্যে স্বি্ানামপসদ। যে চাপধ্বং পজাঃ স্থৃতাঃ। 
(৪৪) তে নিন্দিতৈর্বর্ভেযুঃ দ্বিজানামেব কর্মুভিঃ (৮ ৪৬ শ্লোক। 
১০অ, মগুসংহিত1। 


87552247525 
ই'ছারাও মন্থুসংহিতার পূর্বববস্তী বাধ ও মন্ুসংহিতার ইতিহাসাহ্থুসারেই চিকিওসাব্যবসায় 
করিতেছেন । কিন্তু মন্থৃতে বথন অন্বন্ঠ ব্যতীত আর কাহারও চিকিৎসাব্যবসায় উক্ত হয় নাই 
তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় শাকলদীপীয় ব্রাক্গণ চিকিৎসকগণের অন্বগ্ত্ব ও বঙ্গদেশের 
অন্বন্ঠদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব এবং চিকিৎসাবৃত্তি ভরাঙ্গণের বৃত্তি বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। 
এদেশীয় অন্বষ্ঠগণ কোন কারণে ত্রাঙ্গণের অন্থান্ত বৃত্তি (পৌরোহিত্য ) হইতে বঞ্চিত হওয়ায় 
ঝ। পরিত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণনাম হারাইয়াছেন, এই মাত্র বিশেষ । অন্বথঃ আর শাকলদীপি 
্রাঙ্গণ যে এক তাহা “অন্ব্ট ও শীকলদীপি” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে। 

(৪৩) বর্তমান ঘুগে বঙ্গদেশে ধাহার। ব্রাহ্মণ বলিয়! প্রসিদ্ধ তাহাদের ও কায়ন্থপ্রভৃতি 
জাতির মধ্যে অনেকেই আজকাল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন, কিন্তু তাহাদিগকে কেহ 
বৈদ্য বলে ন! ও তাহার! কেহই বৈদ্য জাতি বলিক্প! খ্যাতিলাভ করিতে পারেন না। না 
পারিবার কুরণ এই ষে, তাহারা কেহই মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোস্ত চির আমুর্বেব্দী- 
ধ্যায়ি কুল অর্থাৎ চিকিৎসকবংশ নহেন। * 

(৪৪) শবীঘন্স্তরজাতান্থ ছিজৈরুৎপাদিতান্‌ সতান্। 
সদৃশানপি তানাহম্াতৃদোৌষবিগঞ্িতান্‌ | ৬ ॥ 
অনস্তরাম্থ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ। 
দ্েকাস্তরাস্থ জাতানাং ধর্স্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্‌ ॥ ৭1” ১৯অ; মনুসং। 
এই ছুই গ্লোকের পূর্ববপ্লোকে মন্থ যখন ম্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, “সরবশানপি তানাছ্ণাতী দৌধ 
বিগহিতান্‌।” তখন অন্ুলোমজ 'পুত্রগণকে পিতৃসদৃশ মনু খলেন নাই তাহার পূর্ববর্তী 
শান্তকারেরা বলিয়াছেন যেহেতু "আহত ক্রিয়ার কর্ত। মনু বা তৎপুত্র ভূপ্ত 'নহেন, ভাহা- 
দেরও পূর্ববর্তী ধধিগণ। উক্ত বিধিকে সনাতন ও ধন্ম্যবিধি বলাতেও অনুলোমগণ মন্থর 
পূর্ববর্তী বলিয়া সাব্যস্ত হস । 
“ব্রাঙ্মণাৈষ্ঠকন্তায়ামন্বষ্ঠে। নাম জায়তে |” ইত্যাদি ।৮। 
১০অ, মগুংহিতা । 


৮ _. বৈদ্যপুরারত ॥ 


» « দ্বিজাতিদ্বিগের মধ ধাহার! অপসব, তাহারা দ্বিজগণের বৃত্বি দ্বারা, আর 
যাহার! অপধ্বংসজ অর্থাৎ শৃদ্রের সহিত বিবাহ দ্বারা যাহাদের উৎপত্তি, তাহারা 
দ্বিজগণের নিন্দিত বৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। 

*ক্তানামস্খসাথ্যমম্থঠানাং চিকিৎসিতং । 
বৈদহকানাং স্ত্রীকাধ্যং মাগধানাং বণিষূপথঃ ॥ ৪৭৮ 
১*অ, মনুলংছিতা। 
শৃতদ্দিগের অশ্বসারথা, অন্বষ্ঠগণের চিকিৎসা, বৈদেহকদিগের স্ত্রীকার্য্য এবং 
মাগধগণের স্থল ও জলপথে বাণিজাবৃত্তি (8৫)। 
উপাঁর উক্ত মন্গুবচনের € ৪৩ শ্লোকের ) আমরা যে অনুবাদ করিলাম সঞ্জু 
দংহিতার ভাষা আর টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করিয়া (৪৬ ভাতা অগ্র।হা করত 


এই জায়তে ক্রিয়ার অর্থ জগ্দিয়া থাকে । তাহা। হইলেই মগ্চুর পূর্ব হইতেই অন্বঠনাম! 
পুত্রের! জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, নতুবা মনু কেন বলিবেন, অন্বপ্ত নাম! পুত্র জন্মিয়। 
থাকে? 
“্নৃতানামশ্বপারথ্যমশ্ব্ানাঁং চিকিৎসিতম্‌ 1” ইত্যাদি | ১*অ, মনুসং | 
এ বচনে “চিকিৎসিতং পদ “ত” প্রত্যয়াস্ত থাকাতে অন্বঞের চিকিৎসাবৃত্তি মনুরও 
পূর্ববর্তী শাস্তকারদিগের প্রদত্ত তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝ! যাইতেছে। যখন ১* অধ্যায়ের 
৬:1৮ গ্লোকের অর্থে অন্থঃ মনুরও পূর্ববর্তী হয়, তখন ৪৬ শ্লোকের “বর্তয়েষু/' মগগুমংহিতার 
পূর্ববর্তী কোন কোন শাস্ত্রের অনুবাদ বিধি মনে করিতে হইবে। ৫ অধ্যাশের ১ লিকার 
শেষাংশ পাঠ কর। ৮ 
(৪৫) উদ্ধত ৪৬ গ্লোকে দ্বিজগণের মধ্যে যারা অপদদ বলাতে একথ। সাব্যস্ত হইতেছে 
যে, কথিত অন্ব্ঠ শত মাগধ প্রভৃতি সকলেই দ্বিজ। অন্বষ্ট যে দ্বিজ তাহ! পূর্ব্বের ৪১ শ্লোকেও 
আছে। 'ইহাতে চিকিৎসাপ্রভৃতি বৃঙ্িগুলিকেও মম দ্বিজবৃত্তি বলিতেছেন, কারণ অন্বষ্ঠ 
হখন দ্বিজঃ তখন তাহাদের যে. বৃত্তি তাহাকে অবশ্তই দ্বিজবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই 


হইবে । 


(৪৬) “ভীষ্য--অপসদা ভমুলোম!ঃ প্রতিলোমা অপধংসজাঠ 1.০, দ্বিজানামুপ- 
যোগিভিঃ প্রেষ্যকর্মভিবর্তয়েযুঃ আত্মনে। নিন্দিতৈঃ প্রেষ্যকা ধ্যত্বান্নিন্দি তানি | ৪৬ | মে” 
দিকা--“যে দ্বিজানাস্মন্থলোমোন উৎপন্নাঃ ষড়েতেপসদাঃ ম্মৃতা ইতি......" যে চাপ 


ধংদজ|ঃ গ্রতিলোমান্তে ্িজাতুযুপকারকৈরেব নিন্দিতৈর্বক্ষ্য মা গৈঃ. কর্্মভিজীবেয়ুঃ ॥ ৪৬| কু 1৮ 
১*অ, মনুসংহিতা | 


এ ব্রাহ্ষণাংশ-_ পুর্বখণ্ড। ৬৮ 
কেছ বলিতে পারেন যে, চিকিৎসাবৃত্তি বণ ব্রাঙ্ষণের বুদ্তি হইবে, অথথষ্ঠের. 
দি ব্রাঙ্গণ হইবেন, তাহ! হইলে মন্ুবংকিতার ১৯ অধ্যায়ের ৪৬ গ্লোকে অথন্ঠের 
জন্ত দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি উক্ত (বিধিকৃত? হইয়াছে কেন? আর অহ্ঠ 
আ্রাঙ্গণ হইলে মনু তাহাকে অপসদই বা বলিলেন কেন? এই ছুই প্রশ্নের প্রথম 
প্রশ্নের উত্তর এই যে, মন্থসংছিতার ভাষা ও টীকাকরেরা উদ্ধৃত শ্লোকের 
অসঙ্গতার্থকরাতে তাহাদের দেখাদেখি এ গপ্লোকের বিরত অনুবাদও স্থানে. 
স্থানে গ্রকাশিত হইয়াছে । অন্বষ্ঠ যে দ্বিজ তাহা! পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং 
পরেও দর্শিত হইবে। এ বচনেও মনু অন্বষ্ঠকে দ্বিজই বলিতেছেন । দেধী মন্তু 
এ বচনে বলিতেছেন, দ্বিগণের মধ্যে যাহারা অপসদ ; এ অবস্থার অন্বষ্ঠ নিশ্চই 
 ছিজ হইতেছে। যে দ্বিজ পে দ্বিজগণের নিন্দিত কন ( অর্থাৎ শুদ্রকর্ম ) করিবে, 
ইছ| মনু বলেন নাই বুবিতে হইবে । আরও দেখ, উক্ত বচনের অপধবংসজের 
অর্থ যদি শৃদ্রধন্মী হয়, তাঁহ। হইলে তাহাদিগকে মঙ্গু দ্বিজগণের মধো যে ধরেন 
নাই ও ধারতে পারেন ন1, তাহাও বল! বাহুল্য । এমতাবস্থায় দ্বিজগণের মধ্যে 
ধাহার অপসদ দ্বিজ, আর বাহার! শুত্রধর্মী শৃদ্র, তাহাদের সকলকেই মন্ধু 
দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, ইহাও এক অসম্ভব 
কথা। ভগবান্‌ মন্থু প্রতিলোমজ সত প্রতভৃতিকেও ১০ অধ্যায়ের ১৬১৭ 
শ্লোকে অপধ্বংসজ বলেন নাই, অপসদই বলিয়াছেন (৪৭)7 এবং ৪১ প্লোকের 





“যাহারা মান্থলোম্য দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপদদ বলা বার এবং বাহার! 
প্রাতিলোমো উৎপন্ন, উহার্দিগকে অপধৎসজ শবে বল! যাঁয়, এই উভয় প্রকার জাতিরা 
বাঙ্গপাদির উপকারক গঠিত কর্ম দ্বার জীবিক। নির্র্বাহ করিবে ।” 

পণ্ডিভ ভরতচন্ত্র শিয়োমশিকৃত অনুবাদ । 
ভাব্যকার নিন্দিতের অর্থ স্পষ্টই প্রেধ্যকর্দদ অর্থাৎ শুন্বকর্ম করিয়াছেন । 
(৭) প্আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাং। 
প্রাতিলোম্যেন জায়ভে শুগ্জাদপসদান্্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 
বৈশ্তাম্মাগধবৈদেহো ক্ষত্রিয়াৎ স্থত এব তু। 
প্রতীপমেতে জায়স্তেঘপরেহপ্যপসদাস্তরয়ঃ ॥ ১৭ |” ১*অ, মনুং | 

দেখ। খাঁর যে, মনু উদ্ধত বচন্য়ে *শুর্র।(ৎ ও 'প্রতীগং' এই শব্দ প্রয়োগ-করত শূর্জাত 
প্রতিলেমজ হইতে দ্বিজোৎপন্ন প্রতিলোমজদিগকে পৃথক্‌ করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া- 
ছেন। অতএব ৪৬ প্লোকের চীক। এইরূপ হইবে। | 

৯২ 


৯৪ বৈদ্যপুরারত্ত । 


শেষার্ধে শুত্রের সহিত বিবাহসঙ্ন্ধ দ্বারা ধাহাদের উৎপত্ধি তাঁাদিগকেই 
অপদ্রংসজ বলাতে তিনি কেবল ৪৭টাকাধৃত ১৬প্লোকোক্ত অপসদ অয়োগবা- 
দিকেই যে অপসদ ও অপধ্বংসজ উভদন বলিয়াছেন তাহা ম্পষ্টই প্রকাশ 
পার (৪৮)। এতক্ষণ বাহ! যাহ! বল! ইল তাহাতে মন্তুর মতে সত মাগধ ও 


ছিজানাং মধ্যে ষে অপসদ1 অনুলোমপ্রতিলোমজা৷ আধ্াদা খা্যায়ামুৎপন্নাত্তে দ্বিজানামেব 
কর্মভি্কর্তয়েযুঃ । পুনর্ধে চ শুর্রোৎপন্নাঃ প্রতিলোমজা! অপসদ। অপধংস্াশ্চ স্মতান্তে সর্বে 
দ্থিজানাং নিন্দিতৈঃ কর্মমভিঃ প্রেষ্য কন্তির্ববর্তয়েযুঃ 
৪৯%্লোকের অর্থও এইরূপ হওয়া উচিত :-- 
স্বজাতিজান্তয়ং পুত্রাঃ ; ঘথ। ত্রার্জীপেন ব্রা্গণ্যাং জরিয়ে ক্ষতিয়ার়াং বৈশ্ঠেন বৈষ্তায়াং 
অনন্ভরজ। অন্ুলোম প্রতিলোমকূমেণ আধ্র্াদার্ধায়াং যে জাতান্তে বটপুত্রাঃ ছবিজধর্দিণঃ হযুঃ | 
ষে পুনঃ শুত্রেণ ছিজকণ্ায়াং গ্ান্ধবর্ববিবাহাদিসম্বন্ধেন ব্যতিরেকেণ বা প্রাতিলোম্যেন 
উৎপন্না অপধংসজাঃ পুত্রান্তে সর্বেবে শু্রধর্্দাণঃ ম্মতাঃ। শুদ্রাচারসমানাচারসম্পন্ন।ভবে- 
যুরিতি। 
(৪৮) “সত্রাতিজানভ্তরজাঃ ষট, সৃত। দ্বিজধর্দিণঃ। 
শৃদ্রাণাস্ক সধর্শীণঃ সর্ববেৎপধ্বংসজ1: শ্তাঃ ॥ ৪১।% ১অ মনুসংহিত। 
ভাব্য--”ষে পুনরপধংসজাঃ সঙ্করজান্তে শুদ্রাণাং সধর্মাণঃ সমানাচা রান্তদ্বর্মৈরধিকিয়ন্ত 
ইতার্থঃ। প্রতিঙ্গোমানান্ত বিশেষ! বক্ষ্যনে অনভ্তরগ্রহণমমুলৌমোপলক্ষণার্থমেব 
তেন ব্যবহিতোইপি ব্রাহ্মণাধৈস্তকন্তায়াং জাতো গৃহাতে ঘট.সংখ্যাতিরিক্তানন শুন্রায়াং 
পারশবঃ।” মেধাতিথি। ৪১। | 
টাক।_"যে পুনরস্কে দবিজাতুযুৎপনগান্থপি হৃতাদয়ঃ প্রতিলোমজান্তে শুদ্রধর্দমাণো নৈামুপনয়ন- 
সস্তি।” ৪১। কুলকভট্ট। ১, মগ্ুসং । 
বৈদ্যশব্দের অর্থ ও অন্বঙঠশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ২৯ ও ১নচীকা দেখ। 
এখানে দেখা যায় ষে, মেধাতিথি ম্বামী শুত্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন পাঁরশবকে বিজ 
মধ্যে গণন। করেন নাই। ভ্টকুল্লংকও সুতাঁদিকে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন না বলিয়া থাকিতে 
পারেন নাই। তাহারা যে অথে সুতাদিকে ছ্বিজমধ্যে গণনা! করেন নাই, ১* অধ্যায়ের 
৬৯ শ্লোকের অথ দ্বার! তাহাতে বাধ] জন্মিতেছে; এবং ৪৯ শ্লোকের "যট, সুতাঁঃশ যে কেবল 
অনস্তরজ্বেরই বিশেষ তাহাও পরবর্তী ৬৯ গ্লোকের অর্থের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। 
মন্ুভাষ্যকার ১* অধ্যায়ের ৫১৩১৪ শ্লোকের ভাষো অনভ্তরজ শবের অনুলোমজ শ্রতি- 
লোমজ উতয়ার্থ ই করিয়াছেন। .ইহাতেও ব্যক্ত হয় যে, ভগবান্‌ মনু সর্বত্রই যে অনুলোন 
অর্থ অনভরজ শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ। নহে। কচিংস্থলে উত্তয়ার্ণেও প্রয়েগ করি 


্রাঙ্মণাছিশ-_পূর্ধবখণ্ড।' ... ৯১ 


বৈদেহক এই ভিন প্রতিলোমজ পুত্র ( অপসদ) ও দ্বি্জ হইতেছে। দেখ! 
যায় যে, মু ইহাদিগকে্ড যে সকল বৃতি প্রদান করিয়াছেন, দে সমুদপ্নই 
দ্বিজবৃতি, শূদ্রবৃত্তি নহে (৪৯)। অতএব চিকিংসা দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি 
হইতেছে না। চিকিৎস! ধে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, তাহ! এই অধ্যায়েই আমরা 
আর্য চিকিৎসকদিগের দৈনী চিকিৎসা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। আমর! 
পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ফে, ব্রাহ্মণ না ছইলে যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্ধ্য অন্ত 


মাছেন। ৬৯ ্লোকের অর্থ দ্বারা ৪১ শ্লোকের অনস্তরজের অথ” এইরূপ বলিয়াই নির্ণাঁত 
হয় গ্লোকটি ঘখা__ 

“মুবীজকৈব নুক্ষেত্ে আতং সম্পদ্যতে যথা । 

তথাখ্যাজ্জাত আধ্যায়াং সব্বং সংস্কারমর্থতি ॥ ৬৯ ॥ ১*অ,' মন্ুসং | 


উদ্ধৃত ৬৯ ও তৎপূর্ববব্তী ৬৭ প্লোকের আর্য শব্দের অর্থ গ্রহণ না করিয়া! ভাষা আর 
চীকাকার প্রতিলোমকমে দ্বিজাতুযুৎপন্ন স্থত বৈদেহক ও মাগধকে শুদ্র বলিয়াছেন কিন্তু 
ূ্ববব ঁ ২৮ ল্লোকের (১০আ) তাষ্যে মেধাতিখি সৃতাদিগকে দ্বিজ বলিয়াছেন, টীকাকার গৌতম 
বচন তারা বাধা দিয়াছেন । মনুর বিধিতে বাধা গোৌতমন্্রতি ঘবার! দেওয়া যায় ন|। 
পব্দার্থোপনিবন্ধ,ত্বাৎ প্রীধান্যং হি মনো? ম্মতম্‌। 
মন্বর্থবিপরীতাহি স। স্মৃতির্ন প্রশত্যতে ॥” 
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিধাহ বিষয়ক ২য় ভাগধৃত বৃহস্পতি বচন। 
১০অ, মন্থসংহিতার ১১1১২ প্লোক দেখ। 
(৪৯) পশনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ। 
বশিকৃপথং কুমীদঞ্চ বৈশ্ঠস্ত কৃষিমেব চ | ৯০ ॥ ১অ, মগ্ুসংহিত1। 


ভাঁষ্য--"বশিকৃপথং বশিক্কর্শণ। স্থলপথবারিপথাদিন| ধনাজনমুপমুজ্যমানম্‌” ইত্যদি। »*। 
মেধাতিথি। 

টীকা-_“বণিকৃপথং স্থলজলা দিনা বাণিজাম্‌” ইত্যাদি। ৯*। কুললংক|| 

“হস্তস্বরথশিক্ষ। অস্্রধারণ মৃষ্ধাবসিজ্তানাং নৃত্যঙ্গীতনক্ষ্রজীবনং শন্তরক্ষা ৮ মাহিষ্যাণান্‌* 
ইত্যাদি । কুন্ুকভটর। ১*অ, মনুমংহিতার ৬ শ্লোকের টীকা। 

উদ্ধত মন্ুবচন ও তাহার ভাষ্য দীকার সহিত এই অধ্যায়ের ৪৭ প্লোকের অথাৎ যে সকল 
শত প্রভৃতির ধর্ম ( বৃত্তি ) উজ হইয়াছে তাহার এবং ৮৯:৮৪1৮৩ !ঙ্লোরকের চীকাতাধ্য একর 
কবিয়। দেখ, মনুক্ত শত অশ্ব প্রভৃতির বৃত্তিগুলি দ্বিজবৃত্তি কিনা? 


৯৯. -. . বৈদ্যপুরার্য | 

 প্রুণীর আধকাঁর নাই (৫) প্রাচীন কালে কষত্রিয়াদির চিকিৎসাঁকার্ধোঃ 
শ্রাবৃত্ব হওয়ার ইত্িহাষ চরক ও স্ুশ্রহসংহিতাদিতে থাকিলেও পূর্বোক্ত 
আন্মুরী মানুষী ও দৈবী এই ক্রিবিধ চিকিৎসার মধ্যে যাজনকার্ধ্যান্তরগত দৈবী 
চিকিৎস! অর্থাৎ পৃজ। শান্তি ম্বত্ত্যয়নাদিতে তাহাদিগের অধিকার না থাকার 
তাহার! বৈদ্য উপাধি পান নাই ও আধ্য চিকিৎসায় অকৃতকার্য হুইয়াছিলেন 
বুঝিতে হইবে । “বৈদযশবেৌর অর্থ” অধ্যায়ে বৈদোর যে লক্ষণ পরদশিত হইয়াছে, 
তাহার সহিত ব্রাহ্মণের লক্ষণের একতা আছে (৫১)। যাজন আর অধ্যাপন 
এই ছুইটি কাধে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্বের 
অধ্যাপনামাত্রে অধিকার থাকিলেও সে অ'ধকার আপত্কালে (৫২)। অতএক 








€৫*) “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাঁজনভ্তথা | 
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট, কর্দ্াণ্যগ্রজন্মনঃ ॥ ৭৫ ॥ 
বগনান্ত কর্পাণমন্ ভ্রীণি কর্মাণি জীবিক। ৷ 
যাজনাধা।পনে চৈব বিশুদ্ধ[চ্চ প্রতিশ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥ 
অয়ে। ধর্ম নিবর্তৃতে ব্রাহ্মণ ৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি ।” ইত্যাদি । 
৭৭1৭৮৭৯ প্রভৃতি ক্লোক দেখ। ১০অ, মনুসং 1 . 
অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণ দেখ । 


(4১) “আহুর্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্রশাস্্পরায়ণঃ । 
অধ্যয়নমধ্যাঁপন: চিকিৎসা বৈচ্যালক্ষণম্‌ 1 বৈদ্যকুলশান্ত্র। লীতিতত্ব- 
বিবেকধৃত চরক সংহিতা ও ব্রহ্গপুরাণ বচন ৯ 


৫২) এঅব্র।হ্ধণাঁদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে। 
অন্ুব্রজ্যা চ শুশ্রান। যানদধ্যয়নং গুরো3 ॥ ২৪১ 0৮ হঅ, মনুসং। 
ভাষা দ্যাপদঃ কালে আপৎ কালে 1... 1 পানণন্ত ক্ষঝিয়। ওদতবে বৈষ্ঠাদধায়নং।” 
ইত্যাদি ২৪১ মেধাতিথি। 
চীকা__ব্রাঙ্গণাদিতি। ব্রাঙ্গণাদন্যো যো ছিজ: ক্ষরিযন্তদভাবে বৈশ্ো বা তল্মাদধায়নমাপৎ* 
কালে ত্রাঙ্গণীধ্যা পকা সম্ভবে ব্রহ্ষচারিণে। বিধীয়তে | ২৪১ ৮ কুলুকভট। 
নাত্রাঙ্গণে গুরো শিষ্ে! বাসদাতান্তিকং বসে । 
ব্রাঙ্মণে চাননুচানে কাঙকন্‌ গতিমনুত্তমাম্‌ ॥ ২৪২ ॥২অ মনুসং। 
ভাব্য--ত্রীক্ষীণে টাঁননুগানে 1১১5557515১ | ব্রাঙ্গণে হপি যদ।নুচানে। বুত্তাভিজ্নসম্পন্ধে! 


লন ভবতি ন চব্যাখ্যানাধায়নশীলঃ 1” ইন্যাদি। ২৪২1 মেধাতিখি। 


স্্া্ধণাংশ' পুর্ববধণ্ড |. ৯ 


চিকিৎসাবৃত্তি যেমন ব্রাহ্মণের, তেমনি অধষ্ঠ, অপসদ হইলেও ব্রাহ্মণপ্জাতি বলিয়া 
মবান্ত হইতেছে । মনুসংহিতাক় অপসদবিষয়ক বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে 
বে, অন্থঠ দ্থিজ সাধারণের অর্থাৎ কষত্রিযাঁদিরও অপসদ নহে। ব্রাক্গণের মধ্যে, 
ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্মণকন্তা ও ক্ষপ্জিয়কন্া পরীর সন্তান ব্রাহ্গণ হইতে অপসদ অর্থাৎ 
সম্মানে কিঞিধৎ নিরুষ্ট (৫৩)। পূর্বোক্ত প্রমাণথসকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ঃ 
কেবলমাত্র চিকিৎসা ও দ্বিজসাধারণের বৃত্তি নহে, ক্রাহ্মণেরই একমাত্র ধর্মযাজ- 





ট্টীকা-_ব্রাঙ্গণে বা সাঙগবেদানধ্যেতরি অন্ুত্তমা্গতিং মোক্ষলক্ষণা মিচ্ছন্‌ শিষ্যোনানুতিষ্ঠেৎ |. 
কুলকতষ্ট | *৪২। 
অন্বষ্ঠদিগের নিকট সেই সত্যযুগ হইতে এপধ্স্ত ব্রাহ্মণের যে আমুর্কেদাধ্যয়ন করিয়া! 
আঁসিতেছেন, তাহ আপথকালে নহে, ইহ অন্বট্গণের ব্রান্ণজাতির লক্ষণ । 
(৭৩) “বিপ্রন্ত তরিষু বর্শেষু বৃপতের্বর্ণয়োদ্বয়োঃ ) 
বৈশ্থন্ত বন চৈকশ্মিম্‌ বড়েতে২পসদাঃ স্বতাঃ ॥ ৯* 1” ১০, মনুসং। 
ভাষ্য-_এতে ত্রেবর্ণিকানামেকা ত্র্াত্তরন্ত্রীজাত। অপদবা এতে বেদিতব্যাঃ। পুত্রাধফলদা 
অপশীর্ণাঃ সমানজাতীয়। পুত্রাপেক্ষায়া ভিদ্যন্তে | ১০” মেধাতিথি। 
চীকা“বিপ্রন্তেতি । ব্রাহ্মণত্ত ক্ষত্রিয়াদিত্রয়জ্ীষু ক্ষত্রিয়ন্ত বৈগ্ঠাদিদ্বয়োস্তিয়োঃ বৈশ্ঠস্ত 
শংদ্রায়াং বর্ণশ্যয়াণাং এতে ফট, পুত্র/ঃ সবরপপুত্রীপেক্ষয়া। অপসদা নিকুষ্টাঃ 
স্মতাঃ । ১*।৮ কুলুকভট্। 
উদ্ধৃত শ্লেক ও তাহার ভাষ্য টীকার অথের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই পরিশ্ক/ট হয় 
যে, অন্ব্জের“বরাঙ্গণের ব্রাঙ্গপকন্থা স্ত্রীর পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে একটু নিকষ ব্রাহ্মণ । 
পত্রহ্ধা মুর্ধাতিযিক্তোহি বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি। 
অমী পঞ্চ দ্বিজ! এবাং থা পূর্ববর্চ গৌরবম্‌ | 
হারীতসংহিতার এই বচনের অর্থ হইতেও তাহাই উপলন্ধি হয়, কারণ বৈদ্য ক্ষত্রিয় হইতে 
শ্রে্ঠ হইলেই অ্ষ্ঠ ব্রাহ্মপজাতি এইটি শ্বতই ব্যক্ত হয়। যেহেতু ক্ষত্রিয়ের উপরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
আর জাতি নাই । সত, বৈদেহক ও মাগধ প্রভৃতি প্রতিজ্রোমজাত অপসদেরা যে ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠ হইতে নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্ত, অথাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত হইতে অপসদ তাহা পরবর্তী অস্ব্ঠ ব্রাহ্মণ 
জাতি অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে । * 
টাকাক।র অপসদের অথ' নিকৃষ্ট বলিয়াছেন, ইহাতে এককালীন নীচ একথ1 মনে কর! 
উচিত নহে | কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় যতটুকু হীন তাহাই মনে কর! উচিত| নিয্নলিখিত 
লোকে কনিষঠার্থে জঘস্ভ শবের প্রয়োগ দেখা যায়। "রামস্ত্ষোং জঘস্যোভূদলঘন্তগুণৈষুত31” 
আদিপর্র্ব, মহা'ভরত। 


৯৭ বৈদ্যাপুরাহৃভ 


কন্তা ৫ইতে উদ একটু অন্ুচ্চর্ত্ি। প্রাচীনফালের চিকিৎসক ( অখ্ষ্ঠ) দি 
ব্রাহ্মণজাতি না হইতেন, আর চিকিৎসা! বন্দি ব্রাহ্মণের বৃত্তি না হটত, তাহ! 
হইলে চিকিৎসক সকল জাতিয় গুরুবৎ জ্য ও নুমন্ত একথা প্রাচীন শাষ্ট্ে 
উক্ত হইত না৷ (৫8)। এখানেও আপতি হইবে । আপত্তি এই, ধাহায়! অপসদ 
ব্রাহ্মণ, তাছার! ভাকান্িগের চইতে উৎকৃষ্ট ব্রাঙ্ছণগণের পুজা, একথা ফি প্রকারে 
সঙ্গত হইতে পাবে ? উত্তর, দেখা যার যে, জন্মগত এ প্রকার উতকষ্ট নিকুষ্ট 
কোন কাজের নছে। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অপসদ ( নিকৃষ্ট) 
বটেন্‌, কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণেরাও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু ও পুরোহিত 
আছেন, এবং কুলীন ব্রাঙ্গণের! তাহাদিগকে পুর্ন প্রণাষাদি করিতেছেন । 
সে কালের ব্যভিচারোৎপন্জ একাস্ত নীচক্জা তীর স্ীলোকের গর্ভজাত সম্তান বাস 
বশিষ্ঠ পর্যাস্তও সকল ব্রাহ্মণেরই সেকালে পুজনীয় হইয়াছিলেন (৫৫)। গুণ- 
শ্রেক্গণ যে সকল কালেই সকলের পৃঙ্ধনীর় ছিলেনও এখনও আছেন, তাহা 
বলা বাহুল্য । এমতাবস্থাপ্ন ব্রাহ্মণের বিবাছিতাপত্বী নৈশ্ঠীকগার পুত্র গুণস্রে 
অথষ্ঠ ব্রাহ্মণের! ষে প্রাচীনকালে সঞ্ষল ব্রাঙ্ষণের নিকট সমান প্রাপ্ত হইতেন, 
তাহ! সহজেই বুঝিতে পার! যায়। 

ধর্মধাজকতা হইতে ফেবল চিকিৎস! যে একটু নিককষ্ট তাহা পুর্বে আমর! 
বলিরাছি। অতএব চিকিৎস! যে ব্রাঙ্ধণের বৃত্তি তাহার অর্থ এই যে, চিকিৎস! 





(৫৪) প্প্রাণিভিগু/রুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচাধ্যঃ সহি ম্মৃতঃ।” 
১অ, চিকিৎসাম্থান, চরকসংহিতা। 
“উবধং জাহবীতোয়ং বৈদ্যে। নারায়ণ: ম্ব়ম্‌॥” হিন্দুশাস্ত্র। 
(৫৫) ব্রক্ষোবাচ। সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো! হ্যক্রিয়ো নৈব পুজিভঃ। 
অসক্ষেত্রকুলে পূজ্যো! ব্যাসবৈভাওকোৌ যথা 1 
ক্ষত্রিয়াপাং কুলে জাতো বিশ্বামিআোহস্তি যৎসমঃ | 
বেসতাপুত্রো। বশিস্চ অন্তে সিদ্ধা ছিজাতর2।” ৪৩» সথ্টিখধও। পক্মপু। 
শ্রুত্ব। তু সর্পসত্রার় দীক্ষিতং জনমেজয়স্‌। 
অভ্যাগচ্ছদৃষি্বিদবান্‌ কৃষ্দ্বৈপায়নস্তথা 
জনয়ামাস যং কালী শে: পুত্রাৎ পরাশরৎ। 
কমুগ্েব ধনাত্ীপে পাওবানাং পিতামহম্‌॥” আদিপর্র্ব মহাভারত । 


ভ্রাঙ্ণাংশ--পূর্ববখণ্ড | : ৯৫ 


ধর্শাধাজকত। হইতে ব্রাঙ্গপের পক্ষে নিরু্ট বৃত্তি। এ নিকষ্টেব অর্থ, তবণিত 
(কুৎসিত ) বা শৃত্রবৃত্তি নঙে (৫৬)। ক্ষতির বৃত্তি বা বৈশ্যাবৃত্তি ব্রাঙ্ষণের বৃত্তি 
হইতে নিকৃষ্ট, কিন্তু তাই বলির! তাছার্কে শ্বণিত ( কুৎসিত) অথবা শ্রত্রবৃতি 
বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তাছারাও আর্ধ্যবংশ, দ্বি এবং তাগাদের বৃত্তি- 
শুণিও ধর্যাজকতা, চিকিৎসার ন্যায় উচ্চ বিষয় লইয়াই গঠিত । যদি বল, 
ব্রাহ্মণ যদ চিকিৎসক হুইতেন ও প্রাচীনকালে চিকিৎস! যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি 
হইত, তাহ! হইলে মন্ুসংহিতা গ্রভৃতি ধর্শশাস্ত্রে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে দ্লেব ও 
পিতৃকার্যে বরণ, তাদের সহিত একপংক্তিতে ভোজন এবং তাহাদিগের এজন্প- 
ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিজন্ত ? (৫৭)। উত্তর, সে সমস্তই চিকিৎসক দ্িগঞ্চক সং- 
পথে রাখিবার নিমিত্ত অন্ুশাসনমাত্র। ধর্শাফাজক দিগকে সৎপথে রাখিবার জন্তও 
€ অর্থাৎ বেদাদি শাস্তরজ্ঞ না হইয়া প্রতিগ্রন্ার্দি করিতে 'নিবারণ জন্যও) এ 
প্রকার অনুশাসন শ্লোক শাস্ত্রে যথেষ্ট উক্ত আছে (৫৮)। এ সমস্ত অনুশাসন 





৫৬) এবেদাভ্যাসো আঙ্ণন্ত ক্ষত্রিয়ন্ত চ রক্ষণম্‌। 
বার্ডাকর্মৈব বৈশ্থন্ত বিশিষ্টানি ত্বকর্মস্থ |” ৮* ল্লোক। ১*অ. মনুসং । 
. এখানে ত্রাক্গণের অন্থাস্ বৃত্তি হইতে অধ্যাপন বৃত্তিকেই শ্রেষ্ট বল! হইয়াছে! কিন্ত 
তাই বলিয়া যাজনাদিকে কি আমর! স্বণিত বৃত্তি বলিব? 
€৫৭) “টিকিৎনকান্‌ দেবলকান্‌ মাংসবিকররিণন্তথা। 
*.. বিপণেন চ জীবস্তে। বর্জযাঃ হুযর্বর্যকব্যয়ো ॥ ১৫২ ॥ 
এতান্‌ বিগিতাচারানপাঙ্ ্তেয়ান্‌ দ্বিজাখসান্‌। 
ছিজাতিপ্রবরে! বিত্বানুভয়ত বিবভ্্য়েখ 1 ১৬৭ |” ৩, মন্ুজংহিতা ! 
“আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্য নক্ষত্রপাঁঠক? | 
চতুর্ব্প্রা ন পজ্যন্তে বৃহস্পতিসম1 যদি 1" * 
১৭৪1১৭৫।১৭৬1১৭৭1১৭৮ শ্লোক দেখ । অত্রিসংহিত1। 
“চিকিৎসকন্ত সুগয়ো$ ত্ুরস্তোচ্ছি্টভোজিন:। 
উত্রান্রং হৃতিক হ্বঞণ পর্ধযাচাভমনিদ্দশং | ২১২ ॥ + 
পুয়ঞ্চিকিৎসকন্তান্্ং পুংশ্চল্যাস্ব্রমিন্িয়ম্‌।”২২০। ইত্যাদি । ৪অ, মনুসং। 
১ অধ্যায় যাজ্বক্ক্যসংহিত! ও অস্তান্থ দংহিত। দেখ। 
(৭৮) “চিকিৎসকঃ কাওপৃন্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ। 
সংবংদরো বৃখাধ্যায়ী দর্ব্ে তে শব্রদশ্মিতাঃ । 


৯৬ ". বৈদ্যপুরারত | 


চিকিৎসক ও কুধর্মমযাজক অর্থাৎ অশাস্তরজ্ত ও অধার্দিকদিগের সঙ্গে বুঝিতে 
হুইবে। চিকিৎসা পাপকার্ধ্য নহে যে ব্রাঙ্গণ তাছ। করিলে সেজন্য আর্ধযদিগের 
নিকটে ৫৯) পাপী হুইতেন+ চিকিৎসক মগুষ্যের আরোগ্যগ্রদাতা, মন্থুষয' 





শদ্রকর্্ খৈতেষু যে! ভুঙংক্কে নিরপত্রপঃ । 
অভোজ্যভোক্রনং প্রাপ্র ভয়ং প্রাপ্পোতি দারুণস্‌ |” ইত্যাদি। 
১৬৫অ, অনুশাসনপর্ধ, মহাভারত । 
ধত্রাহ্মণানে দরিজ্রত্বং ক্ষত্রিয়াননে পশ্তুস্তথ]। 
৮ বৈষ্তান্েন তু শূত্স্বং শৃড্রান্রে নরকং ফ্ুবম্‌ |” অঙ্গিরঃ সংহিতা । 
ব্যাণ উবাচ--"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্শমনুত্তমম্‌ । ইত্যাদি | 
যদি শ্তাদধিকো! বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ ম্বয়ম্‌। 
তপ্মৈ যত্বেন দাতব্যমতিত্রম্য চ সন্গিধিষ্‌ ॥ 
রূপ্যঞেৰ হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্‌। 
অবিদ্বান্‌ প্রতিগৃহীয়াদ্তম্্ীভবতি কাষ্ঠবৎ |” ২৯অ, স্বরণ, পদ্মপু। 
প্ছরাচারন্ত বিপ্রন্ত নিষিদ্ধা চরণন্ত চ। 
অন্নং ভুভং! ছ্বিজঃ কুর্ধযাদ্দিনমেকমভোজনম্‌ |” ৫৩ | ৯২অ, পরাশরসং | 
"অব্রতানামুপাধায়ং কাওপৃন্ঠস্তখৈব চ। ইত্যাদি । ৭৩টীকা দেখ। 
ঈদৃশৈত্রণক্ষণৈভূিমপাও ভেয়ৈমুধিষ্তির |৮ 
রঃ ৯০অ। অনুশাসন পর্ধা মহাভারত | 
(২৯). ৫৮ টীকার প্রমাণে দেখা যায় ধে, পুরোহিত আর উপাধ্যায়ের অন্ন অতক্ষয, ও 
ই*হাদিগকেও অপাঁড.ক্তেয় বলিয়ণ উক্ত হইয়াছে । এখন কি আমরা উপাধ্যায় আর পুরো- 
হিতের কন্মকে ( ধর্খ্মযাজকতাকে ) ও পাপকর্্ম মনে করিয়। তাহাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বার 
ফরিব? তাহ! করিলে চিকিৎসক ব্রাঙ্মণদিগকেও পাপী বল! ষাইতে পারে। মনুসংহিতার 
চতুর্থাধ্যান্নের ২১* ক্লোকে মগ্ু দীক্ষিতের অন্নকে অভক্ষা বলিয়াছেন, ভাঘ্যগীকাকার তখহার 
অগ্য কারণ দিয়াছেন। কিন্ত 
*চিকিৎসকান্‌ দেবলকান্‌ মাংসধিকররিণস্তথ|। 
বিপণেন তু জীবত্তো। বর্জ্যাঃ স্যর্ৃব্যকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥ ৩অ? মন্ুমং | 
ডাঁষ্য--"ভিষজশ্চিকিংসকাঃ দেবলকাঃ প্রতিমীপরিচারকাঃ আজীবনসম্বদ্বেনৈতৌ প্রতিষি- 
ধ্যেতে ধন্মার্থত্বে তু চিকিৎসকদেবলয়োরদোষঃ।” মেধাতিখি। 
টাকা-্চিকিৎসকো 'ভিষক্‌ দেবল্ঃ প্রতিমাপরিচারকঃ বর্তনার্থত্বেনৈততকর্মাকু্ববতো হ্যং 
নিষেধঃ ন তু ধন্দার্থং 1” কুল,কতট। 


ব্রাহ্মণাংশ-_পুর্ধ্বখণ্ড | ' ৭ 


দিগের ধর্মাদিলাধনের মূল লহার (৬*)। আধ্যের! উন্মাদ ছিলেন নাযে, 
তাহাদিগের এই প্রকার মহোপকারী ও সদ্বংশোৎপন্ন বিবিধ শাস্াজ্ঞ সৎপথস্থিত 
চিকিৎসকদিগকে অকারণে, তাহার! & প্রকার* অপমান করিবেন) আর 





এই মন্বচনের ভাষ্য ও টীকাতে প্রকাশ পাইতেছে যে এান্মপের ধর্্ার্থে চিকিৎসাকর! 
দোষ নহে বৃত্যর্থে করাই দূধা। ইহার পরে আমর! দেখাইব যে ব্রাঙ্গণ ধর্ম্মপথে থাকিয়া 
বৃন্তর্থেও চিকিতসা করিতে পারেন। এখানে উক্ত ভাষা ও টাক! অবলম্বনে এইমাত্র বলিতেছি 
যে, চিকিৎসা যে পাপকার্ধয নহে তাহ! উহাতেও প্রকাশিত আছে। মন্ুদংহিতা প্রভাতিতে 
ও পদ্মপুরাণের ন্বর্গথণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে পুংস্চলী প্রভৃতি গাঁপীর সঙ্গেই চিকিৎসকের ঞ্অন্থও 
অভক্ষ্য বলিয়! উক্ত হইয়াছে । পুংশ্চলী আর চিকিৎসক কি তুল্য শ্রেণীর লোক % চিকিৎসা! 
কি এতই নিকৃষ্ট কার্য ? তাহা হইলে চিকিৎসকও ভদ্রনমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইতেন ন1? প্রাচীন 
কালে চিকিৎসক ব্রাঙ্গণের। বৃত্তযর্থে চিকিৎস! করিয়া (অর্থাৎ সকলকে আরোগ্য করিয়1 
একমাত্র অর্থগ্রহণ করাতেই) পুংশ্চণীর ন্যায় গুরতর দণ্ডার্থ হইতেন ইহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং 
উহ! নিতান্ত কুচিকিৎসকসম্বন্ষেই যে উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। 


(৬*) শ্যাভিঃ ক্রিয়াভিজ্ায়ত্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ। 
স। চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম তভিষাং মতম্‌। 
কথং শরীরে ধাতুনাং বৈষমাং ন ভবেদিত্তি। 
সমানাক্চাঙ্গবন্ধঃ স্তাদিত্যথং ক্রিয়তে ক্রিয়! ॥ 


চিকিৎসা প্রাণভূৎ তম্মাদ্দীত! দেহমুখায়ুযাম্‌। 
ধর্ন্ার্থন্ কামস্ত নূলোকক্যোভয়ন্য চ। * 
দাতা সম্পদ্যতে বৈদ্যো দানাদোহহুথায়ুয[ম্‌ ॥” ৯৬অ, স্ুতরস্থান, চরকসং । 
ন্স্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং ঘঃ সম্যগন্থৃতিষ্ঠতি ৷ 
স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুষা ন বিষুজ্যতে |” *** চরকসংহিতা 1" 
ক্ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগামুলমুত্তমম্‌্। 
রোগান্তন্তাপহর্তারঃ শ্রেয়সে। জীবিতস্ত চ॥ ১অ, স্ুত্রস্থান, চরকনং। 
পধর্্ার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ। রা 
তল্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ববদঃ | 
অপ্যেকং নিরজীকৃত্য ব্যাধিতং ভেষজৈন'রঃ। 
গ্র(তি ব্রজ্মলদনং কুলসগ্ডকনংযুতঃ |” 

ভৈষজারতাবলী ধৃত নদ্দিপুয়াণ বচন । 

১৩ 


৯৮ * বৈদ্যপুরাবৃত্ত ! 


সকল আর্যেরা চিকিৎসক হইতেন তাহার! এত দূর অন্তায় অপমান সহ্‌ করি, 
রাও আর্ধ্যগণকে চিকিৎসা দ্বার আরোগ্যপ্রদদান করিবেন? যে আর্ধোর! 
শৃত্রের পককান্ধ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেন, ধাহাদের সহিত সত্যযুগ হইতে এই 
কলিযুগের প্রথম পর্যন্ত শৃর্রের৪ ভোজ্যান্নতা ছিল, এই যুগত্রয় ব্যাপিয়া যাহা" 
দের পাচকের কাধ্য ভৃত্য শুদ্রেরা করিতেন, এই কলিষুগের প্রথমে অর্থাৎ কুরু 
ও পাগডবগণের অত্যুদয়ের অনেক পরে যাহার! শুদ্রের পাককরা অন্নবাঞ্জন' 
ভক্ষণ পরিত্যাগ-করিয়াছেন (৬১), তাহারাই সৎপথস্থিত শাস্তরজ্ঞ ব্রা্গণ চিকিৎ 
নককে শ্রান্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করেন নাই, হব্য কব্য দেন নাই, তাহাদের সহিত 
একপংস্তিতে বসিয়া আহার করেন নাই, তাহাদের পাককরা অন্নাদি ভক্ষণ 
করেন নাই, উদ্ধৃত অন্ুশাসনশ্লোকাবলমঘ্বনে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়। যে একান্তই বাতুলের কাধ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি (৬২)? 


(৬১) এনা্াচ্ছগ্রস্ত পক ন্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনে! দবিজঃ| 
আদদীতামমেবাম্মদবৃত্তাবেকরত্রিকম্‌১৫৩। ৪অ, মনুসংহিত| | 
* আরদ্ধীকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপ।লে দাসনাপিতৌ। 
এতে শুদ্রেষু ভোজ্যান্ন। ষশ্চাক্সানং নিবেদয়েৎ |” ২৫৩ ॥ ৪অ, মনুসং | 
"দাসনাপিতগোপ।লকুলমিত্রা্ধীরিণঃ। 
এতে শুক্রেযু ভোজ্যান্না যশ্চ।আ্আনং নিবেদয়েৎ॥” পরাশরসংহিতা ) 
এত্রিষু বর্ণেু কর্তব)ং প' -ভোজনমেবচ। 
শুআধামভিপন্ন।না শুক্রাণান্ত বিশেষতঃ |” 
তিথিতত্বধৃত, বরাহপুরাঁণ, সংশয়নিরসন পুস্তকধৃত। 


“কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ | ছিজৈরেতানি ভোজ্যানি শুগ্গেহকৃতান্তপি। 
ইতি কৃর্পুরাণদর্শনাৎ শূল্রকৃত কন্দুপকাদীনি দেয়ানি শূত্রে তরকৃতান্তপি ।..*...** এবং গঙ্গা- 
বাক্যাবল্যাং ত্রেবর্ণিকেন মিদ্ধান্নেন নৈবেছ্ভাং দেয়ং শুদ্রেণ দবিজশুঞ্যারতেন চ। শুজ্যামভি- 
পন্নানাং শুদ্রাণাত্ত বরাননে। এতচ্চাতুব্বর্ণযপ।ককরণং . ক্ীতরপরং। ব্রাক্গণাদিযু শুদ্রন্ত 
পক্কতাদিক্রিয়াপি চ। ইত্যতিধায়। এতানি লোকপ্তপ্তযর্ঘং কশেরাঁদৌ মহাত্মতিঃ। নিব- 
ভিতানি কার্ধ্যাণি ব্যবস্থাপুরর্বকং বুধৈঃ।” 

রঘুনন্দনস্মার্তধৃত, অষ্টাবিংশতিতত্ব।ন। এ উদ্ধাহতত্বধৃত। আদিত্যপুরাণ বচন দেখ। 
১অ, যাঁজ্ঞবন্কনংহিত। ১৬২ হইতে ১৬৮ গ্লেষক দে | ধিষ্তসংহিতা, ৫৭অ, ১৬ শ্লোক দেখ । 

(৬২) পদ্মপুরাণের স্বর্গধণ্ডের ২৮ অধা।য়ে চিকিৎসক রাঙ্গংর অন্ন অতক্ষা বলয়! 


্রাহ্ষণাংশ__পূর্বখণগড।, ৪৯ 


উদ্ধত অনুশাসন ক্লোকগুলি হইতে এট কথ গ্রকাশ পাইতেছে যে, গ্রাচীন 
কালে চিকিৎসা! একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই জীবিকা ছিল, এবং চিকিৎসাব্যবসারী 
অ্ষ্ঠগণও ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'তাহাদের গীধো হাতানবা ধন্্ুপথপরিতযাগ করিয়া! ও 
শান্্াদিতে বিশেষ শিক্ষিত না হইয়া চিকিৎসাকার্ষে; প্রবৃত্ত হছইতেন, আর্য 
সমাজে তাহাদের বিশেষ নিন্দা সর্বত্র প্রচারিত হইত (৬৩) এবং তাহাদিগকে 





পরে শৃত্রের অর্থাৎ আদ্দিক, কুলমিত্র। গোপাল, দাস ও নাপিত প্রভৃতির পাক কর! অন্ন ও 
গায়স প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদির ভক্ষণের বিধিও রহিয়াছে, তাহাদের সহিত ভোজ্যান্নতার 
বিধিও আছে। ইহাঁতেই ব্যক্ত হয়; পূর্ব নিষেধ পাপী চিকিৎ-.কগণের পক্ষেই । ক্ষজিমৃত্তি 
ও বৈশ্বশুত্রবৃত্তি হইতে চিকিৎসাবৃত্তি নিকৃষ্ট নহে। পুং্ললী এবং স্চিকিত্সক কথন 
একশ্রেণীর লোক নয়। 
৫৬৩) "্পাপিচারা দ্ঘণাচ্কুরজ্ঞানাভীতভীতবৎ । 

মৌমপরুতবশেবাজ্ঞে! ভিমক্‌ চরতি কর্ন ॥ 

যদৃচ্ছয়! সমাপন্নমুত্তাধ্্য নিয্নতায়ুষম্‌। 

ভিষঙআানী নিহস্তযাশু শতান্ভনিয়তায়ুযাম্‌ |” ৯অ, শ্স্থান, হরকলং। 

শ্তিবিধা ভিবজ। ই-ত। 

ভিষক্ছস্মচরাঃ সভভি সম্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতা:। 

সম্ভি বৈদ্যুপৈযুী স্ত্রিবিধ। ভিষজে| ভুলি ॥ 

বৈদাভাতোষধৈঃ পুনঃ পললবৈরবলোকনৈঃ। 

লতত্তে যে ভিষকৃশব্বসংজ্ঞান্তে প্রতিরূপকাহ ॥ 

প্রীযশোজ্ঞানসিদ্ধানাং বাপদেশীদতদ্বিধা€ | 

বৈদ্যশবং লতস্তে যে জ্ঞেয়ান্তে সিদ্ধসাধিতাঃ ॥ 

প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিন্ধিসিদ্ধাঃ সুথপ্রদাঃ। 

জীবিতাতিসরা যে হথযবৈদ্যত্বং তেঘবস্থিতম্‌।* ১১. শুত্রস্থান*্ঠরকলং। 

শসদ্থতৈন/বিগৃরীয়াত্িষগল্পশ্রতৈরপি। 

হস্ঠাতপ্রশ্নাষ্টাকেনাদাবিভরাংস্বাত্মমানিনঃ। 

দস্ভিনো মুখর! হত্তাঃ প্রভুতাবন্বতাবিণঃ ॥" ৩:অ, সতরস্থান, চরকসং। 

“অসৎপক্ষাক্ষণিত্বার্তিদগুপারয্যসাধনাঃ | 

ভবজ্যানাপ্তাঃ স্থেতস্ত্রে প্রায়ংপরবিকল্পনা। 

তৎকালপাশসদৃশান্‌ বর্জয়েচ্ান্ত্রদূষকানূ |” ৩অ, » ,. 

শদ্বিবিধ। খলু তিষজ ভবস্তি অগ্নিবেশ ! প্রাণানামেকেহতিসরাহস্তারে। রোগাণাং কোগাঁণা- 


১৩০ :. বৈদ্যপুরার্ত | 


আধ্য ব্রাহ্মণের! সংপথে খাফিয়! (ন্যার়মতে প্রতিগ্রাহ করির1) ও আুর্ষ্রেদে 
বিশেষ শিক্ষিত হুইয়! চিকিৎসাধ্যবসারকরিধার নিমিত্ত উক্ত প্রকারে অপ. 
মানিত কপ্পিতেন। একথ! এই জঞ্ট উপলদ্ধি হয় যে, প্রাচীন কালে. পূর্ব পূর্ব 
যুগে ) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্তের পাঁককর অল্নাদি আছার করিতেন (৬৪), বদি 
চিকিৎসাবৃত্তি ক্ষত্রিয়া্দির মধ্যে নিপ্নতরূপে থাকিত,আর অস্বষ্ঠ ব্রাঞ্ষণ না হইতেন, 
তাহ! হইলে উক্ত অনুশাসন শ্লোকে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও অন্বষ্ঠ চিকিৎসকদিগের অঙ্প 
অতক্ষ্য ইত্যাদি কথা স্পষ্ট উক্ত থাকিত। ইহ্থাতেই বুঝা যা যে, ক্ষব্তিয়-বৈশ্ত- 
প্রভৃতি কেহই নিয়তরূপে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না, ব্রাহ্মণের মধ্যে অস্বষ্ঠে' 
রাই উহ নিয়তরূপে করিতেল। ন্তরাং অনুশাসন প্লোকগুলির মধ্যে কোন 


মেকেহভিসরা হস্তাঁরঃ প্রাণানীমিতি। ইত্যাদি । অতো বিপরীত রোগাণামভিসরা হস্তারঃ 
প্রাণিনামিতি ভিষকৃছদ্মগ্রতিচ্ছন্্লাঃ1” ইত্যার্দি। ২৯অ, সুত্রস্থান, চরকসং। 
“কুচেলং কর্কশস্তন্ধে। গ্রামীণঃ ম্বয়মাগতঃ। 
পঞ্চ বৈস্া। ন পুজ্যন্তে ধন্বস্তরিসমা অপি।” প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ। 
(৬৪) পত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং শুর্রেণ দ্বিজশুআধারতেন চ। যছুক্তং বরাহ- 
পুরাণে। 
ত্রিষু বর্ণেষু কর্তব্যং পাকভোজনমেবচ। 
শুঞ্যামভিপন্নানাং শু্রাণীত্ত বরাননে |” 
তিথিতত্ব, রঘুনন্দন স্মার্ভহৃত, অষ্টাবিংশতি তত্বানি। 
“অম্বতং ব্রাহ্মণন্তাং ক্ষতিয়ান্নং পয়ঃ স্থৃতং। 
বৈশ্যন্ত চান্নমেবান্ং শুদ্রান্নং রুধিরং ভবেৎ ॥ ৩৬1” 
অত্রি, অঙ্গির! ও আপন্তন্ব সংহিতা । 
“বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতা ভ্যঙ্চনৈর্ভপৈঃ। 
অস্বতং তেন বিপ্রান্নমগযজুঃসামসংস্কৃতম্‌ ॥ ১৬ 
ব্যবহারান্ুপূর্ধেণ ধর্খেণ ছলবজ্জিতৃম্‌। 
ক্ষত্রিয়ান্্ং পয়স্তেন তৃতানাং যচ্চপাঁলনং ॥ ১৭ 
স্বকর্শাণ! চ বৃষভৈয়নুক্ত্যাজ্যশক্তিতঃ ৷ 
থলু ষজ্ঞাতিধিত্বেন বৈষ্ঠান্রভেন সংস্কতম্‌ | ১৮ 
অজ্ঞানতিমিরাদ্বন্ত মপ্যপানরতত্ত £1 
রুধিরান্তেন শু্া্সং বিধিমন্তরবিবর্জিরিতম্‌ | ১৯” আপন্তন্থ সংহিত। 


ব্রাঙ্মণাংশ - পুর্ববখণ্ড । ১০১ 


কোন প্লোকেও সেই জন্যই চিকিৎসক ব্রাঙ্ষণ বলির! স্পষ্ট উদ্ষ) ভইধাছে (৬৫)1 
ভগবান্‌ মন্থুর মতে অদ্থষ্ঠেরাই চিকিৎসক । এই চিকিৎসকের অথ যে বেদাদি 
শান্তবিবর্জিত তে, পৃর্ণ বেদজজ ভার পুর্বে এদর্শিত হইয়াছে। উদ্ভৃত ৬৫ 





৬স্টাকার মস্ুবচনের দ্বার! দেখান হইয়াছে, মমুর সমকালে সং শুদ্রের ও দাস নাপিত, 
কুলমিত্র, অঞ্থসীরি পরভুতির পাককরা অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেম। এ অবস্থায় ক্ষত্রিয় 
বৈশ্তের পাক কর! অন্ন যে তৎকালে ব্রাহ্মণের! ভক্ষণ করিতেন তাহা ষগ্থুসংহিতায় স্পষ্টতঃ ন! 
খাকিলেও তথ্ধিবয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই। 


(৬৫) “আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠক2 | 
চতুর্বিপ্র! ন পৃজ্যন্তে বুহম্পতিসম। যদি ।” অব্রিসংহিতা । 
পন ব্রাঙ্ধণং পরীক্ষেত দৈবে কর্্নণি ধর্মবিৎ। 
পিত্রে কর্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্ততঃ ॥ ১৪৯ ॥ 
বে স্তেনপতিতক্লীবা যে চ নাভ্তিকবৃত্তয়ঃ। 
তান্‌ হব্যকব্যয়োধিপ্রাননরান্ুনুরব্রবীত ॥ ১৫০ ॥ ইত্যাদি । 
এতান্‌ বিগ্থিতাচারানপাঙ.ক্রেয়ান্‌ ছিজাধমান্। 
দ্বিজাতিপ্রবরে। বিদ্বাসুভয়ত্র বিবর্জায়ে ॥ ১৬৭ ॥* 
| ১৫১ হইতে ১৬৬ প্লোক দেখ। 
চীক--"এতানিতি। এতান্‌ স্তেনাদীনিহ............ ব্রাহ্মণাপনদান্‌ ব্র।ঙ্গণঃ শ্রেষ্ঠঃ শান্তজ্ঞো 
দৈবে পিত্র্েচ ত্যজে। ১৬৭।” কুলকভট' ৫৮1৫৯ টীকা দেখ | 

ভিষর্ত, মিখ্যাচরনুত্তমেযু। ১৭১ মধ্যমেষু মধ্যমম। ১৭২। . 

দৈবে কর্মণি ব্রাহ্মণ ন পরীক্ষেত। ১| প্রযত্তাৎ পিত্রে পরীক্ষেত। ২। হীনাঙ্গাধিকান্‌ 
বিবর্জয়েৎ। ৩। বিকর্ধস্থাংশ্চ। ৪। বৈড়ালব্রতিকান্‌। ৫1 বৃখালিঙ্গিনম্। ৬। মক্ষত্র- 
জীবিণ2। ৭। দেবলকাংশ্ত 1৮1 চিকিৎসকান্।৯। ১০। ১৯1 ১২। ১৩। শু্যাজিনঃ। 
১৪। ইত্যাদি। * 

ব্রাহ্মণাপদদাহোন্ত ফখিতাঃ পঙ.ক্তি দুষকাঃ। 
এতান্‌ বিবর্জয়েদ্‌ যত্বাচ্ছ_ন্ধকর্মাণি যত্ততঃ | ৩* (” ৮২অ, বিষুঃসং। 

“অথ গওজিপাবনাঃ| ১। ভিণাচিকেতঃ। ২। ৩। ৪| বেদপারগঃ ৫ । বেদাঙন্তা- 
প্যেকন্ত পারগঃ। ৬। পুরাপেতিহাসব্যাকরণৃপারগঃ | ৭| ধর্দশান্তন্তাপ্যেকন্ত পারগঃ ॥ ৮॥ 
ইত্যাদি । ৮৩অ, বিষ্ুসংহিতা। 

"ঝগ যজুঃপারগো যশ্চ সায়াং যশ্চাপি পারগঃ! 
অধর্ধাঙ্গিরসোহধ্যেতা ব্রাঙ্মণাঃ পঙভি'পাবনা3॥” ১২অ, শহ্খসং । 


১০২, ,  বৈদ্যপুরাহৃত । 


টাকার অনুশাসন শ্লৌকগুলির অর্থের প্রতি নিরপেক্ষতাবে দৃষ্টি ফরিলেই, এ 
সকল ষে শীস্ত্ানভিজ। কুচরিত্রশীল চিকিৎসকসম্পর্কেই উক্ত তাঁছ! অনারাসে 
বুঝতে পারা! যায়। মহর্ষি বিষুং কোন বৈদ বা বেদের কোন একটি অঙ্গবিশেষ 
কিংবা ইতিঘাস, ব্যাকরণমাহে ব্যুৎপন্ন ্রাহ্মণ্দিগকেও পংক্তিপাবন বলিয়াছেন, 

শ্রান্ধে হব্য কব্য দিতে বলিয়াছেন । মহধি শঙ্খ অধর্বাবেদবেত। ব্রাহ্মণকে প্পষ্টই 
পংক্তিপাবন বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের সমুদয় বেদবেদাঙগ সহ 
(অথর্বাধেদের অঙ্গাবশেষ ) আযুর্বেদজ্ঞ অনষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে পংক্কিপাবন ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, শ্রান্ধে হব্য কৰা প্রাপ্ত হইতেন তাহ বল! বাহুল্য (৬৬)। 





"অশ্োতিয়া অনন্ুবাকা অনপ্র্ঃ শুরধর্্মাণো তব্ভি। নানৃগ-স্রাক্মণো! ভবতি। মানবকচাত্র 
ফ্লোকমুদবাহরভি। 
যোহনধীত্য দ্বিজোবেদমন্তত্র কুরুতে গ্রমং । 
সজীবল্লেব শৃদ্রত্বমাশ্ড গচ্ছতি সামবয়ঃ | 
ন বণিক্‌ ন কুসীদজীবী। যে চশুদ্রপ্রেষণং কুর্বস্তি | ন স্তেনে! ন চিকিৎসকঃ।” ইত্যাদি 
ওম, বশিষউসংহিতা | 
"“অথাতো৷ তক্ষ্যাভোজ্যঞ্চ বর্ণয়িষ্যামঃ1 চিকিৎসকমগযুপুংশ্চলীদ্ডিকত্তেনাভিশপ্তবগু- 
পতিতানামভোজ্যং ।” ইত্যাদি ॥ ১৪অ। বশিষ্ঠসং। 
উদ্ধত বিষ্সংহিতার ১৭১1৭২ প্লোকের অর্থে ব্য হয়, প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ ন1 জানিয়! 
অনেকেই চিকিৎসাব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব শাস্ত্রে অনুশ/সনগুলি যে 
মুর্খ চিকিৎসকদিগের অন্ত তাহাতে সন্দেহ করা বৃ! । 
৬৬) “অথ বৈদ্যলক্ষণম্‌। 
চিকিৎসাং কুরুতে যস্ত স চিকিৎসক উচ্যতে। 
স চযাদৃক্‌ সমীচীনস্তাদুশোহপি নিগদ্যতে ॥ 
তত্বাধিগতশাস্তরার্থে। দৃষ্টকর্মা স্বয়ংকৃতী । 
-  জঘুহত্তঃ গুচিঃ শুরঃ সজ্জোপন্করভেষজঃ ॥ 
»- প্রত্যুৎপন্নমতিধাঁমান্‌ ব্যবসায়ী প্রিয়ংবদঃ। 
সত্যধর্শপরো বশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্‌ প্রশন্ততে ॥” 
পূর্বথও। ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশধূত বচন। 
উদ্ধত বচনে বৈদ্ের যে সমস্ত ক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত অন্থশাসন যে মূর্খ- 
বৈদ্যবিষয়েই তাহা স্বীকার না করিয়। কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি থাকিতে পারেন? অভ্রিমংহিতায় 


বাঙ্ষণাংশ---পূর্ববখণ্ড। ' ১০৩ 


মন্ুসংহিত! গ্রস্ঠৃতি ধন্মশাস্ত্ে অন্বষ্ের চিকিৎসাধাবসাগ্ন উক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
অন্ঠান্ ব্রাঙ্মণদিগকে অর্থাৎ ত্রান্মণের ভ্লাঙ্গপকন্ত1! ও ক্ষত্রিয়কগ্ভা পড়ীর পুর 
ব্রাঙ্মণদিগকে উক্ত বাবসার করিতে কেহ নিষেধ 'করেন নাই, এবং অন্বষ্েরা 


অধর্বর্ববেদের কিছু নিন্দা দেখা বায়, কিন্ত অন্ঠাস্ত সমুদয় শ্বৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে খক্‌ সাদ ও 
যন্ুর্ব্বেদের স্তায় অথর্ব্দেরও প্রশংসা! থাকায় অথর্ববেদকেও অন্তাস্ক বেদের ন্যায় পবিত্র 
মনে করিতে এবং অতুযুক্ত নিন্দার অন্য অর্থ আছে, মনে করিতে হইবে | অধর্বববেদী ব্রাক্মণ- 
গ্রণ যে চিয়কালই পওক্কিপাবন ত্রাঙ্গণ তাহা কাহারও অবিদিত নাই | কেহ বলিতে পারেন 
থে, মু প্রভৃতি শাপ্রকারেরা অন্ট্রাদণদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় প্রদান করিয়াছেন, অঁতএব 
অন্ব্ঠের উহ! শান্ত্রবিহিত কর্ম, তজ্জন্ এস্থলে অন্ব৪গণের অন্ন অভক্ষ্য বল! হয় নাই | বৃত্তি- 
বিশৃঙখখলনিবারপজন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণকন্তা পত্বীর পুত্র ত্রাঙ্গণগণের সম্বদ্ধেই এ সকল অগ্ধ- 
শাসন বুঝিতে হইবে ; কারণ তাহাদিগের বৃত্তি াজন অধ্যাপনাদি। এ মত পূর্বে আমা" 
দেরও ছিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্তে এখন আমরা এই জন্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না যে, অন্বন্ঠ 
্রাহ্মাণের1ও যে পুর্বে যাজনাদি করিতেন তাহা এই অধ্যায়ে পূর্বে দেখান হইয়াছে। তাহার! 
নমুদয় বেদে পারগ বলিয়। বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন এব সেই জন্য মনু ও তাহার পূর্ববাপরবর্তাঁ 
শান্্রকারগণ অন্বঠকে যে চিকিৎসাবৃ্তি প্রদান করেন, তাহাও এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। 
সমুদয় বেদপারগের অর্থই যাহারা সকল বেদের অধিকারী | মনুসংহিত প্রভৃতিতে অন্ব্ঠের 
চিকিৎসাবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্ঠান্ বেদপাঠাদি ও ব্রাহ্মণের অন্যান্ত বৃত্তি হইতে 
অন্ব্ঠকে চ্যুত,করা হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যখন আপৎকালে ক্ষত্রিরবৃতি বৈশ্ভবৃত্তি 
গ্রভৃতি করিতে শাস্ত্রে (মনুপ্রভৃতির সংহিভাতে ) বিধি আছেঃ তখন উহার দ্বারাই ব্রাক্ষণের 
ব্রাহ্মণকন্তা! পত্বীর পুত্র ব্রাহ্গণদ্দিগকেও আপতকালে চিকিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিবারও বিধি 
দেওয়! হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ক্ষত্রিযবৃত্তি বৈশ্ঠবৃত্তি হইতে চিকিৎসা নিকুষ্টবৃত্তি নহে। 
এ অবস্থায় অন্যান্য ব্রাহ্মণের! চিকিৎস। করিলেই পতিত হইবেন, এরূপ অনুশাসন বিধি শাস্ত্রে 
থাকিতে পারে না। মন্ুর মতে চিকিৎস! যখন অশ্ব ব্রাহ্মণের বৃত্তি, তখন অন্যান্ ' ব্রাহ্মণ- 
দিগের সম্বন্ধে উহা! গাপদ্বৃত্তি বা পরবৃি হইতে পারে না, উষ্থাকে ব্রাহ্মণের ম্ববৃত্তি বলয়! 
স্বীকার করিতেই হইবে। অধ্যাপনা্রি ঘট কর্ম ব্রাহ্মণের বৃত্তি, লক্ষণ। অশ্ব ব্রাহ্মণ হইলে 
কোন হেতু দ্বারা তাহাকে যে উদ্ধ ঘট কর্মচ্যুত করা যায় না তাহ! বল বাহুল্য ।” 

“বৃত্তযর্থং যাজয়েচ্চান্যান্‌ অগ্থানধ্যাপয়েৎ তথা | 
কুধ্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্বথং স্তায়তো| ছিজঃ ॥ ২৩ ॥ 
৮অ; ৩অ, বিষুপুরাণ। 
এই স্লেখকেও স্তায়ভঃ ব্রাক্গণদিগকে যখন ঘাজন অধ্যাপনাদি দ্বার অথোপাঞ্জনের বিধি 


১০৪ ' বৈদ্যপুরারৃত্। 


যখন ব্রাহ্মণঞ্জাতি, তখন যজন যাজনাদি ফট কর্ড :৬৭) তীভাদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ 
হয় নাই,ইহ। বুঝিতে হষ্টবে। গ্রাচীনকালের আর্ধাগণ ব্যবসায়বিভাগের পক্ষপাতী 
হইলে আপদৃৰশতঃ তাহার।' সকলেই থে সকলের বৃত্তি অবলম্বন.কপ্পিতেন, 
আর্ধাশান্ত্রে তদ্বিষয়েব বথেষ্ট গ্রমাণ রহিয়াছে (৬৮)। এমতাবস্থায় অস্বষ্ঠবা্গণ-। 
গণের বৃত্তি ষে চিকিৎসা, তাহ যে সকল ব্রাহ্গণেরাই আপদ্বাতিরেকে ও 
করিতেন তাহ সহজেই প্রতীয়মান হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের শাকলদীপি 
ব্রাঙ্মণগণ চিকিৎসাব্যবসায় ও যাজনাদি ক্রাঙ্ধণের অন্ান্য বৃত্তি, এ উভয়ই করিয়া 
থাকেন। এই প্রমাণ হইতে এবং অথ্ষ্ঠদিগের উপরি উক্ত দৈবী চিকিৎসার 
অর্থাৎ পুজা, হোম, শান্তি, স্বস্থায়নাদিতে অধিকার থাকায় এবং তন্্বার ব্যাধির 
শাস্তিকরিবার গ্রমাণ দ্বারা এই প্রাচীন ইতিহাস পরিবাক্ত ভয় যে, পূর্ব্ব পুর্বব 
যুগের অস্বষ্ঠদিগেরও চিকিৎস! ও যাজনাদি সমুদয় ব্রাহ্মণরৃত্তিতে অধিকার ছিল, 
তাছারাও উক্ত উভয়বিধ বর্শাই করিতেন। অথ্বষ্ঠ্দিগের অধায়ন ও অধ্যাপন'তে 
যে অধিকার আছে এবং চিকিৎসাব্যবসারচ্তু পূর্ব পূর্ব্ব মু'গর অস্বষ্ঠের! 





দেওয়া হইয়াছে, তখন চিকিৎস1 করিয়। ব্রাহ্মণের! স্ভায়তঃ অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন না ইহা 
ষে একাভই শান্তর ও ঘুক্তিহীন সিদ্ধান্ত তাহা কে ন! ধুঝিষেন ? 
(৬৭) “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথ 11 
দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাঙ্গণানামকজ্সয়ৎ ॥ ১০২” ১অ মনুদংহিত1। 
অন্ান্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ । 


(৬৮) “অজীবংস্ত যখোক্েন ব্রাঙ্গণঃ স্থেন কর্মণ!। 
জীবে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ণ সহ্য্ত প্রত্যনভ্তরঃ ॥ ৮১ ॥ 
উভাভ্যামপ্যজীবংস্ত কথং স্তাদিতি চেম্তবেৎ। 
কৃষিগ্োরক্ষমাস্থায় জীবেঘৈস্ঠন্ত জীবিকাম্‌ ॥ ৮২ ॥ 
বৈশ্ঠবৃত্তযাপি জীবন্ত ব্রা্ষণঃ ক্ষতরিয়োহপিব!। 
হিংসাপ্রায়ং পরাধীনাং কৃষিং যক্েন বর্জয়েৎ |৮৩| 
বৈশ্টোহজীবন্‌ স্বধর্শেণ শুর্ররূত্যাপি বর্তয়েং।. 


085 নিবর্তেত চ শক্তিমান্‌ ॥ ৯৮ |” ১*অ, মনুলংহিতা। | , 
পক্জ গৌতমসংহিত! ও অস্ান্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ। 


ব্রাহ্গণাংশ-_পূর্বখণ্ড ।. ১০৫ 


( বৈদোরা ) যে ব্রাহ্মণের৪ নমস্ত ভিলেন তাত পুর্বে গুদ শিত হষ্টয়াছে ৬২) 
অতএব বৃতিদ্বায়াই প্রকাঁশ পাইতেছে যে, অন্থষ্ঠ তদ্ষণজাভি ও বৈদ্যবৃত্তি 
ব্রাঙ্মণের বৃত্তি । 

পুনরায় যদি বল, চিকিৎসাবৃত্তি ( বৈদারতি ) যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে 
আর অধ্বষ্ঠেরাও যদি ব্রার্থণ, তাহা হইলে চিকিৎসা করিয়া অর্থেপার্জন করা 
ব্রাহ্মণের পক্ষে মন্ুসংঠিতা ও চরকসংহিতায় নিষিদ্ধ হঈযাছে কেন ? পে*)। 


(৬৯) আমর! পুনঃ পুনঃ এই কথাচী বলিতেছি, ইহাতে অনেকেই বিরক্তিপ্রকাশ করিতে 
পারেন, কিন্ত আমর1 বলি, ইহাতে] এ যুগের কথা নয় ? যে যুগে অন্বণের। ব্রাহ্মণ ছিলেন 
সেই যুগের কথ! । পুর্ব পূর্বব যুগে অনেক ক্ষত্রিও ব্রাক্মণদিগের নমস্ত ছিলেন । ব্থাঁ 

পত্রাক্মণৈশ্চ মহাতাগৈর্বেদবেদাঈ্গপারগৈঃ 
পৃথুরেব সমন্ধার্যো। বঙ্ডিপাত। সনাতনঃ ॥ 
পধিবৈশ্চ মহাভাগৈঃ পার্থিবত্বমিহেন্স,ভিঃ | 
আদিরাজে। নমন্কার্ষ্যে! পৃরুন্বৈণা? প্রতাপলান £ 
যোধৈরপি চ বিকান্তৈঃ প্রাপ্তকা মৈজ্্য়ং যুধি : 
পৃথ রেব নমক্ষায্যে। যোধানা: প্রথমে। হও 
বৈশ্যৈরপি চ বিস্তাখৈধৈশ্বুত্তিমনুতিতৈ? | 
পৃথরেব মমন্কাধো। বৃত্তিপাত। মহাতপাঃ ॥” ইত্যাদি । 
৬অ) ,..০০, পর, হরিবংশ 1 
“যখন মহারাজ পৃ, ব্রঃক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন প্রধানবর্ণের পূজ্য ও ননস্ত তখন জ্রিব- 
৫ের পরিচারকন্থব্ধপ শুচিত্রত শৃড্রদিগের বিষয় আর বলিবার আবশ্যক কি?” 
প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদঃ ... *. পর্ব, হরিবংশ । 
“ম্বয়ভূবঃ শিরশ্ছিম্ং তৈরবেণ রুষ। যতঃ। পু 
অশ্থিত্যাং সংহিতং তস্ম[ত্তৌ যঃতৌ বজ্ঞত[গিনো |” পূর্ববথও) ভাঁবপ্রকাশ 
মহাভারত আনিপর্র্বঃ হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্রে বৈদ্য অশ্বিনীক্ম!রদ্বায়ের যজ্ঞ 
ভাগের বৃত্ত আছে। যাহারা যজ্ঞভাগী ও দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ত'হাঁর। যে ব্রান্গণ ও হব্য- 
কব্যের অধিকারী তাহা! শান্দপিমাত্রেরই অন্বীকারকরিবার উপায় নাই |  * 
(৭*) “চিকিৎসফান্‌ দেবলকান্‌ মাংসবিক্রযিণন্তথ| 
বিপণেন তু জীবত্তে। বঞ্জ'াঃ সাঞ্জব্যকব্যয়োত | ১৫২ 1৮ 
তাধ্য--“ভিষজশ্চিকিৎসকাঃ| দেবলকাঃ প্রতিমাপরিচারকাঃ | আজীবনসন্থন্ধেনৈতৌ 
প্রতিবিধ্যেতে ধর্মীথত্বে তু চিকিৎসক দব্জয়োরদে]ষ2। ১৫২। মেধাতাথ। 
১৪ 


১০৬ , বৈদ্যপুরারত্ত | 


এ গ্রশ্নের উত্তর এই যে, মনুসংহিতাদিতে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ধে 
নিষিদ্ধ হয় নাই তাহ! পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণকে চিকিৎসা করির়। 
অর্থ গ্রহণ করিতে মহর্ষি চরকও যে নিষেধ করেন নাই, এখানে তাহাই আমর! 
গ্রচার করিব। এই আপত্তির পোষকার্থে ৭০ টাকাতে চরক সংহিতার যে 
বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে ব্রাহ্মণেরও [চকিৎসাধ্যসায়করিবার স্পষ্ট 
বাধ রাঁহয়াছে। উক্ত শ্লোকের অর্থের প্রত মনোভিনিবেশপুর্বক দৃষ্টিপাত 
করিণেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহধি চরক লোন প্রযুক্ত অগন্তায়রূপে কি ধনী 
কি দক্দ্র সকলের নিকটেই অর্থগ্রহণ কারয়। চিকিৎসা করিতে (ব্রাহ্মণ কেন, 
ক্ষাত্রয় বৈশ্তকেও ) নিষেধ করিয়াছেন। ধন্মপথে থাকিয়া অবস্থাপন্ন লোকের 
[নকট গ্ঠায়মতে ( উপযুক্তরূপে ) অর্থগ্রগণকরত চিকিৎসাকরাই তাহার 
অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায় ষে মন্তুপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রকর্তাবই তাহা বলা 
অতিরিক্তমাত্র। দেখা যায় যে, ধনশালী বাক্তি ও রাঞ্জার নিকট অর্থগ্রণ- 
করিবার স্পষ্ট বিধি মহুধি চরকও দিয়াছেন (৭১)। চিকিৎসা অতিশর পুণা 


চিকা--চিকিৎসকো! ভিবক্‌। দেবলো৷ প্রতিমাপরিচারকঃ। বর্তনার্থত্বেনৈতৎ কর্শকুর্ববতো হয়ং 
নিষেধঃ ন তু ধর্মার্থং। ১৫২।” কুল্ংকভউ | 

“তত্রানুগ্রহার্থং গ্রাণিনাং ত্রা্গণৈরাত্মরক্ষার্থং রাজন্ৈঃ বৃত্তার্থং বৈগ্ঠৈঃ সামান্ততো বা 

ধর্্ার্থকা মপ্রতিগ্রহার্থং সর্ব; ॥” ৩০অ, সুস্থান চরকসংহিতা। 
পূর্ববস্তী ২* ও পরবর্তী ৬৮টাকাধৃত শ্লেক দেখ । 

উদ্ধৃত মন্ুবচনের ভাষ্য ও টীকায় ভাষ্যটীকাকার ব্রাক্গণের পক্ষে ধর্দর্থে চিকিৎসা 
বিহিত, বৃত্তযথে নয়. এই অর্থ করিয়াছেন, কিন্ত মহধি চরক ধর্শপথে থাকিয়া ব্রাহ্মণকেও 
বৃত্তে চিকিৎস! করিতে বিধি দিয়াছেন যথন আজীবন দক্ষিণাগ্রহণকরত পৌরোহিত্য 
ব্রাহ্মণের পক্ষে শাশ্রবিহিত, তখন বলিতে হইল, মহধি চরকই মনুবচনের যথাথ/ অণ” গ্রহণ 
করিয়াছেন, ভাষ্যগীকাকার করেন নাই। যজ্জাদি করিয়া তাহার দক্ষিণা ন। দিলে যজ্ঞ 
পও হয়, ইহা যখন ধর্মশাস্ত্রের কথা, তখন ২*চীকাঁতে আমরা যে বৈদ্যকে চিকিংসাক।ধোর 
পুরক্কা রম্বরূপ উপ্রযুদ্ত অর্থ ন! দিলে মনুষ্য দিগের পাপ হয়, চিকিৎস।শাস্ত্র হ্বারা দেখাইয়াছি, 
ভাহা ব্রাহ্মণের সপ্ধন্ধে কেহই অশাস্ত্রিক বলিতে পারেন ন1। ৃ 

(৭১) যা! পুনরীশ্বরাণাং' বন্থনতাং বু] সক।শাৎ স্থখোপহারনিমিত্ত। ভবত্যর্খলবাবাপ্তি- 
রবেক্ষণ্ য। চ স্বপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুর্যযাদরক্ষ্যামোইন্তার্থঃ1” 

তি, ও ৩*জ। হুত্রস্থানঃ চরকনংহিত। | 
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কাধা, ধর্মভাবশুন্ত হইয়া কেবল বৃত্তিনিমিত্ত অগ্তার়রূপে অর্থগ্রহণকরত 
চিকিৎসাব্যবসায়করা তাহার মতে একান্ত অকর্তব্য। (২০টাক! দেখ)। 
মহষি চরক, শ্রাহ্ষণ চিকিৎস্কদ্িগকে বে প্রকার অর্থগ্রহণ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন, ধর্ধশান্ত্রে ধর্শযাজক-( পুরোহিত) দিগকেও মেইরূপ করিঝা 
প্রতিগ্রহ করিতে ধর্মশান্ত্রকারের নিষেধ করিয়াছেন (৭২)। ষে ব্রাহ্ষণকে 
ধর্মযাজকত! ( অধ্যাপনা, যাজনাদি) করিয়! প্রতিগ্রহ ( অর্থাৎ দক্ষিণা গ্রহণ ) 
করিবার বিধি ধর্শান্ত্রকারের দিয়াছেন (৭৩), তাহার সম্বন্ধে চিকিৎস! 


*ন বৈ কুব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্‌। ৪ 
ঈশ্বরাণাং বন্মতাং লিপ্েদখ/ঞ বৃত্তয়ে ॥” প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ। 


(৭২) ১অ, যাজ্বন্ষ্য সংহিতা দেখ। 


(৭৩) 


“উচিতং প্রতিগৃহীয়াদ্‌ দগ্যাছুচিতমেষ চ। 

তাবুভো গচ্ছতঃ দ্বর্গং নরকন্ত বিবর্জয়েৎ | 

ন বাধ্যপি প্রযচ্ছেত নাস্তিকে হৈতুকেৎপি চ। 

ন পাষণ্ডেষু সর্বেষু নাবেদবিধিধর্শবিৎ ॥ 

রূপ্যঞ্চৈব হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং ভিলম্‌। 

অবিদ্ধান্‌ প্রতিগৃহ্ীয়াস্তম্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ 

দিজাতিভেযা ধনংলিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যে। িজোত্তম: | 

অপি রাজন্যবৈষ্ঠাভ্যাং ন শুদ্রন্ত কথন ॥ 

বৃত্তিসঙ্কোচমন্থিচ্ছেমেচ্ছেত ধনবিস্তরম্‌। * 

ধনলোভে প্রস্তস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥* 
* ৩০অ, ন্বর্গধও পদ্মপুরাণ। ৩অ. উশনঃ সংহিতা দেখ। 
৯৩অ, বিষ্ুণনংহিতা, কাত য়ন, বৃহল্পতি ও শহ্খসংহিত।' দেখ | 


অধাপনমধ্যয়নং য্জনং যাজনং তথা। 

দ[নং প্রতিগ্রহশ্চৈ ঘট, কন্মমাণ) গ্রজপ্মনঃ | ৭৫ ॥ 

যাক কর্মণামত্য আপি কর্নীণি জীবিকা | 

: যাজনাধ্যাপনকৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥” ৭৬ ॥ ১*অ মন্থসং হিতা। 
দক্ষিণায়াঃ প্রদানেন স্মতিমেধাঞ বিন্দতি। 


সতিলনামগোতেণ দদ্যাদ্‌........*দক্ষিণাম্‌ ॥ ১০, স্বষ্টিথগ পঘ্মপু। 
১৯1২০1৩১অ, ৪ *দেখ। 


১০৮ বৈদ্যপুরারৃত্ত | 


করিয়! অর্থগ্রহণকব! শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইবার কোন ঘুক্কি ও কাবণ নাই বলিয়া 
বুঝিতে তইবে। শাস্্লোচনায় গ্রকাশ পায় যে, ষাজন অধ্যাপন গ্রাভৃতিত্ে 
অর্থ দেওয়ার ও লওয়ার ধিধি শান্ত্ে রহিত্কাছে (৭৪)। আর্ধা ত্রান্ধণেরা 
যে উক্ত বিধি অবলম্বনে ষাকতন, অধ্যাপন বৃত্তি দ্বারা বু কাল হুইতে জীবিকা! 


গ্বত্বিক যদি বৃতোধজ্ে স্বকর্ম পরিহাপয়েখ। 

তন্ত কর্মানুরূপেণ দেয়োইংশঃ সহ কর্তৃভিঃ ॥২০৬ 1 
দক্ষিণা চ দত্তাস্থ ম্বকর্্ম পরিহাপয়ন্। 

কৃষ্নমৈব লভেতাংশমগ্েনৈব চ কারয়েৎ ॥ ২০৭ ॥ 
বন্মিন্‌ কর্মণি যাস্ত হ্ারুত্তাঃ প্রতযঙদক্ষিণ!ঃ। 
সএবত! আদদীত ভজেরন্‌ সর্ববএব বা ॥ ২০৮ ॥ 
রথং গরেত চাধবর্ধ [ক্র্ষাধানে চ বাজিনম্‌। 

হোতা বাপি হরেদশ্বমুদগী তা চাপ্যনঃ কয়ে ॥ ২০৯ | 


২১১ ২১২২৯১৩1২১৪ শ্লোক দেখ । ৮অ. মন্ত্রসংহিত| | ১৯০1১৯৯1১৩৯ শ্লোক, ৩৬ অধ্যায়, 
হরিবংশ, ১০৩; অনুশীসন পর্ব্ঘ, মহাভারত দেখ । অন্ঠান্ শ্মতি ও পুরাণ দেখ, ্রা্ষণ- 
দিগের বহু অর্থ দক্ষিণা গ্রহণের কথা আছে। 


(৭৪) “ন পুর্দিং গুরবে কিঞ্চছুপক ববীতি ধর্্াবিৎ। 
স্াস্তংস্ত গুরুণাজ্ঞপ্ত? শক্তযা গুর্ববর্থমাহরেৎ ॥ ২৪৫ ॥ 
ক্ষেত হিরণাং গামশ্ব ছতোপানহমাসনং | 
ধান্যং শ'কগ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ |” ২৪৬ | ২অ, মনুসংহিতা।। 
“গুরবে তু ধনং দত্বা ন্নায়ী তু তদনুজ্ঞয়া। 
বেদব্রতানি বা পারং নীত্বাপুযুতয়মেব বা | ৫১ ॥ 
১অ, যাজ্বন্ষ্য সংহিত!। 
অধীতা চ গুরোর্সেদান্‌ বেদৌ বাঁ বেদমেব বা। | 
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংঘমী গ্রামমাঁবসেৎ | ৩অ, হারীতসংহিতা | 
৩মংশঃ বিষুপুরাণের ১৭অধ্যায়ের ১৩শলোক দেখ। 
“সান্ত।নিকণ যক্ষামাণমধ্তগং সর্ববেদসং। 
জর্্বধথং পিতৃমা ত্র্থ” শ্বাধ্যাবার্থযপতাপিনঃ | ১। 
নবৈভান্‌ স্াতকা ন্‌ বিছ্যাদত্রাহ্মণান্‌ ধর্মতিক্ষুকান্‌ 
নিঃখেন্ো। দেযমেতোভো। দানবিদ্াযািশেষত: ২7 
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নির্বাহ করিতেছেন, তাহ! সকলেই অবগত আছেন। যাঁজনকাধ্যে অথাৎ 
পৌরোছিত্যে একটি কপর্দকও ব্রাঙ্গণদিগের (পুরোঠিতের ) বার করিতে হয় নাঃ 
কিন্তু সেরূপ স্থলেও দক্ষিণ না দিল ব্রত স্টগ ও ফলদারক হয় না (৭৫)। 
এরূপ অবস্থান সমমধিকব্যয়সাধ্া যে চিকিৎসা বৃত্তি, তাহ! ব্রাহ্মণের বে 
উপরি উক্ত বাজন ও অধ্যাপনরূপ বৃত্তির শান্ত্রবিধি অনুসারেই করিতে পারেন, 
তাহার জগ্ত শাস্ত্রে ্পষ্ট বিধি থাকা যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্তক এবং প্রাচীন 
কালের ব্রাহ্মণের! ষে উক্ত বিধি অনুসারেই চিকিৎসাবৃত্তিও করিতেন এবং 
আহুর্ধেদীর চরক ও স্থক্রতসংহিতায় যে এই কারণেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি 
উক্ত হইয়াছে, তা বলা বাছুল) । যাজন, অধাপন হইতে চিকিতুসা কোন 


এতেভ্যে। হি দ্বিজীগ্রেত্যে। দেয়মন্নং সদক্ষিণম্‌। 
ইতরেভো। বহির্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে ৷ ৩। 
সর্বরত্বানি রাজ! তু বধ্ার্থং প্রতিপাদয়ে। 
ত্রাহ্মণান্‌ বেদ বিদ্বষো! যক্ঞার্থ কব দক্ষিণাম্‌ ॥৪ ] ১১অ, মনুসংহিতা। 
(৭৫) "যথাশকি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চযাতিরমস্ত্র” | ইত্যাদি ॥ ৭৩অ, বিষুসং | 
“বৃথ। বিপ্রধচে যন্ত গৃহাতি মনুজঃ শুভে। 
অদত্া দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ফ্রুবম্‌ 
ইতি নারদীয়াৎ অতএব ভবদেবভট্রেনাপি বামদেব্যগানাত্তরং দক্ষিণোকা তথা বশিষ্েন, 
ইত্যাদি। তিথিতত্ব। দুর্গাপূজা! । অষ্টাবিংশতিতত্বানি। রঘৃনন্দন কৃত। 
| “তথ! '্রাহ্মণে দক্ষিণ দেয়! যত্র যা পরিকীর্তিতা। 
কর্ান্তেহদুচ্যমানায়াং পুর্পাজাদিক' ভবেৎ 1 ইতি। 
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনেন দক্ষিণাদানন্ত কর্শাস্ততাবিধানাৎ। ইত্যাদি। শ্রাদ্ধতত্ব, ৷ 
ব্যাসঃ-“অন্ধাযুক্তঃ শুচির্দাতে। দানং দদ্যাং সদক্ষিণম্‌। 
অদক্ষিণত্ত যদ্দানং তৎসব্বং শিশ্ষলং ভবে | 
দক্ষিণাভিরুপেতং হি কর্ম সিদ্ধাতি মানবে । 
নুবর্ণমেব সর্ববান্থ দক্ষিণান্থ বিধীয়তে |” ইত্যাদি। সংস্কারতত্ব, 
অষ্টাবিংশতি তত্বানি, রঘুনন্দন ম্মার্তধৃতণ বিবাহপরিপাী । 
এই বিধির অনুরূপ বিধি বৈষ্ভাশান্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, উহাঁও ব্রাহ্মণদিগেরই কৃত যথা. 
“চিকিৎসিতশরীরং যো! ন নিষ্ধীণাতি ছুর্দ্মতিঃ । 
স যণ্খ করোতি স্থকৃতং তৎ সর্ব্ং ভ্যিগস্স,তে |” ভৈষজ্ঞারত্কাবলীধৃত বচন, 
২স্টাকাধৃত চরকমংহিতার বচন। 


১১০ , বৈদ্যপুরাবৃত্ত। 


ংশেই লোকের অল্প ভিতকর নভেঃ এমন উপকার করিয়া ব্রাহ্মণের! কাহারও 
নিকট প্রত্যুণকারগ্রথণ কাঁরতে পারেন না, করিলে পাপী হন, গ্রাচীনকালের 
্রাদ্ধণের! এই জন্ উহা করেন নাই,ইত্যাঁদ সিদ্ধান্ত যে একাত্তই ভ্রমাত্মক,তাহ1 
দুরদর্িমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। চরক যে বলিয়াছেন, বৃত্তি- 
নিমিত্ত বৈশ্ত চিকিৎসা করিবেন, তাঠার অর্থ ইহা নে যে, টৈশ্ত চিকিৎসা 
করিয়। "যেন তেন প্রকারেণ” ( অন্ায়রূপে ) সকলেরই অর্থশোষণ করিবেন ? 
বৃত্তিনিমিত্ব বৈশ্ত চিকিৎসা! করিবেন, ত্বাহারও ধর্মপথে থাকিয়াই করিতে 
হইবে, ইহাই মহর্ষি চরকের অভিপ্রায় । এ বিধান ধর্মযাজক, চিকিৎসক, 
রাজা, বণিক, প্রজা! সকলের সম্বন্ধেই, কেবল চিকিৎস! লইয়া বাহার! (গ্ঠার়- 
বহিভূ্তি) এ বিচার করেন, তাহাদিগকে একদেশদর্শা বলিতেই হইবে। প্রাচীন 
কালের ব্রাঙ্গণগণ চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করিতেন, তা! ধন্বস্তরির সহিত 
তক্ষকের কথোপকথনেই প্রকাশ পাইতেছে (৭৬)। 


(৭৬) “প্রাপ্তে চ দিবসে তশ্মিন্‌ সপ্তমে ছিজসত্বমঃ | 
কাশ্যপোহভ্যাগমদ্ধিত্বাংস্তং রাঁজানং চিকিৎসিতুম্‌ | 
শ্রতং হি তেন তদভূদঘথ! তং রাজসত্তমম্‌ 
তক্ষকঃ পর্রগন্রেষ্ঠো নেষ্যতে যমসাঁদনম্‌ | 
তং দষ্টং পন্নগেন্রেণ করিষ্যেহহমপজ্ববম্‌ |. 
তত্র মেহর্থশ্চ ধর্শশ্চ;তবিতেতি বিচিন্তয়ন্‌ ॥ 
তং দদর্শ স নাগৈন্্স্তক্ষকঃ কাশ্তপং পথি | 
গচ্ছন্তমেকমনসং দ্বিজোতৃত্বা বয়োতিগঃ | 
তমব্রবীৎ পন্রগেন্দ্রঃ কাস্ঠপং মুনিসত্তমম্‌। 

ক ভবাংস্তরিতে! যাতি কিঞ্চ কার্ধ্যং করিষ্যতি | 
কবাঙ্ঠুপ উবাচ-_নৃপং কুরুকুলো ৎপন্নং পরিক্ষি তমরিন্দমম্‌। 
তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠস্তেজসাপি প্রধক্ষ্যতি ॥. 

* তং দষ্টং পশ্নগেন্দ্রেণ তেনাগ্রিসমতেজসা। 
পাওবাণাং কুলধরং রাজানমমিতোজসম্‌ ॥ 
গচ্ছামি ত্বরিতং সৌম্য সদ্যঃ কর্ত,মপন্বরম্‌। 

তক্ষক উবাঁচ_অহং স তক্ষকো এদ্ধন্‌ তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্‌।- 
নিবর্তস্ব ন শক্তত্তং ময়! দষ্টং চিকিৎসিতুম্‌। 


ব্রাহ্ধণাংশ-_পুর্বখণ্ড। ১১১ 


সকল শাস্ত্রেই আযুর্কেদকে ব্রা্গণের শান্তর, ব্রাহ্মণের পাঠা বলিয়া! উদ্ত 
হইয়াছে (৭৭)। ইছ প্রাচীনকালের এাযুর্বেদবাবসায়ী অঙ্ষ্ঠ*( অর্থাৎ বৈদ্য) 


কাশ্প উবাচ--অহং তং নৃপতিং গত্ব। ত্বয়। দষ্টমপক্যরম্‌। 
করিষ্যামি ইতি বুষ্ধিরিদ্যাবলসম।শ্রিতঃ | 
তক্ষক উবাচ-_হদি দষ্টং ময়েহ ত্বং শক্তঃ কিকিৎ চিকিৎসিতুস্‌। 
ততো বৃক্ষং ময়া দষ্টমিমং জীবয় কাশ্তপ ॥ ইত্যাদি। 
কাশ্থপ উবাচ-_দশ নাগেন্ত বৃক্ষং স্বং যস্েতমপি মন্যসে | 
অহমেনং ত্বয়া দষ্টং জীবয়িযো ভুজঙগম ॥ ইত্যাদি । 
তং দৃষ্ট1 জীবিতং বৃক্ষং কাশ্পেন মহাত্মন1 | 
উবাচ তক্ষক ব্রহ্ধন নৈতদত্যডভুতং ত্বয়ি | ইত্যাদি । 
ক' ত্বমথভিপ্রেগ্দ,ধাসি তত্র তপোধন। ইতাদি। 
অহমেব প্রদান্তামি তত্তে যদ্যপি দুল'ভম্‌|। ইত্যাদি । 
কাস্কপ উবাচ-_ধনার্থাঁ যাম্যহং তত্র তন্মে দেহি ভুজঙ্গম। 
ততোহহং বিনিবর্তিষো স্বাপতেয়ং প্রগৃহ বৈ। 
তক্ষক উবাচ-_যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে তন্মান্্রাজ্ঞস্ততোধিকং | 
অহমেব প্রদান্তামি নিবর্তন্থ দ্বিজোত্তন ॥ ইত্যাদি। 
ভন্ধ,! বিত্তং মুনিবর তক্ষকাদ্মাব্দীপ্িিতম্‌। 
নিবৃত্তে কাশ্ঠপে তশ্মিন্‌ সময়েন মহাত্মনি |” ইত্যাদি 
৪৩ম, আদিপর্ধ্ব, মহাভারত । ৪৭অ, আদিপর্বব ঈ। 
্বিষবিদ্য। বিশারদ ছিজোত্তম কা্ঠপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিং তক্ষক 
জংশনে প্রাণতাগ করিবেন। তন্রিমিত্ত তিনি মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক 
রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌধধি বলে তাহাকে সপ্লীবিত করিব| তাহ। হইলে 
আম।র ধশ্ম ও অথ? উভয়ই লাভ হইবে। ইত্যাদি। তক্ষক কহিলেন, ব্রন্ষন্ত আমিই 
সেহ তক্ষক, .***** তুমি ক্ষান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাঁধা কি তুমি তাহাকে 
রক্ষা কর। ইত্যাদি । কাশ্ঠপ তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, হে তক্ষক ! আমি ধনার্থা 
হুইয়! তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমায় প্রচুর ধন দেও তাহা। হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি। 
তক্ষক কহিলেন, ছ্বিজোতম !......* * আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও | 
»1 তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে ম্বাভিলবিত অর্থ লয়! স্বস্থানে গমন 
করিলেন” প্রীক!লীপ্রসন্ন সিংহ কর্ভুক অনুবাদ । ৪৩অ, আদিপর্ব, মহাভারত 
(৭*) "পুরাণং মানবে ধর্ম সাঙ্গো বেদশ্চিকিংসিতমূ। 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুতিঃ |” 


১১২ _. বৈদ্যপুরারত্ । 


দিগের ব্রাক্মণজাতিত্বের এক উৎ্কষ্ট প্রমাণ। বঙগদেশে বাচারা বৈদ্যজাতি 
বলির পারচিত তাঙার! যে প্রাচীনকাস্দের মন্গু *ভূতি শান্ত্রো্ত অথষ্ঠ, তাহ! 
ত্বাহাদের চিরচিক্ৎসাবুত্তি হইতেই প্রকাশ পায়। বড় ছুঃখের বিষয় যে, 
এদেশের বৈদাগণের মধ্যে চির অধ্যাপনা ও চির চিকিৎসাবৃত্তি ইঠাদিগের 
ব্রাহ্মণজাতিত্বের ইতিহাস আজও সকলের নিকট ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু 
তথাপি বর্তমান হিন্দুসমাজ, ইহাদিগকে শুদ্র, বর্ণসঙ্কর. বৈশ্য, ইত্যাদি কত কি 
বলিতেছেন, চিকিৎসা শৃদ্রের বৃত্তি বলিয়া ইহাদ্িগকে কত যে বিদ্রিপ করিতে- 
ছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যার না। কেহ কেহ বা ইঞাদিগকে জাল অদ্থষ্ 
বলিতেও ক্রুটী করিতেছেন না! (৭৮)। 


ইতি নৈদাশ্রীগোপীচগ্দ্র'সেন গুপ্ু.কবিরাজরুত-বৈদাপুরা বৃত্তে 
্রান্মণাংশে পূর্বথণ্ডে নৈদাবৃত্তির্মম 
চতুর্থাধাঃ সমাঃ। 


মন্ুনংহিতার ১ অধ্যায়ের প্রথম শ্লৌকের কুল্লকভট কৃত টাকাধূত মঙ্গাভারত বচন| . 
অঙ্গানি চতুরে। বেদ! মীমাংসা স্ঠায়বিস্তরঃ। 
নু পুরাণং ধ-শাস্্রক বিদ্য। হোতা চতুর্দশ ॥ ২৮। 
আমৃর্স্বেদে ধন্ুর্ক্বেদে। গান্ধর্ববশ্চৈব তে ভরয়ঃ | 
অর্থ শাস্ত্র; চতুর্ন্ত বিদ্যাস্থষ্টাদণৈব তু ॥২৯॥ ৬অ, ৩মংশ, পিষুপুরাণ। 
উদ্ধৃত মহাভারত আর বিষুপুরাণ বচনের দ্বার; কি প্রকাশ পাইতেছে না যে. আরুরবেদ 
ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশান্ত্র ? আরুবেরদ ত্রাঙ্গণের বি], ব্রাহ্মণের পাঠশাস্ত্র হইলেই 
বুঝিতে পার। যাঁয় যে, বেদ-স্মৃতি-ও-পুরাণ-বিহিত কন্ম নকল যেমন ব্রাঙ্গণের বৃত্তি তেমনি 
আফুর্ধেদোস্ত চিকিৎসাও ব্রাহ্মণের বৃত্তি। 
(৭৮) বৈদ্যপুরা.ত্তের অপবাদাংশে বৈদ্যজাতির এ সকল মিথ্যা অপবাদের আালোচনা 
কর! যাইবে । 


পঞ্চগাপ্যায়। 
অগ্ষ্ঠাৎপত্ত। (১) 


কি প্রকান্ধে কোন্‌ সময়ে অন্বষ্ঠের (বৈদোর ) উৎপন্তি গইয়াঞ্ছে, এ অধ্যাঞ্ে 
তাহারই আলোচন1 করা যাউক। ব্রাঙ্গণ পিতা আর বৈশ্ঠকগ্ঠা মাতা হইতে 
অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি, এই ইতিহাস ব্হ শাস্ত্রে আছে (২)। শী সমুদয় শান্্রের 
মধো মনুসংঠিতাই সর্ব পেক্ষা প্রাচীন। বৃহম্পতিলংঠিতানুসাবে মনুস্তংছিতা! 


(৯ বৃহন্ধন্মপুরাণ, বৈদ্যরহণ্ঠ, কায়স্থবংশা বলী. কায়স্থপুরাণ জ।তিমালা, বৈদ্য-ও-অশ্ব$- 
জাতিবিচার, বঙ্গে সামাজিকতা বঙ্গজ কায়স্থ তত্ব, খ্রন্ব্ কোন বর্ণের প্রতিবাদ, খণ্ড নব্য- 
ভারতের ৬।৭ সংখ্যাধূত বর্ণতেদ প্রবন্ধ, এ খণ্ডের ১১১২ সংখ্যাধৃত বর্ণভেদ বৈদ্য প্রবন্ধ? 
ব্লাজসাহি হইতে প্রকাশিত ২৫ ভাগ ৩৭1৩৮1৩৯।৪০৪১1৪২:৪৩:৪৪1৪৫1৪৬:৪৭ সংখ্যা ও ২৬ 
ভাগের ১ হইতে ১৪ সংখ্য। প্রকাশ্তি বৈদ্যের অন্বষঠত্ব দ্বিঙ্তত্ব ও সন্নযাসে অধিকারিত্বের 
খণ্ডন” প্রবন্ধ এবং 47:17055 870 (8563 06 3601281 09 01771808500958,10615805 
৪৪ ৮8117. এই সকল পুন্তকে ও প্রবন্ধে এবং গত ছেন্সস উপলক্ষে “বৈদায বড় (ক 
কায়স্থ বড়” এই আন্দোলনে বঙ্গবাসী ও বম্ুমতী প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বৈদ্যজাতির 
€অস্বষ্ঠের ) উৎপাত্তসন্বন্ধে বিস্তর শান্ত্রবিরুদ্ধ (কুৎসাপুর্ণ) আন্দোলন হওয়াতেই এই 
অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল। শাস্ত্রের অনেক স্থলেই ব্রাহ্ম? পুরুষ আর বৈশ্য স্ত্রীতে *অস্বঠঠের উৎপত্তি 
উক্ত আছেণ এসকল স্থলে বিবাহপ্রলঙ্গ না থাক! যে সংক্ষেপোক্তি, তাহাই প্রচারকরা এ 
অধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন । 


€) পব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্ঠায়ামন্বত্টো৷ নাম জাতে । 

নিষাদঃ শৃন্রকন্ায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥৮॥ ১৯*অ. মন্গুদং, 
"বিপ্রানমব্ধ্ণাভিবিজ্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশশ্ত্িয়া ম্‌। 
অন্বটা নিষাদঃ শৃদ্রযাং যঃ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥ ৯১। 
বৈশ্ণু্র্যোস্ত রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা স্মৃতী। 
বৈশ্যাতু, করণঃ শূত্রযাং বিশ্লান্বেষ বিধিঃশ্বতঃ 1 ৯২ ॥ ১, যাজ্ঞসং! 
“বৈশ্যায়াৎ বিধিন! বিপ্রাক্জাতো হান্বষ্ঠ উচ্যতে ।” ইত্যাদি । উশনাঃ সং । 
“বৈশ্যার়াং ব্রাঙ্গগাজ্জাতোহস্বঠো মুশিসত্তম ! 
্রাহ্মপানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টো মুনিপুজবৈঃ 1” 

পরাশরমংহিতা ও জাতিমালা ধৃত পরশুরাম সংহিতা বচন। 

৫ 


১১৪ , বৈদাপুরারত্ত ॥ 


বেদেরই পরবর্তী শান্তর (৩)। খণেদের শতপথ ব্রা্গণ ও ছান্দেগ্য ব্রাহ্মণেও 
ফখন মনুর নাম, মন্ুসংহিতার গ্রাশঃসা আছে (8) তখন মনুসংহতা যে খণে- 
দের ব্রাহ্মণাংশের ও সমুদয় স্মৃতির পুর্ব বরা এবং সমস্ত পুরাণ হইতে প্রাচীন 
তাহা অবশ্াই নিরাপত্তিতে স্বীকার কারতে €ইবে। পরাশরসং্হহার মতেও 
মনুসংহতা| সত্যযুগের ধর্মশান্ত্র (৫)। উদ্ৃত বৃম্পতিমংঠিতার প্রমাণানুসারে ও 
তাহাই সাব্যস্ত হয়। আগম শান্সমতে সঙাসুগে বেদোক্ত, জেহাযুগে স্বহ্াক্ক, 


এততিম্ন গৌতমনংহিতা, স্কন্দপুর'ণায় বিবরণ থণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ ও ব্রঙ্গপুরাণ্, 
পদ্মপুরা+ প্রভৃতির বৈদেযোৎপত্তি (অন্বভ্জোৎগঞ্ডি ) দেখ | 
উদ্ধত %ারাশর ও-পরশুরীমবচনে কেবল অদ্ব্ের চিকিৎলারৃত্তির বিধি নহে, সক্ত বচন 
যেমন অশ্বন্ঠের উৎপত্তির ইতিহাস, তেঙ্নি চিকিৎসাবুত্বিরও উতিহ।স ! কেন না তাহাদের 
বহু পূর্ব হইতে মুনিগণকর্তৃক অন্বঠ ষে চিকিৎসাকাত্যে নিবুক্ত হইয়।ছেন, উহাতে তাহাই 
শ্রকাশ পায়। 
(৩) “বেদীখোপনিবন্গ,ত্বাৎ প্রাধান্যং ঠি মনোঃ ম্মৃতম্‌। 
মন্বর্থবিথরী তা ষ। স| স্মৃতি ন” প্রশস্্রতে ॥” 
ঈশ্বরচঞ্জ,বিষ্ভ।সাগর কৃত দ্বিতীয় ভাগ বিধবাবিবাহ বিষয়ক 
গুশ্তক ধৃত বৃহম্পতিসণহিতা বচন। 


(৪) “তথ চ ছান্দোগ্যব্রাঙ্গণে অয়তে, মনুর্বর্ব যৎ কিঞ্জিদবদৎ তত্তেষজং ভেষজতয়! 
ইতি। বৃহম্পতিরপ্যাহ। 
বেদাঁর্থোপ নিবন্ধংত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ ম্মৃতম্‌। 
মন্বর্থবিপরীতা৷ যা স। স্মৃতিন/ প্রশম্ততে ॥ 
তাবচ্ছান্্াণি শোভন্তে তর্কু ব্যাকরণাঁণি চ। 
ধর্মার্থ মোক্ষোপবেষ্টা মনুর্যাসন্ন দৃশ্যতে |” ইত্যাদি । 
১অ, মনুসংহিতার ১ঞ্লোকের কুলল,কহুউকৃত মন্বথমুক্তাবলী গীকাধৃত | 
“তর মনুবৈর্ব যৎকিঞ্থ্দিবদত্তপ্তেণজমিতি খচো। যজংষি সামানি মন্্রা আপর্র্ব!ণাশ্চ যে 
সপ্তধিতিস্ত যু ৫প্রাক্তং তৎ সর্ববং মনুরত্রবীদিত্যাদার্থবাদেতিহাসপুরাণ দিভ্যঃ।” ইত্যাদি। 
৯অ। মন্ুসংহিতার ১ শ্লোকের মেধাতিখি ভাষ্য । 
(৫) “কৃতে তু মানবো ধর্মাস্ত্রোতায়।ং গৌতম: স্মৃতঃ। 
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মতঃ॥ ২৩ | ১অ, পরাশরসং। 
বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ, বিদ্যা সাগরধৃত | 


ব্রাহ্মণাৎশ-_পূর্ববখণ্ড'। ১১৫ 


হবাপরে পুরাণোত্ত ও কলিতে আগমশাস্ত্রোক্ত ধর্ম (৬)। আগমের সহিত 
বৃহস্পতি আর পরাশরের যে মতভেদ দেখা যাইতেছে, তৎসন্বন্কে এই কথ। 
বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, সতাধুগের শেষভাগে "গুণ ও বৃত্তিভেদে আধাদিগের 
মধো। জাতিভেদের (শ্রেণীবিভ্ভাগের ) স্থষ্টি হওয়াতেই বেদোক্তি ধর্ুসকলের 
সার ও তৎকালের সামাঙ্ছিক রীতি নীতি গ্রভৃতি লইয়া উভয়ের সামঞ্জস্ত 
করত মনুসংছিতার স্থষ্টি হয় (৭)। এই হেতুই বৃতস্পতি আর পরাশর 
বলিয়াছেন, মনু গ্রাথমে বেদের অর্থগ্রতণপূর্ব্বক স্থৃতিরচনা করেন ও মসুর 
কথিত ধর্ম সকল সতাযুগেব ধর্খ্। যপন খাগ্রদেও মনু আর মন্তুসংভিতা্ি নাম 
আছে, তখন মনুসংভিতা সতাযুগে্ট প্রচলিত ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ 
নাই। স্মতিব মীমাংসানচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সকল যুগেই বেদোক্ত 
ধন্্েরই গ্রাধাগ্ত (৮) স্থতরাং সতাযুগে মন্ুসংহিতা প্রচলিত থাকিলেও 


(৬) “কৃতে শ্রত্যুদিতে। মাগন্্রে তায়াং স্বৃতিচোদিতঃ। 
হ্বাপরেহপি পুরাণোজঃ কলাবাগমসন্তবঃ |” বিদ্যাসাগরকৃত বিধবা- 
বিবাহবিষয়ক ২য় ভাগ পুস্তকধূত আগম বচন । 
0) বুতম্পতি বলিতেছেন, মনু সেদের অর্থসম্কলনকরত ম্্ীয় সংহিতারচন1 করিয়াছেন । 
ইহাতেও মন্ুসংহিতা বেদেরই অব্যবহিত পরবর্ভী শাস্ত্র হইতেছে | অবশ্যই বৈদিক আচারের 
সপ্তি তঞ্জকালের আচারের ভিন্নত! হইয়াছিল, অন্যথা মন্ুসংতিতা কারণশৃন্ত হইয়া পড়ে। 
এই অধ্যায় ধৃত ১*টাক| ও পরবর্তাঁ টাকাধৃত বৈদিক বচনগুলির আলোচন? করিলে বৈদিক 
কালে মনুক্ত জাতি (শ্রেণী ) বিভাগ না! থাকা প্রকাশ পায় ও তৎকালে একমাত্র আর্ধ্য 
আর শুদ্র থাক! জানা যায় । 
"ভগবান্‌ সর্ধ্ববর্ণানাং যথা বদনুপূর্ন্বশঃ। , 
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধরন্মান্নো বক্ত,মর্থসি | ২)” ১অ, মহ্থুসংহিতা । 
খবিদিগের এই উদ্ভি দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়. ষে, বৈদিককালের শেষেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠ শুর এই চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, কিন্তু বেদোক্ত আচারে তাহারা গন্ধষ্ট না হওয়াতে 
অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ভিন্ন আচারের প্রার্থী হইয়া! মনুর নিকটে উপস্থিত হন | | 
(৮) “শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধে! যত্র দৃণ্ঠতে | 
তত্র শ্োতং প্রমাণন্ত তয়েদ্বৈধে স্মৃতিবর্বরা ॥৮ 5.০, ব্যাসসংহিতা ॥ 


“শ্রুতিস্মতিবিরোধে তু ঞ্ুতিরেব গরীয়সী ॥* মীমাংসাশান্্ব। 


১১৬ -. বৈদ্যপুরারৃত 


তৎকালেও বেদেরই প্রাধান্ত ছিল বলিয়া, বোধ করি, সত্াযুগে বেদোজ ধর্পা। 
শর্ট কথা আগমশান্ত্রে উক্ত হইয়া থাকিবে (৯)। 

বেদের দ্বারা, মাভারত ও'পল্সপুরাণ দ্বারা সগ্রমাণ হয় যে, বৈদিক কালে 
জাতিভেদ ছিল না (১০)। কিন্তধগেদ আর অথর্ববেদোক্ত পুরুষহৃক্ত দ্বারা 
প্রকাশ পার যে, (অর্থাৎ এই উভয় প্রমাণের সামঞ্জশ্ট করিয়া জানা যায় যে) 
বৈদিক কাপের শেষ ভাগেই ভারতীর আর্ধাগণের মধ্যে গুণ-ও.বৃত্তিগত 
জাতিভেদের (শ্রেণীবিভাগের ) সুত্রপাত হইয়াছিল (১১); এবং বর্তমান 
হিন্দুজ$তিভেদ না হইলেও মনুসংহিতার অগ্তান্ত অধায় সহ ১০ অধ্ায়টি পাঠ 








(৯) কোন স্বৃতিতেই আমর! এ পর্য্যস্ত আগমশাস্ত্রের উল্লেখ দেখি নাই। (৬)টাকাধৃত 
আগমবচনেই প্রকীশ পায় যে, আগম হইতে স্মতিপুরাণই প্রাচীন ও পূর্ব পূর্ব যুগের 
ধন্দশান্্। সুতরাং আগম হুইতে পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিতে উক্ত বিষয়ে যে ইতিহাস আছে 
ভাহাই বিশ্বাসযে।গ্য। 

(১০) “কারুরহং ভিষক্‌ তাতঃ মাতা চ শম্তপেিণী |” বাখেদসং। 
পন বিশেষোহস্তি বর্ণান1ং সর্ব্বং ত্রাহ্মমিদং জগৎ 
তন্ষণ! পূর্বস্থষ্টং হি কর্ণ! বর্ণতাং গতম্‌ ॥” 
হিন্দুধর্শের শ্রেষ্টতাঁধৃত মহাভারত বচন । 
"ন বিশোহস্তি বর্ণানাং সর্ব ব্রাঙ্মমিদং জগ২। 
্রক্ষণা পূর্ব ৮ ভি কর্মণ। বর্ণতাং গতম্‌ ॥” ন্বর্গধণ্, পদ্মুপুরাণ বচন । 
*একবর্ণমিদং সর্ধদং পূর্বামা সীৎ ঘুধিষ্টির | 
কন্মক্রিয়াবিভেদেন চাতুর্ববণ্যং প্রজায়তে | 
অন্থশাসনপর্ব মহাভারত । 
“চাতুর্ববণ্যং ময়া ৃষ্টং গুণকর্দ্মবিভাগশঃ।” ৪অ, ভগবদগীতা। 
€১৯ "মুখং কিমস্ত কিং বাহু: কিমুরুঃ পাদ উচ্যতে। 
ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্বাহ রাজন্যোইভবত | 
উরুততদন্ত য্ধস্ঠঃ পঞ্ভ্যাং শৃক্রো অজায়ত |” অধ্বববেদীয় পুরুষ সুক্ত। 
“মথং কিমন্য কিং বানু কিমুরঃ পাদ উচ্যতে। 
ত্রাঙ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যকৃতঃ। 
উরুত্তদন্ত যইৈপ্ঠ; পত্যাঁং শূর্রে। অজায়ত.” খখেদীয় পুরুষ সুক্ত। 


ব্রাঙ্গণাংশ _ পূর্বথণ্ড । ১১৭ 


করিলেই বুঝিতে পারা বায় যে, মনুসংহিতাস্ষ্টির পূর্বেই উক্ত গুণ'ও-বৃত্তি- 
গত শ্রেণীবিভাগ ক্রমে বংশগত ও অতিশদু বিস্বৃত হইয়! পড়ে। মন্থুসংহিতার 
১* অধ্যায়ের জাতিবৃত্বাস্তে ,অস্বষ্ঠের উৎপত্তিবিব্ণ থাকার স্পষ্ট পরিবাক্ত 
হয় যে, সঙ্তাযুগে ( বদককাতলেই ) অঞষ্ঠন্দগের উৎপত্তি কর। এতক্ষণ যাহ! 
যাহা বল! হইল তাহাতে ইচাও গ্রকাশ পাইতেছে যে, ষে সময়ে জাতি অর্থাৎ 
ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রয় নৈশ্ত শুদ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হয়, সমুদয় স্ত্ৃতি ও পুরাগশাস্ত্রকর্তা 
হইতে ভগবান্‌ মনু তাহার নিকটবর্তী । উদ্ধৃত বৃহস্পতি-আর-পরাশর-বচন 
দ্বারাই তাত! বিশেষরূপে সগ্রমাণ হইতেছে । এমতাবস্থার় অন্বষ্ঠের উৎপত্বি 
ও জাতিবিষয়ক ইতিহাস ভগবান্‌ মনু যাহা বলির!ছেন, তাচাই সতা হাঁতহাস 
বলিয়া যে গ্রহ্ণীয় তাহাতে আর সন্দেচ নাই। অন্ত কোন স্মৃতি কিংবা 
পুরাণকাঁর তাচার বিপরীত হতিহাস বলিয়া! থাকিলেও তাহা মিথা।, যেগেছু 
সতাযুগের ( ভগবান্‌ মন্ুরও পৃর্ববর্তী) অস্বষ্ঠের উৎপত্তি ও জাতিবিষরক 
ইতিহাস মনু যাহ বলিয়াছেন, তাছার বিপরীত ইতিহাস, সতাযুগ হইতে ছুই 
তিন ও চতুযুগ দৃব্বস্তী (ন্রেতা ত্বাপর ও কলিযুগের ) শান্কারেরা কেহ প্রচার 
কিয়া থাকলেও তাহা যে গার ও যুক্তি অনুসারে সত্য বলিয়া পরিগৃচীত 
হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য । এমতাবস্থায় অন্ষ্ঠের উৎপত্তি-ও-জাতি- 
বিষয়ক হঙিহাসসত্বন্ধে আমরা মহথসংতাকেই মূল বলিয়া! অবলম্বন করিলাম। 

মন্ধু বর্লিগাছেন,-_. 

*্রাঙ্মণ।দ্বৈগ্তকন্তায়ামন্ডো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শূদ্রকন্ায়াং যঃ পারশব উচাতে ॥ ৮ ৮৮ ১০, মনুসং | 

্রাঙ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা পড়ী বৈশ্ঠকন্তাতে উৎপন্ন সন্ত'নের নাম ,অম্বষ্ঠ, 
আর বর্ণ হইতে তদীয় বিবাছিত। স্ত্রী শুদ্রকন্তাতে জাত সন্তনের নাম নিষাদ? 
নিষ।দের অপর নাম পারশব। 

এই বচনে বিবাহের প্রদঙ্গ স্পট নাই, কিন্তু আমর! পরিাররূপে উহার 
অনুবাদে ব্রাহ্মণের স্ীক্ণ বিবাহিতা পত়্ীতে অন্বষ্ঠের উৎপত্তি প্রচার-করিলাম, 
ইহাতে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে স্থতরাং নিয়ে তাহারই আলোচনা 
করা যাইতেছে । 

“একান্তরা ত্রাঙ্গণন্ত বৈশ্তা তত্র জাতোহহষ্ঠঃ স্থৃত্যন্তরে ভূজ্জকণ্টকঃ 


১১৮ '.. বৈদাপুরারত্ত। 
ইতুাক্তঃ (১২)। ....., ১০০,১০1 কষ্টাগ্রহণং ভ্ত্রীমাত্রো পলক্ষণং ব্যাচক্ষতে টব শ্তা- 
স্তিরামিতার্থঃ | ৮1৮ ৮ক্লোক, নেধংতিথি ভাষ।, মনসংভহিতা। 

, ব্রাহ্মণেব একাস্তর1 পত্ভী নৈশ্তকন্ঠাতে জাত 'অন্ব্, অন্ত স্বৃতিতে য।ভাকে 
ভূজ্জবকণ্টক বলিয়া উক্ত €ইয়াছে। .........,.| জীমান্র প্রদর্শনার্ধী কন্াশবা 
গৃহীত হইয়াছে । উহার অথ নৈশ্ঠঞ্জাতীয়া স্ত্রীতে (১৩)। ও 


০২) মেধাতিথি অম্বঠকে যে ভূঙ্জকণ্টক বলিয়াছেন, তাহা! ভুর্ল। মনুসংহিতার ১৯ 
অধ্যায়ের ২১ প্রোক ও তাহার ভাষ্য চীকা দেখ। ভূজ্জ কণ্টক শব্ধ নহে উহাও ভ্রম, প্রকৃত- 
পক্ষে ভূব্ীকণ্টক শব যথা, তূঝকটক (তৃর্-_কণ্ট + বণ যোগ) সং পু বর্ণ সঙ্কর জাতি- 
বিশেষ। ৯২৯১ পৃঃ. প্রকৃতিবাদ অভিধান 

“ত্রাত্যাত্ব, জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্ব। ভূর্জকণ্টকঃ1” ইত্য'দি। ২১। 
১*অ, মনুসংহিতা। 

প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতার এই শ্লোকে ভূর্জজকণ্টকের উৎপভিতে ব্রাত্যসম্পর্ক থাকায় 
ও বিবাহসম্পর্ক না থাকায় ভূর্জকণ্টক অন্থন্ হইতে স্পষ্টতঃ ভিন্ন হইতেছে। 

(১৩) মেধাতিথি ভাষ্যের 'একান্তরার' আমরা পত্ী অর্থ কেন করিলাম ভাহা গর বক্ত 
হইতেছে। মেধাতিথির এই বৈশ্ন্তিযামিভ্যথ£ বাকোর কেহ বৈগ্তপ়ী অথ করিতে 
গাঁরেন। এরূপ করা নিতান্তই অদুরদণি তাঁর পরিচায়ক, যেহেতু বিবাহ বিধিতে শঙ্খ 
স্মতিতে আছে, "ব্রাঙ্মণী ক্ষ ওয়া বৈষ্ঠা ব্রন্ষণন্ত প্রকী্িতা ” ব্রাহ্মণের পত্রীইিতো ব্রাহ্ষণী, 
তবে কি শঙ্থ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্রীকে ব্রাঙ্গণকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন? আর 
যাজ্ঞবন্ধাও “বিশঃ স্ি়ামম্ব$" বলিয়া! পরে “বিন্নান্ষেষ বিধিন্মত£” বলিগাছেন। এখন 
কি আমরা “বিশঃ জ্রিয্াং বাক্যের বৈস্পত্ত্ী অর্থ করিব? তাহা! করিলে যে তদুক্ত 'বিন্রাহ্থ' 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির “বিবাহিতাস্থ পত্বীযু" বাক্যের সহিত বিরোধ হয়? অতএব বুঝিতে হইবে 
যে, শঙছাপংহিতার ব্রাঙ্গণের কন্তার্থেই ব্রা্গণী ও যাজ্জবন্ধ্য সংহিভাতেও বৈশ্যকন্তাথেই, 
প্বিশঃ স্িয়াংত আর মেধাতিথিও বৈশ্যকন্াথে ই “বৈশ্য্্রিয়া মিভাথ" (বৈশ্ঠন্ত্রীতে ) বলিয়া 
ছেন। মেধাতিথির উক্ত “একান্ত” বাকোর নিশ্চয়ই পত্ী অর্থ যখন পরে প্রদর্শিত হইতেছে 
তথন “বৈশ্স্ত্িয়ামিতার্থছে বাক্যের বৈশ্বাপত্ী অর্থ করিলে বে "ত্রাঙ্গণস্ত একান্তরার” অর্থের 
সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সে দিকে সকলেরঃ দৃষ্টি কর্তব্য । 

“তমুলোমকেশদশনাং মৃদ্ব্গীমুদ্ধহেত ক্িয়ং |” ৩অ, মন্ুমংতিতা | 
পক্তরিয়ং কন্ঠাধিকারাৎ কন্যাম্‌॥” এ শ্লোকভ'য্য মেধাতিথি। 
*কোমলাঙ্গীং কন্ঠামুদ্বহেৎ '” এ গ্লোকটাঁত, কুন্রক ভট্ট। 

নেখ। যায় বে, এই গ্লোকের “ক্িয়ং” অর্থাৎ স্ত্রী শব্দের ভাব্য ও চীকাঁকার উভয়েই কন্ঠার্ঘ- 
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গ্ত্রাঙ্গণাদিতি। কন্যা গ্রহণাদতর উচ়ায়ামিভাধ্াভার্পাং “বিশ্লান্েষ বিধি স্থবতঃঃ 
তি যাল্ঞবক্কোন স্ফটাকত্বাচ্চ ত্রান্ষণখৈশ্তক০1দাং উচ়াযামন্বষ্ঠাখ্যো জায়তেঃ” 
ইত্য।দি কুললুকতট্র টাকা । ১০আ, মনুঘাহতা | * 

ব্রাখণু হহতে হাত । বচনে কন্তাশব যুক্ত থাকা হেতু এবং যাজ্ঞবন্কাও 
ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্তীতে অধ্ষ্ঠের জন্ম স্পষ্টরূপে বলাতে বুবিতে হইবে, 
্রাহ্মণর পড়ী বৈশ্তকগাতে ব্রাহ্মণ শ্বামী কর্তৃ€ অন্থষ্ঠের ছন্ম। 

ভাষ/কার মেধাতাথ আর টীকাক।র ঝুল, উক্ত বচনের ভাষ্য 
ও টাকাতে |ববা।হত আ্ীপুরষধ অর্থাৎ ব্রাঞ্খণ পাত আ।র বৈশ্ঠাখাপত্ব!তে *ষে 
অন্বচের ডৎপাত্ত তাক স্পষ্ট বলিশাছেন। যাঁদ বল, যাজ্ঞধন্ধ্য যাহা৯বলিয়া 
থাকেন তাহা আমা পরে দোখৰ, এথানে মুর কথ। ক? উত্তর, মনুর 
কথা আমরা ক্রমশঃ শ্রকুশ কারতেছি, কিন্তু যাজ্ঞবন্ক।খচনের দ্বারাও মনুর 
উত্ত ৮ শ্লোকের অথ করা কণ্তব্য, যেহেতু |তান মনুনংহতা ও উক্ত শ্লোকের 
অথ জানতেন । [তানও অন্বন্টর উৎপাত্তর হ'তহাস ব'লয়াছেন। তাহার 
সময়ে ব্রাহ্মণের বৈশুকগ্চ।কে বিবাহ কাঁপতেন এবং ব্রাহ্মণের উক্ত ভাষ্যাতে 
অগ্বষ্ঠন।মা। পুত্রগণেরও উৎপাত হইত, এহ কথা তিনিও কাঁহয়াছেন) ( এই 
অধ্যায়ের ২টাক।ধৃত যাজ্জঞবন্ক; বচন দেন) । ভগবান্‌ মন্থু তৃতায় অধায়েক ৯২১৩ 
শোকে অন্ুলোমঞ্রমে ব্রাঙ্মণাদির ক্ষত্রয় কথা বৈশ্তকন্তা ও শূদ্রক1 ভার্ব্য। 
হয় ব'লয়৷ দশম »ধ.:য়েগ ৫শ্লোকে তাহা।দগকে ঝান্গণাদর অন্থুলোম। পড়ীমধ্যে 
গণনা কাঃয়া ১০ অধ্যাক্জের ৮শ্লেকে সেহ অনুলোম গরীগণের মধ্যে ব্রাঙ্গণের 
খৈশ্ঠাকন্যা পত়্ীতে অন্বষ্ঠের উৎপাত্ত, এহ কথা কহহিয়াছেন। যাঞ্বক্ধ্যনংহিতার 
প[বন্নাস্বেষ বাধঃ স্থৃতঃ৮ বচনের দ্বারা তাহা (বিশেষরূপে প্রম।ণীক্কত হইতেছে। 
যাজ্ঞবন্কা মধুর কথিত অ্বষ্টোৎপত্তির হতিহাস গোপন করিতে চেষ্ট। পান নাই, 


গ্রহণ করিয়াছেন: এপ অবস্থায় “টবন্যকন্য য়া" এই বাক্যের ভাষ্য করিতে মেধাতিথি 
অন্তার্থে যে “বৈহ্ঠন্ত্রিয়ামিতার্ঘঃ* বলেন নাই, বৈশ্কন্যার্থেই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ূ 
'“চতভ্রে। বিছিতা ভাবায। ত্রাক্মণন্ত যুধিষ্তিরঃ। 
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া” ইত্যাদি। অগুশাসনপর্বব, মহাভারত । 
এখানেও ত্রাঙ্ষণকন্ত। অর্থেই ব্রাহ্মণীশবের প্রয়োগ দেখা যাঁয়। 


১৯০ ... বৈদ্যপুরান্ত। 


কিংবা তন্বিপরীত কিছুই বলেন নাই যে তাহার প্রদত্ত বিধি ও উতিক্কাস এখানে 
অপ্রামাণ) ছইবে। মন্ুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকার আলোচ্য বিষয়ে যে জন্য 
মগসংছিত। অখলঘ্বন-করেন নাই তাহ। প্অন্বষ্ঠ ত্রাহ্গণজাতি” অধ্যায়ে বিবৃত 
হইবে। 


বিবাহুবিষয়ে বন্ুশাস্ত্রের গ্রমাণ থাকাসত্বেও বচনে কন্যাশব্ধ থাকাতে 
বাহার! অস্থষ্ঠটকে কন্যাগর্ভনর্ভূত অর্থাৎ কানীন পুত্ব বলিতে ইচ্ছা করেন, 
তাঙা(দগকে এই কথা বলিলেই ধথেষ্ট হয় যে, তাহ। হইলে মন্ত প্রভাত শান্ত্রকার' 
গণ, অগ্ষঠকে দ্বাদশপুত্রকার্তনস্থলে কানীনপুব্রমধ্যে ধরিয়া লইতেন (১৪) 
অলুলোশজ পুত্র বলিতেন না (১৫) ও অন্বষ্ঠ আর অনুুলে!মজ নামেরই স্ষষ্টি 


(১৪) "পিতৃবেশ্সনি কন্তা তু ষং পুত্রং জনয়েত্রহঠ। 
তং কানীনং বদেশ্নাম্ন| বোচঢুঃ কগ্ভাসমুদ্তবমূ ॥ ১৭২ ॥ অঃ মনগুসং | 
টীকা পিত্রিতি। পিতৃগৃহে কন্। যং পুত্রম্‌ অগ্রকাশং জনয়েং তং হিরন পুত্রৎমাম! 
কানীনং বদেৎ।” কুলকভট। 
“কানীনঃ পঞ্চমঃ পিতৃগৃহেইস-স্ক ভায়ৈবোৎপাদদিতঃ স চ পাশিষ্রাহগ্ত ।” 
১৫অ, বিষুসংহিতা । 
*কানীন পঞ্চমো ঘা পিতৃগৃহেৎসং-স্কৃতা কামাছৎপাদয়েন্সতমহন্ত পুরো ভবতীত্যানঃ 
১৭, বশিষ্উ সংহিত|। 
“কানীনঃ কন্তকাজাতো! মাতামহন্থতোমতঃ 1” ৯৩২ ॥ ২অ, যাঁজ্বন্ধ্যসংহিতা । 


এখানে কেহ বলিয়াছেনঃ কানীন তাহার মাতার পাণিগ্রহীতার, কেহ বলিয়াছেন, মাতা- 
মহের পুত্র, তাহাতে আমাদের কথার কোন ক্ষতিবদ্ধি নাই। কৃষ্ণছৈপায়ন বেদব্যাম কানীন 
্রান্ষণ, কিন্ত তিনি পরাশরের পুত্র হওয়াতে দেখ। যায় যে তাহাতে উপরি উদ্ত কোন বিধিই 
খাটে নাই। মনুসংহিতায় উক্ত ক্লোকের কেহ সবর্ণ পুরুষ ধরিয়! লইয়াছেন তাহাও মিথ্যা 
ইতিহাস, সবর্ণে অসবর্ণে ই পূর্ববকালে কানীনপুত্র জন্মিত, তাহ।রও প্রমাণ পক্নাশরপুত্র। 
(১৫) “একান্তে স্বান্ুজোম্যাদন্বষঠোঞ্রৌ যথা স্মংতৌ।” ইত্যাদি। 
১*অ, মন্ুসংহিতা । 
গঅনুলোমানভ্তরৈকান্তরদ্ান্তরান্গ জাতা; সবর্ণান্বছোগ্র নিষ্[দদৌ গবস্তপারশ বাঃ ৮" 
ূ ৪অ, গোঁতমসংহিভ1। 
মন্দুসংহিতা ১* অধ্যায়ের ৫1৬1৭1৮1৯.১০৯১ প্লেরকের অর্থ ভাষ্য টাকা দেখিলেই বুঝিতে 
পার! যায় ধে। ৫ হইতে ১* গ্লোক পধ্যন্ত ত্রান্মণ ক্ষাত্রয় বৈশ্তের সবর্ণে অলবর্ণে উৎপন! 


ব্রাহ্গণাঘশ-_ পূর্বখণ্ড | , ১২১ 


ইইত না। অতএব নির্ণাত হইল যে অন্বষ্ঠকে কিছুতেই কানীনপুত্র বল! 
যাইতে পারে না। অন্তের বিবাহিতা স্ত্রীতে অন্বষ্ঠের জন্ম, এই কথা যাহারা 
প্রচার করেন ব1 করিয়াছেন, তাহাদের 'স্তোষার্থু এখানে বল! যাইতেছে যে, 
অন্টের বিবাহিতা শ্ত্রীতে ( ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপ:দনের, বিধিমতে যাহাদিগের 
জন্ম, তাহার! ক্ষেত্রন্বামীর ক্ষেত্র পুত্র, ক্ষেত্রস্বামীর জাতি (১৬)। মন্তু প্রভৃতি 
শান্ত্রকারেরা দ্বাদশপুত্রকান্তনস্থলে এই পুত্রও €ক্ষেত্র্জ পু্রও ) কীর্তন. ক্র- 
য়াছেন (১৭)। অন্বষ্ঠ যখন অন্ুলোমজ পুত্র, তখন তাহাকে ক্ষেত্রজপুত্র বলিলে 
কোন শান্ত্রেই যে অন্গলোমজ ও অন্বষ্ঠটন[ম1 পুত্র উক্ত হইত না, অন্বষ্ঠ নামই ষে 
শাস্ত্রে থাকিত না, তাহ! সহজেই বুঝতে পারা যায়। মনুনংহিতার টুমধ্যায়ে 
যাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বল। হইয়াছে, ১০ অধ্যায়ে পুনরায় তাহাকে অনুলোমজ ও 
অন্বষ্ঠ বলিবার প্রয়োজন (ক? এরূপ খলিলে যে দ্বিরুক্তি দোষ হয়? বহু শাস্ত্র 


স্ত্রীতে (ভার্ধযাতে ) জাত সন্তানগণেরই বৃত্তান্ত উদ্ত হইয়াছে। ৩অধ্যায়ের ১২১৩ শ্লোকে 
ব্রাহ্মণের বৈশ্কন্যভিধ্যাও উত্ত আছে । ১*অধ্যায়ের ৮গ্লেকোক্ত অন্বষ্ঠ উত্ত ভাধ্যারই 
সম্তান। হুতরাং ৮শ্লেকোক্ত বৈশ্কন্তা যে ব্রাহ্মণের বিবাহিত স্ত্রী তাহা বলা বাহুল্য । 


(১৬) *যস্তল্জঃ প্রমীতস্ত ক্ীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা। 

স্বধন্মেণ নিষুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেতজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬৭॥ 

যেহক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষে ত্রপ্রবাপিণ্ঃ । 

তে বৈ শস্তস্ত জাতস্ত ন লভন্তে ফলং কিং | ৪৯ | 

তখৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণষ্ট। 

ফুঃব্রন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্‌ | ৫১1” ৯অ, মন্ুসং। 

৫২/৫৩1৫৪ শ্লোক দেখ| ১৩* গ্লোক, যাজ্বন্ধ্যসংহিতা 
ও ৪অ, পরাশরনংহিতানদেখ। 


ক্ষেত্রজপুত্রগণ যে ক্ষেতরশ্বামীর পুত্র ও জাতি ভাহ! জগন্মান্ত ধৃতরাষ্ট্র, পা বিছুর, 
মুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। 
(১৭) “উরস: ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ ! / 
গুড়োৎপন্নো হপবিদ্ধশ্চ দাঁয়াদ! বান্ধবাশ্চ বট২॥ ১৫৯ | 
কানীনশ্চ সহোঢশ্চ জীতঃ পৌনর্ভবন্তথা ॥” ইত্যাদদি। ১৬*। 
| ৯অ, মন্থুদংহিতা'। অন্তত স্বতি পুরাণ দেখ। 


৯৬ 


১২২ ' ,. বৈদ্যপুরারত্ত । 


দ্বারা আমর গ্রাত্যক্ষ করিতেছি, ক্ষেত্রজপুত্র এক, অনুলোমজ সন্তান অন্ত (১৮) 
এবং ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান হ্ইতে অন্লোমজ সন্তান অন্বষ্ঠা্দির উৎ- 
পত্তির বিধানও স্বতস্। অস্তের সধবা বা বিধবা পতীতে ব্যভিচারে যাহাদের 
উৎপতি, তাহারা ও অস্বষ্ঠ আখ্যা পাইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে তাহাদিগকে 
কুণ্ড ও গোলক আখ্যা প্রদান করত (১৯) পরী সকল সন্তানকে অনুলোমজ 
অন্বষ্ঠাদি হইতে পৃথক করা হইয়াছে। অতএব কুও ও গোলক প্রভৃতি 
নিন্দিত সন্তান হইতে স্বতন্ত্র মন্থাদিশান্ত্ে অন্বঠ অন্ুলোমজ ও বিধিকৃত সন্তান 
বলিয়া! উক্ত হইত না এবং অন্বষ্ঠনামও যে থাকিত ন ভাহা বল! বাহুলা- 
মাতর।' 

*অনস্তরাস্থ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ। 

ঘ্বেকাস্তর1স্থ জাতানাং ধর্মাং বিদ্যাদিমং নিধিম্‌ ॥ ৭ ॥৮ 

১০অ, মনুসংহতা। | 


(১৮) *অন্ব্ট শব্দের অর্থ” অধ্যায়ে আমর! দেখাইয়াছি যে, "স্'স্থা_“ড" করিয়া 
অন্বন্ঠ হইয়াছে । অন্বষ্টের অর্থ, পিতৃত্থ, অর্থাৎ পিতৃজাতি। অতএব অশ্বষ্টশবের সাধন, 
তাহার অর্থ ও উৎপত্তি আদি সমুদয়ই কানীনক্ষেত্রজ। কুও ও গোলকপ্রভূতি হইতে ম্বতন্ত 
হইতেছে। এরপাবস্থায় ধাহার। অন্বষ্টের (বৈদেযর) উৎপত্তিতে নানাবিধ মিথ্যা অপবাঁদ- 
ঘোষণা করেন ভীহারা যে ঈর্বাপরবশ ও অন্তের অযথাকুৎসাপ্রিয় ব্যক্তিগণের কল্পিত আধুনিক 
অযথাশাস্ত্রাধলম্বী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। । 

(১৯) পরদারেষ্‌ জায়েতে দো সতৌ কুওগ্োঁলকৌ । 
গত্যো জীবতি কুওঃ স্তান্মঘতে ভর্তুরি গোলকঃ |” ১৭৪ ॥ ওঅঃ মনুমং । 
*গধবাঁতাহতং বীজং ষথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি ৷ 
ক্ষেত্রী তল্লতভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্তি ॥ ১৭] 
তত্ধৎ পরস্থিয়াঃ পুত দ্ঁ ঈতৌ কুওগোলকৌ ॥ 
গত্যো জীবতি কুওঃ স্তান্স.তে ভর্তরি গোলকঃ ॥ ১৮৮ 
৪অ, পরাশরসংহিতা। 

অন্বষ্ঠের ক্ষেত্রজপুত্র নেন; ব্রাহ্মণের বিবাহিত) স্ত্রীতে জাত, ব্রাহ্মণের উরসপুত্র, তাহ! 
পরবর্তী ৯ অধ্যায়ে শাস্্ীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদণিত হইবে! মন্থু* অধ্যায়ের ক্ষেত্রজ পুত্রকে 
বিধিকৃত ও নিন্দিত উভয়ই ব্য়াছেন, কিন্তু অন্ুলোঘজদিগকে সর্বত্রই বিধিকৃত বলিয়াছেন, 
কোথাও নিম্দিত বলেন নাই। 


্রা্ষণাংশ-_পূর্বখণ্ড। ১২৩ 


"আছুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্ৃতঃ। 
প্রাতিঙোম্যেন যজ্জন্ম স এব বর্ণচান্করঃ ॥” 
*. অন্বষ্ঠদীপিকাধৃত* নারদসংহিতা বচন । 
“বৈষ্ঠায়াং বিধিন] বিপ্রাজ্জাতোহান্ব্ঠ উচাতে ॥৮ ইত্যার্দি। 
উশনাঃ সংহিত! | 
পবিপ্রানুর্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্তিয়াম্‌। 
অন্বটো। . *** 


১৪৩ ৬৪৩. নিবেন দর ও 


রা বিশ্নাম্বেষ বিধিঃ স্থৃতঃ ॥৮ *** যাজ্জবন্াস্ং | 


এই সকল শাস্ত্রীর প্রমাণ দ্বারা অনুলোমজ পুত্র অন্ব্ঠগণ বিধিকৃত বলিয়! 
সাব্যস্ত হইতেছে । বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন না হইলে তাহাদিগকে যে কিছুতেই 
সনাতন ও ধর্ম্যবিধিসম্তৃত বলা যাইতে পারে না,উপরি উক্ত শ্লোকগুলির বিধি, 
শব্দের অর্থ ই যে বিবাহসম্বন্কোৎপন্ন, তাহা সকলেরই স্বীার,করিতে হইবে। 
বিশেষতঃ যাক্তবক্ষাসংহিভার “বি প্রান্মদ্ধা ভিষিক্তোহি” ইত্যাদি বচনের, বিপ্রাৎ | 
বিশ্লান্থ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্ঠায়াং শৃদ্রায়াঞ্চ মু্ধাভিষিক্তাঘষ্টনিষাদানাং এতজ্ন্স- 
রূপবিধিভূ তপুর্বধি প্রণীতশান্ত্রে উক্কে! বিবৃতোইস্তি, অর্থ হওয়ায় অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণের পত্রীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক মূর্ধাভিষিক্ত ও অহষ্ঠাদির উৎপতির ঞ্ইতিহাস 
থাকায় অন্থলোমজ পুর অথ্ষ্ঠ যে শাস্ত্রেক্ত অনুসোমবিবাহস্ন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণ 
পতি আর বৈশ্বকন্তা প়ীতে জাত; তাহা পণ্ডিতের সহজেই বুঝিবেন। 
*সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং গুশস্তা দারকশ্মণি। 
কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমখোবরাঃ ॥ ১২॥৮ ৩অ, মহুসং | 
এই শ্রেকের টাকায় কুল্ল,ক্ভ্ট বলিক্লাছেন,_কামতঃ ুনরকাহে ্রাবৃত্বা- 
নামেত। বক্ষ্যমাণা আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠ! ভবেযুঃ |” 
প্শৃদ্রৈব ভাধ্যা শৃড্রন্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মতে। 
তে চ ম্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্থাঃ ভাশ্চ স্বা চাগ্রজন্সনঃ॥ ১৩॥ ৩ম, মন্তসং । 
এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিগি বলিয়াছেন,_-"উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূর্বাত্ 
ক্রমগ্রহণাদগ্রাপ্ত। । সা! চ শূড্রা স্ব চ টৈষ্ঠা বৈশ্ঠস্ত। তে চ বৈশ্তাশূদ্রে স্বা চ 


১২৪ . বৈদ্যপুরাবৃত্ত | 


রাজন্তস্ভ। এবমগ্রজন্মনে ব্রাঙ্ষণস্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তবো শৃদ্র গ্রক্রমেণ 
বারি আনুপূর্বেণাবশ্তং জব্চচয়ঃ 1৮ 
্রান্ণন্ত ুপৃর্বের্ণ চতঅন্ত যদি স্ত্িযঃ। : ইত্যাদি ১৪৯। (২০) 
১অ, মনুসংহিত। । 

এই গ্লোকের ভাষো মেধাতিথি বলিয়াছেন,_-“অন্ুপূর্বগ্রহণং তৃতীয়ে 
দর্শিতন্ত ক্রমস্তানুবাদঃ1» 

উপরি উক্ত মন্ুসংহিতার তৃতীয় ও নবম অধায়োক্ত শ্লোকগুলি এবং তাচা'র 
ভাষা-টাকাদির অর্থের দ্বার! বাক্ত হইতেছে যে, মন্ুসংহিতার ১* অধ্যায়োক্ত 
একাস্তরা, দ্বাস্তরা, অনস্তরা ও বিষুসংভিতায় "অন্ুুলোমাস্ত মাতৃবর্ণাগ্র অন্কু- 
লোমা প্রভৃতি শব্দ, মনুসংঠিতার ৩ ও ১০ অধ্যায়োক্ত এবং অগ্ঠাঞ্ত 
স্থৃতিপুরাণোক্ত ব্রাহ্গণাঁদর অন্ুলোমবিবাহিত! পত়ীবোধক। ভাষা টীকাকারও 
ধ্ররূপ বিবাহকে "আমুলোম্যেন” পআহ্ুপুর্েণ” বাকাদ্বারা৷ অনুলোমবিবাহু 
বলি স্বীকার করিয়াছেন । অন্ুলোমক্রমে বিবাহ হওয়াতেই কিংবা বিবাহের 
নাম অন্ুলোমবিবাহ, এই হেতুতেই উক্ত বিবাতিতাঁ পড়ীকে যে শাস্ত্রে অনু- 
লোমা, অনস্তরা, একান্তর দ্বযন্তর! ইত্যাদি বলিয়! উক্ত হইযাছে তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? এমতাবস্থায় মন্ুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্ে মেধা- 
তিথি স্্ে বলিয়াছেন, প্্রাহ্মণস্ত একান্তরা বৈশ্ঠ৮ (ত্রাহ্মণের একান্তরা বৈহা 1, 
তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের অন্ুলোমবিবাহিতা৷ পড়ী করিতেই হইবে। 

ককষত্রিয়ািপ্রকন্ায়াং হতো ভবতি জাতিতঃ ॥৮ ইত্যাদি । ১১। 
১০অ, মনসংহিতা। 

'এই গ্লোকের টাকায় কুল্ল,কভট্র বলিয়াছেন,__”এবমনুলোমজান্ুকুণ গ্রাতি- 
লোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি। অত্র বিবাহাসন্তবাৎ কণ্ঠাগ্রহণং স্ত্রীমাব্রোপল- 
ক্ষণার্থম্‌ |” ইত্যাদি। 

উপবে অন্ুলোমজ সন্তানগণের বিষয় বলিয়া সম্প্রতি প্রতিলোমজ সন্তান" 
গণের উৎপত্তিবৃত্তাস্ত ও নামা বলিতেছেন। এখানে বিবাহ অসম্ভব, স্থতরাং 


(২০) এই পুস্তকের অনেক স্থলেই বঙ্গানুবাদ আছে বলিয়! এই স্থানের অনেকগুলি 
ক্লোকের অনুবাদ বাহুল্যভয়ে দেয়! হইল প|। 


ব্রাহ্মণাংশ _ পূর্ববখণ্ড.। ১২৫ 


বচনে কন্ঠণশব গ্রহণ কেবল স্ত্রীমাত্রগ্রদর্শনার্থ করিয়াছেন (২১)। গ্রতিলোমজ 
সন্তানবিষরক বচনের টাকা আরম্ত কণ্সি্সা ভট্ট কুল্পংক এখানে বিবাহ অসম্ভব 
বলাতে পূর্বোক্ত অন্থুলোম্জ অবষ্ঠ প্রভৃতি পুপ্রগণ বিবাহোৎপনর্ন একথা স্পষ্ট 
প্রকাশ পাইতেছে টীকাকার এখানে বিবাহ অসম্ভব একথ! কেন বললেন ? 
না, শান্ত্রের কোথাও প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নীচ বর্ণের পুরুষের উচ্চ বরণীয়া 
কন্ঠাকে বিবাহকরিবার বিধি নাই। সর্বঞই উচ্চবর্ণীয় পুরুষের নীচবর্ণীয়া 
কন্তাকে বিবাহকরিবার বিধি আছে। মনুসংহিতা', যাল্দবন্কাসংছিতা, রিষু, 
অত্রি, বাস, বশিষ্ঠাক্দি সমুদয় স্বৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে প্রতিষ্তলামজ 
পুত্রগণের ধর্ঘ্মাদ্দ উক্ত চইরাছে, কিন্তু কোথাও প্রতিলোমক্রমে বিবাঠবিধি উক্ত 


৫১) টাকাকার কুলুকভট্ট এখানে বিবাহ অসম্ভব বলিয়াছেন) তথাপি ব্চনে কন্যাশব্দ 
প্রযুক্ত থাকাতে এখানেও (প্রতিলোমেও ) অনিন্দিত অথাৎ ব্রাহ্ম, দ্রেব, আর্য ও প্রাজাপত্য 
বিবাহ না হইলেও ব্রাক্মণাদির কন্যাদিগের কন্ঠাবস্থাতেই (অদত্ব। থাকিতেই) নীচবর্ণের 
পুরুষ ক্ষত্রিয়াদির সহিত নিন্দিত অর্থাৎ গান্ধরর্ব, আশ্ুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অবপ্তই 
হইত, এ জন্তই এখানেও বচনে কণন্ঠাশব প্রযুক্ত আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

“কন্ঠাশবশ্চাত্র প্রকরণাদননুভূতসন্তোগাস্থ স্ত্রীযু বর্ততে | ..* ** । নান্যেন বিবাঁ- 
হোঁহস্তি সতাপি কন্যাত্তে |” (৩ম, মনুসংহিতার ১* শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য )। “অকন্যা* 
ত্বাদবিবাহাতয়ৈব ন পত্তা ইতি |” (মন্ুসংহিতা ১*অ, ৫ষশ্রোক, মেধাতিথি ভাষ্য )। 

এই (্ধাতিথির ভাষ্য দ্বার। ইহা স্পষ্ট উপলদ্ধি হয় যে, যে বচনেই কন্তাশূ্রী উক্ত থাকিবে, 
সেইখানেই বুঝিতে হবে, উক্ত স্ত্রী অন্তের বিবাহিতা! বা সন্ভোগ্য। নহে, এধং তবহাতে ত্রাহ্ম- 
ণাঁদির মধ্যে কাহারও কর্তৃক পুত্রোৎপাদনের প্রনঙ্গ দেখিলেই বুঝিতে হইবে & কণ্ঠ সেই 
পুরুষেরই পত্বী ; এমতাবস্থায় টীকাকার কুন্ন.ক ভট্টের “অত্র বিবাহীসশ্ুবাৎ' ইহার অর্থ এই ষে 
প্রতিলোমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য এই চারি অনিন্দিত (মন্ত্র ও যাগাদিযুক্ত ) 
বিবাহ অসম্ভব। প্রতিলোমক্রমেও শান্ত্রো আম্মর, গান্ধরর্, রাক্ষম ও পৈশাচ প্রভৃতি 
নিন্দিত বিবাহ্চতুষ্টয় নিশ্চয়ই হইত, অন্যথা & সকল বিবাহের স্থল কোথায়? প্রাচীনকালে 
যে এ সকল নিন্দিত বিবাহ, হইত, তাহাতে কন্ঠ! পিতাকর্তৃক মন্ত্রাদিদ্বারা প্রদত্ত) ন! 
হওয়াতে শান্ত্রকারের! এ সকলকে প্রকৃত বিবাঁহমধ্যে গণন1-করেন নাই, কি্ত প্রকৃতপক্ষে 
এঁ সকল নিন্দিত বিবাহসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষেরাঁও যাবজ্জীবন পতি-ও-পত্তীরূপে অবস্থিতি করি- 
তেন। সুতরাং কন্যাশবের প্রয়োগ এখানেও যে সঙ্গত মতেই হইয়াছে, এবং সৃতাদি 
প্রতিলোমজ।ত অন্তানগণও যে এককালীন বিবাহস্বিনর্জিত সত্রীপুরুষ হইতে নহে। তাহাতে 
আর সংশম্ নাই। 


১২৩ , বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


হয় নাই। তাহ! না! হইলেও প্রতিলোমক্রমে অনি ন্দিত বিবাহ ষে একেবারেই 
হইত ন! তাঠ। নহে । মহাভারত-ও-হর্বংশ-পাঠে জান! যায় যে, শুক্রাচার্যের 
কন্তাকে যযাতি ও শুকদেবের' কন্তাকে অনুন্থ নৃপতি বিধাহ-করেন। এ 
বিবাহকে.ব! তছুৎপন্ন সন্তানকে ( যু, তুর্বন্থ ও ব্রহ্গদত্ত 'গদ্ভৃতিকে ) নিন্দিত 
বলিয় শাঙ্গের কোথাও উক্ত হয় নাই। ইহাতে ব্যক্ত হয়, বিশেষ বিশেষ 
স্থলে প্রতিলোমক্রমেও ছুই একটি নিন্দিত বিবাহ যেমন ঘটত, তেমনি কর্চিৎ 
ক্কচিং শ্থলবিশেষে সবর্ণ ও অন্ুলোমক্রমে ও যে ছুই একটি নিন্দিত বিবাহ ন! 
হইত ত্বাহাও নহে। কিন্তু উহ্থাতে শান্ত্রবিধি”থ।কাতে বুঝিজ্ত পারা যায় এবং 
পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক স্থলে প্রমাণও পাওয়া যায় যে, প্রথমে সবর্ণে বা 
অন্ুলোমে ী সকল নিন্দিত বিবাহ ঘটিলেও পরে তাগাতে মন্ত্র, যাগাদি পরযুক্ 
হইত। আর প্রতিলোমক্রমে বিবাহের বিধি শাস্ত্রে না থাকাতে শ্রূপে ষে 
সকল নিন্দিত বিবাহ হইত তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্াদি প্রযুক্ত হইত না; 
'প্রাচীনকালের সবর্ণ আর অনুলোম বিবাহের সহিত প্রতিলোম ধিবাছের এই- 
মাত্র প্রভেদ ছিল। যাহ! হউক, এই অধ্যায়ের ২৬টাকাধৃত শাস্ত্রীয় 'অনুলোম 
বিবাহের বিধি এবং মনুসংহিতাঁর ১০ অধ্যায়ের উপরি উক্ত ৮ শ্লোকোক্ত 
অন্বষ্টোৎপত্তিবিষ়ক বচনের দ্বার উপলব্ধি অর্থাৎ এই ইতিহাস পরিস্ফ,ট হয় 
যে, সত্যযুগে ভগবান্‌ মনুরও পূর্বে ব্রাঙ্মণেরা যে বৈশ্তকন্তাদিগকে বিবাহ 
করিতেন, অস্বষ্্রেরা উক্ত বিবাহিতা পুরুষ ও স্ত্রীদিগের (পতি ও পত্বীগণের ) 
সস্তান। 

উপরে শাস্ত্রী 'প্রমাণাবলী দ্বারা যাহা দেখান হইল, তাহাতে এবং এই 
অধ্যায়ের ২৬টাকাধ্ৃত বিবাহবিষক্ধক বচনাবলীতে প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন 
কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠগণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্রকন্াদ্দিগকে বিবাহ 
করিতেন তাহারই নাম অন্ুলোম বিবাহ । উক্ত বিবাহের নাম অন্ুলোম 
বিবাহ হইলেই, ইহা ও প্রকাশ পায় যে, ত্রাক্গণ প্রভৃতি যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির 
কন্ঠাদিগকে বিবাহ করিতেন উক্ত কন্তাগণ ব্রাহ্মণার্দির পরবর্ণে, এবং একবর্ণ 
ও ছুই বর্ণ ব্যবধান বর্ণে উৎপন্ন] বলিয়! তাহারা ব্রাহ্মণাদ্ির অন্ুলোমা, অনস্তর- 
জাতা, অনস্তরজা, এক।স্তরগ। -ও দ্ধযপ্তরজ।, অনন্তর, একাস্তরা ও ঘ্বান্তরা নামী 
পত্থী। তাহাদের শ্রীদকল আখ্যা একমাত্র অন্থলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন 


ব্রাঙ্গণাংশ-_ পুর্খণ্ড 1 ১২৭ 


ভষ্টয়াছে। অতএব মন্ুসংহিতা! প্রভৃতি শান্পের ষে সকল শ্লোকে ও তাঁহার 
ভাষ্য টীকাতে, অনুলোমা, অনস্তরজাতঠ অনগ্রজা, স্বাস্তরজা, দোকাস্তর্জা, 
দ্বোকাস্তরা, অনন্তর; এব্াস্তরা, দ্বান্তরা, ' অনস্তরজ, একান্তরজ, অন্থলোমঞ্জ 
গ্রভৃতি শব প্রযুক্ত আছে, তৎসমুদয়ের অর্থ ব্রাঙ্গণাদির অনুলোম বিবাহিত! 
পড়ী ও তছুৎপন্ন সন্তান (২২)। এমতাবস্থায় আমরা পূর্বে মন্ুদংহিতার 
১০ অধায়ের ৮শ্লে।কের মেধাতিথি ভাষোর প্ব্রাহ্মণন্ত একান্তরা বৈষ্তাশ্র অর্থ 
যে ব্রাঙ্মণের ভারধ্যা বলিয়াছি, তাহা একান্তই সত্য হইতেছে । এতক্ষণ শান্ত্রীর 
প্রমাণাবলম্বনে যে সত্য প্রদর্শিত হইল তাচাতে অআর্ধাশাপ্্কারদিগের এই 
অভিপ্রায় পরিস্কট হয় যে, শাস্ত্রের যে স্থলেই অন্ুলোমা ও অন্থুলোমর্জ প্রভৃতি 
পুর্বপ্রদর্শিত শব্দগুলি আমরা দেখিব, সেই স্থলেই তাগার অর্থ অন্থলোম 
বিবাহিত! পড়ী ও ত5ৎপন্ন সন্তান । ? 

ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্তকন্ত| পত্বীতে ব্রাঙ্গণ স্বামী কর্তৃক অস্বষ্ঠের 
উৎপত্তি সতাযুগে হইয়াছে তাহ প্রদর্শিত হইল। সতাযুগে হইয়াছে, ইহার 
অর্থ সতাযুগে আরম্ত হইয়াছে, যেছ্তু ভগবান্‌ মন্তু বর্গিয়াছেন,__ 


(২২) শন্ত্রীধনস্তরজা তা স্থ ছিজৈরুৎপাদিতান্‌ হুতীন্‌।” ইত্যাদি। ৬। 
“অনস্তরা্থ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ। 
দ্বেকান্তরাহ্ন জাতানাং ধশ্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্‌ | ৭1৮ 
ঙ 
এই ছুঈ শ্লোকের ভাষা, চীক1 ( ৭অধ্যায়ধৃত) এবং ১৩।৯৪।১৫৮/৯১০।১১১২৪৯ প্রভৃতি 
শ্লোক দেখ। ১০আ। মনুসংহিতা।  ২৪অ, বিষুুসংহিতার ১ শ্রোক, যাজ্ঞবক্স্যসংহিতার 


১ অধ্যায়ের ৫৭ শ্লোক ও ব্যাস, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, শঙ্খনংহিতা ও মহাভারতের অনুশাসনপর্বব 
বিবাহবিধি দেখ। 


্রাহ্মণস্তনুলে!ম্যেন স্ত্িয়ো হস্তাস্তিত্র এব তু। 
দে ভারে ক্ষত্িয়স্তান্যে বৈশ্ঠুপ্তৈক। প্রকীর্তিতা ॥ 
অন্ষ্টদীপিকাধৃত, নারদসংহিতা বচন। 
অন্ুলো সানস্তরৈকাত্তরদ্াভরাস্ছ জাতাঃ সবর্ণাম্বটো গ্রনিষাদদৌন্সস্তপারশবাঃ। 
৪অ, গৌতমসংহিত্তা। 


অন্থুলোমশবব হইতেই ষে দর্বত্র “আদুলোম্যে ন” “আ মুপূর্ব্বেণ” ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে 
তাহ সকর্চলরই মনে করা কর্তৃব্য । / 


১১৮ _ বৈদ্যপুরাতত । 


প্বাহ্মণাৈগ্ঠ কন ফবামন্বষ্টো নাম জায়তে।” 
ইত্যাদি । ৮। ১০জ, মন্ুসংহিতা। 
এই প্জায়তে” ক্রিয়। বর্তমানকালের। ভাষ্/কার মেধাতিথি যে উহার 
ভূতকালে “জাতঃ* (২৩) অর্থ করিয়াছেন, তাছ! সঙ্গত হয় নাই, এবং সেই 
অথেই স্থানে স্থানে অথ! বঙ্গানুবাদও হইয়াছে । উহাতে গ্রথমতঃ এই সংস্থা" 
পিত হইয়াছে যে, সতাযুগে উক্ত একটিমাত্র অন্বষ্ঠনাম! পুব্র হইয়াছিল, 
তাহারই সন্তানপরম্পরা অন্ষ্টজাতি। অম্বষ্ঠজাতির আদিপুরুষ একজন 
অথ্ষ্ট: এই কুসংস্কারের অন্ুব্তা হইয়। কল্পনা ও অস্ষ্ঠ্িগের অবথাকুৎসাপ্রিয় 
গ্রস্থকারগণ আপন আপন ইচ্ছামত অনেক গ্রন্থেই (পুরাণ, পুস্তক প্রবন্ধাদিতেই) 
কল্পিত উপায়ে অশষ্ঠজাতির একটিমাত্র আদিপুরুষ মন্বষ্ঠ স্ষ্টি করিয়াছেন (২৪)। 
যাহ। হউক, প্রক্কত প্রস্তাবে প্জায়তে” এই ক্রিয়াটী নিত্য প্রবৃত-বর্তমানকালার্থে 
(২০) প্রযুক্ত হইয়াছে । উহার অর্থ, অথষ্ঠটনাম। পুত্রের জন্ম হইতেছে, অথাৎ 
মনুরও পুর্ব হইতে এ পর্য্যন্ত ( মনুর সময় পধ্যন্ত ) উক্ত প্রকারে অন্বষ্ঠসংজ্ঞক 
পুত্রের! জন্মগ্রহণ করিতেছে, এই কথ! সত্যযুগের মন্থু উক্ত “জায়তে” ক্রিয়ার 
দ্বারা প্রচার করিয়। গিয়াছেন। এখানে অ্ষ্ঠশব্দ বহুজনখ্যাপক হইয়াও 
মনুষ্যশব্দের স্তার একবচনাস্তব্ধপে প্রযুক্ত হইয়াছে। "অন্ষ্ঠো নাঁম জায়তে” 
ইহার অর্থ, অশ্বষ্ঠাখ্য। বহুপুত্রের জন্ম হইতেছে বা হইয়া থাকে। যখন বহুশাস্ত্ 
দ্বার সপ্রমাণ হুহতেছে, সত্য হইতে এই কলিযুগের প্রথম পধ্যন্ত উপরি উক্ত 


(২৩) “একাত্তর! ত্রাঙ্গণন্ত বৈষ্ঠ। তত্র জাতোহম্বন্তঃ।” মেধাতিথি। 

টাকাকার কুলকভটউ উক্ত “জায়তে” ক্রিয়ার *জাতঃ” অর্থ করেন নাই। "জায়তে 
"উৎপাদ্যতে” ইত্যার্দি বর্তমান কালথ্যাপক ক্রিয়াই ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
আমর! উত্ত জায়তে ক্রিয়ার যে অর্থ করিতেছি ১* অধ্যায়ের অন্ব$বিষয়ক কোন শ্লেকের 
ব্যাখ্যাতে তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও ব্যক্ত করেন নাই। তবে ভাবে বুঝ যায় যে 
আমাদের (প্রদর্শিত ) সিদ্ধাস্ত তাহার মতের বিপরীত নহে। 


(২৪) ক্বদ্দপুরাণ বিবরণ খণ্ভীয় ও রেবাখণ্তীয় এবং পদ্পপুরাণ, ব্রন্মপুরাণ প্রভৃতির 
বৈদে্যোংপত্তি ও বৃহদ্বর্মপুরাণ, জাতিমাল। ও বৈদ্য রহস্য দেখ। 

(২৫) *বর্তমানকাল তিন. ভাগে বিভক্ত; বিশুদ্ধ বর্তমান, নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান এবং 
ভূতাসন্্র ও ভবিব্যদানন্ন বঞ্ডমান।” ইত্যাদি । ৭৯পৃঃ সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ।* 


প্রার্মণাহশ- পূর্বখণ্ড ।. ১২৪ 


আছ্ুলোম বিবাহ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয-বৈশ্তগণের, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শূদ্রকন্াদিগকে 
বিবাহ-কর! ) আধ্যসমাজে গ্রচলিত ছিলগ(২৬) তখন বুঝিতে হইবে, বল্লালসেন 
কিংবা দেৰীবর প্রভৃতি ঘটকদিগের সমস হইতে শ্রাক্ষণদিগের কুপীন পুরুষ আর 
শ্রোত্রিয়কগ্তাতে ( পতি-পত্বীতে ) যেমন কুলীন ব্রাহ্মণের জন্ম অর্থাৎ কুলীন 
মন্তানগণের উৎপাত্ত হইয়। আমিতেছে, তেমনি সতাযুগে মন্থুর এবং মনুসংহি- 
তারও পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া সতা, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্যাস্ত 
(অর্থাৎ অসবর্ণ অনুলোমবিবাহ বন্ধ না হওয়া অববি ) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিরা 
ব্রাহ্মণের অন্ুলোমবিবাহিতা বৈশ্ঠুকন্ভাপত়ীতে ব্রাহ্মণ ্বামী হইতে অন্বষ্লাম। 
ব্রাহ্মণপুত্রগণের জন্ম হইয়াছে । গৌতমসংহিতাতে অন্বষ্টাদির উৎপনিভুবিষয়ক 


(৫২৬) পদবর্ণাপ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্্মণি। 
কামততস্ত প্রবৃতানামিম1: স্যঃ ক্রমশো! বাঃ 7১২ 
শৃদ্দব ভার্য। শূদ্রস্ত সা স্ব! চ বিশঃ স্মাতে । 
তে চন্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্থাস্তাশ্চ স্বাপাগ্রজন্মনহ ॥ ১৩ ।৮ ওঅ, মন্ুদং । 
"অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চ তিআ ভার্ধ্য। ভবন্তি | ৯1” ২৩৪ শ্লোক দেখ। 
হ৪অ, বিষুসংহিত | 
৫৭1৫৮ ক্লোক ১অ যাজ্ঞবন্ধ্য, 5১গ্রোক ১অ ব্যাস, ৬1৭1৮ শ্লোক ৪অ শঙ্খসংহিতাঁ দেখ । 
প্তিত্রো ভাষ্য ব্রাহ্মণত্ত দ্ধেভার্ষেয ক্ষত্রিয়স্ত চ। 
বৈশ্তঃ স্বজাতাং বিদ্দেত তাম্মপত্যং সমং পিতুঃ |” 
৪৪অ, অন্থশীসনপব্ মহাভারত । 
"চতজ্রো বিহিতা ভাষ্য! ব্রা্মণত্ত যুধিষ্ঠির । 
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয় বৈশ্য! শুদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ |” অন্ুশাসনপর্সৰ মহাভারত ! 
*কলৌ ত্বসবর্ণায়! অবিবাহ্ত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ং।.....*.০*.., | দ্বিজানামসবর্ণানীং কন্া- 
ক্গুপষমন্তথা ।.......১-:*, 1 এতানি লোকগ্তপ্তার্থত কলেরাদৌ মহাকজ্মভিঃ ! নিবত্তিতার্সি 
কর্দ্দাণি ব্যবস্থাপুর্বকং বুধৈঃ। সময়ন্তাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ ” 
রঘুনন্দনভট্ীচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতিতত্বানি। উদ্বাহতত্ব। 
মনুসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের শাস্ত্র, এই উভয় দ্বারাই গুবং উদ্বাহতত্ব- 
ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন দ্বারাই বুঝিতে পার। যায় যে, সতা, ত্রেতা, ত্বাপর ও কলিষুগের 
প্রথম পর্যযস্ত অন্ুলোম ( অসবর্ণ) বিবাহ আবধ্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৌরাশিক- 
দিগের অনুশাসন দ্বারা তাহা! আধ্যসমাজ হইতে উঠিয়া, গিয়াছে । এবিষয় অভিরিষ্ 
প্রমাণ দেওয়। অনাবগ্যক। | 
৯৭ 


১৩০ .  বৈদাপুরারত্ত ॥ 


ধচনে অতীতকালের ক্রিয়া প্রযুক্ত থাকিলেও তাহাকে অদ্যতন (২৭) ভূত মনে 
করিতে হইবে। উহার স্বারা অন্বষ্ঠের,উৎপত্তি অতীতকালে একসময়ে হইয়াছে, 
এই সিদ্ধান্ত করিলে ব্রাহ্মণের উৎপত্তির নিবৃত্তিও গৌতমের পূর্বেই হওয়া 
- সাব্যন্ত হয় (২৮)। 

স্কদপুরাণীয় বিবরণখণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিগ্রকরণে ব্রাঙ্মণদিগের বিবাহিতা 





(২৭) “অতীতকাল চতুর্ব্বিধ ; অদাতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ ও পুরানিত্যবৃত্ত।” ৮০পৃঃঃ 
সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ। কলাগ্র, রত্বমালা॥ মুগ্ধবোধ ও পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ দেখ। 
€ 


(২৮), এই স্থলে মূলে আমর! বল্লিয়াছি যে, মন্ুরও পূর্বে অন্বষ্ঠের জন্ম হওয়া আরম্ত 
হইয়াছে । ইহ শুনিয়! কেহ বলিতে পারেন, মন্ুর সন্তানগণই মানব, অন্বষ্ঠগণ মানববিধায় 
কিপ্রকারে মন্ধু আর মনুসংহিতা হইতে প্রাচীন হইতে পারেন? উহার উত্তর এই যে, 
মন্থুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ ও শৃড্র তাহার পৃর্ধেই হইরাছে। সংহিতামধ্যও তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি- 
য়াদির উৎপত্তি, ধর্্ব এবং অশ্বপ্াদির উৎপভি বলিয়াছেন । সতরাং ইহারা যে সংহিতাকর্ভ। 
মন্ুর পূর্ববর্তী, তাহাতে আপত্তি ১কারণশূত্য বলিয়া নিণীঁত হইল। মনুসংহিতার প্রথমা- 
ধায়ের ৫৮1৫৯1১১৯ শ্লোকে আছে, স্বায়ভুব মনুও মনুসংহিতার স্ৃষ্টিকর্তী নহেন,। তিনিও 
তাহার পিতামহ স্প্টিকর্তা। হিরণ্যগর্ ব্রক্মার নিকট মন্ুসংহিতা অধায়ন করেন, এবং তিনি 
আপন পুত্র মরীচি ও ভূগু প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান । ভূপ্ অন্তান্থ মহধ্িদিগকে মনুমংইত। 
বলেন। ১ অধ্যায়ের ৬১।৬২/৬৩ শ্লোকে আছে, মনু একজন নহেন, সাতজন |, এই সমুদয় 
শ্লোকার্থ পর্যালোচনা করিলে ও মনুসংহিতাঁর প্রতি অধ্যায়ে উহা ভূপগ্তপ্রোক্ত বলিয়। উক্ত 
হওয়াতে শেষ এই ইতিহাসটি পাওয়া যায় যে, মন্ুসংহিতাও বেদের স্ভায় বহুকালে বহু 
মনুদ্ধারা রচিত ও পরিব্ধিত হইয়। শেষে ভূপগুনামক মুনিকর্তৃক স্ভ্যঘুগ্নেই সমাপ্ত ও প্রচারিত 
হয়। আর মনুসংহিতার মতেই যখন মন্থু নাত জন, সাত জনই যখন প্রজা স্ষ্টি করিয়াছেন 
বলিয়া উক্ত আছে, তখন উপলব্ধি হয় যে, একমাত্র মনু হইতেই একসময়েই “মনোরপত্যাংগ 
এই অর্থে মানবশব্দ হয় নাই। প্রত্যেক মনু হইতেই মানব হইয়াছে। সংহিতাকর্তী 
অথাৎ খষিদিগকে মনুলংহিতা যিনি বল। আরম করেন তাহার পূর্বেবেও মনু থকা যখন 
মন্তসংহিতাদ্ধার। সাব্যন্ত হয়, তখন মন্ুর পৃ+বত্তাঁ হইলেই মানব হইতে পারে না, ইহার 
কোন যুক্তি নাই। 

*ব্রাঙ্ণাজীজনৎ পুত্রান্‌ বর্ণেভোঃ আন্ুপুর্বযাৎ ত্রাঙ্গণস্থৃতমাগধচাগ্ডালান্‌ তেভ্য এব 
কষত্িয়। মুদ্ধীভিষিদ্তক্ষতিয়ধাবএপুক্কশান্‌ তেভায এব বৈশগ্াস্ভূক্জকণ্ট কমা হিষ্যবৈশ্ঠবৈদে- 
হান্‌।” ইত্যাদি। ৪অ, গৌতমসংহিত।। 


ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্বখণ্ড। ১৩১ 


স্ত্রী বৈশ্তকন্তাতে অঙ্থঠদিগের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ উক্ত হইগ্নাছে (২৯)। উক্ত 
গ্রকরণের গ্রথমে পৌরাণিকগণের ্বভাটবাচিত অলৌকিক বর্ণনা থাকিলেও 
উহার মধ্যে ও শেষভাগে অন্ষ্ঠটদিগের উৎপত্তির ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার 





(২৯) ১। “আলমায়নগো ত্রসস্তুতো বিভাওকো। দ্বিজোত্তমঃ| 
বারুণাবেদমাশ্রিত্য যজ্ঞবেদপরায়ণঃ |৯* ॥ 

ব্ৃবাহ বৈষ্ঠকন্যাঞ্চ মালিকাং নাম সুম্দরীম্‌। 
পুতৈকোইজনয়ত্তস্তাং দেবো নামেতি বিশ্রুতঃ | ৯১ । 
জমদগ্রিগোত্রসস্তৃতঃ সাওকশ্চ দ্বিজোত্তমঃ। 

কুৎসদেশং সমাশ্রিতা সামবেদী ছিজোত্তমঃ | ৯৩ | 
উবাহ বৈশ্ঠাকন্তাঁঞ্চ বেটিক1ং নাম হুন্দরীম্‌। 

পুত্র একোহ্তবত্ন্য ধরো নামেতি বিশ্রুতঃ॥ ৯৪॥ 
বিষুণগো ত্রসমূভূতে। বিরজো নাম ছিজোভ্মঃ | 
মহারণ্যনিবালী চ খথ্েদেহপি সুশিক্ষিতঃ ॥ ৯৬ ॥ 

উবাহ বৈষ্ভকন্তাঞ্চ বিমলাং নাম হুদ্দরীম্‌। 

পুত্র একোহভবত্তস্ত চন্দ্রনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯৭ ॥ 
আঙ্গিরসকুলোদুতে। হক্ষদেশনিবাসী চ। 

আঙ্গিরস ইতিখ্যাতো ধর্সববান্‌ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০৭। 
ব্যুবাই বৈশ্যকন্যাঞ্চ সুন্দরীং রতিরঙ্গিণাম্‌। 

পুত্র একোহভবত্তন্ত নাম! রক্ষিতো বিশ্রুতঃ ॥ ৯*৮ ॥ 
গৌতমন্ত মুনেগোত্রে বিগ্রো! বেদবিচক্ষণঃ 

দারিভীখো তু দেশেহসৌ যত্বাৎ কৃতনিকেতনঃ ॥ ১০৯ ॥ 
উববা বৈশ্যকন্যাঞ্চ সাবিতীং নাম হন্দরীম্‌। 
একপুত্রোহভবজ্জীতে। নায়াকর ইতি স্মতঃ | ১১০ | 
সেনোদাসশ্চ গুপ্তস্ত দেবো দতো। ধরঃ করঃ। 
কুগুশ্চন্রোরক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ॥ ৫২ ॥ 

নন্দী কশ্চিৎ কুলান্যেব অন্বন্ঠানাং ক্রমাগতঃ ॥ ৫৩ ॥ 
পরাশরকুলোভূতঃ পরাঁশরেতি বিশ্রুতঃ। 

উপযেমে বৈশ্ঠকন্য।ং শীলানায়ীং পতিব্রতাম্‌ ॥ ১০৯।৮ ইত্যাদদি। 
এততিন্্র ৯১২1৯১৩১১৪।১১৫।৯১৬1১১৭/৯১৮ ও ১ হইতে ৯ শ্লোক দেখ | বৈদ্যোৎপন্তি- 


গ্রকরণ, বিবরণ, ক্কন্মপুরাণ । 


চি 


৩ 


চি 


৫ 


১৩২ ". বৈদ্যপুরাবৃত । 


সহিত মনুসংহিত। প্রভৃতি প্রাচীন স্থৃতিশান্ত্র ও মহাভারতোক্ত অন্বষ্ঠদিগের 
উৎপত্তির ইতিহাসের একতা থাকার. তাহা! অবিশ্বাসকরিবার কোন হেতু 
নাই। মহাভারতকারও ব্রার্মণের অন্তলোমবিবাহিত। স্ত্রী বৈশ্তুকন্।তে অন্বষ্ঠের 
জন্ম বলিয়াছেন (৩০)। মহাভারত ও স্বন্দপুরীণ উভয়ই এই কলিযুগের লিখিত 
গ্রন্থ (৩১)। অতএব স্বন্দপুরাঁণের বিবরণথণ্তীয় বৈদ্যোৎপত্তির শেষভাগ (প্রথম 
অধ্যায়ের শেষভাগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়) সত্য সত্যই ষে অন্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি- 
বিবরণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মগুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন 
স্থৃতিশাস্ত্রোন্ত ও মহাভারতীয় অন্থষ্টোৎপত্তিবৃত্তান্তের ষছিত উপরি উত্ত ক্বন্দ- 


- (৩০) তিআ্রো ভার্ধ্য ব্রান্গণন্ক ছে ভার্ষ্য ক্ষত্রিয়স্য চ। 
বৈষ্ণঃ স্বজাত্যং বিদেত তাম্বপত্যং সমং পিতুঃ |” 
৪৪অ, অনুশাননপর্ধ্ব, মহাভারত । 
'ব্রাহ্ষণ্যাং ব্রাঙ্গণাজ্জাতো! ব্রাহ্মণ? স্াদনংশয়ম্‌। 
ক্ষতরিয়ায়াং তখৈব স্তাদ্ৈশ্তায়ামপি চৈবহি |” 
৪৭অ, অন্ুশী সনপর্ধব, মহাভারত । 


উদ্ধত মহ্াভীরতবচনের সঙ্গে মনুসংহিত! প্রভৃতির অন্বষ্টবিষয়ক বচনের এঁক্য করিলেই 
বুঝা যায় যে? মনু প্রভৃতি যাহাকে ব্রান্গণের পুত্র অন্বন্ঠ ব্রাঙ্গণ বলিয়াছেন, মহাভারতকার 
তাহাকেই (অর্থাৎ মন্ধাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের বৈশ্ঠকন্া পত্ীতে জাত সম্তানই ) ব্রাহ্ষণ 
ঘলিতেছেন | যদি মন্থাদি শান্ত দ্বারা এই পুস্তকের সর্বত্র অন্বষ্জের ত্রাক্গণজাঠিত্বের প্রমাণ 
আমরা না দিতে পারিতাঁম, তাহা হইলে আমর যে বলিয়াছি, মহাভারতকারও অন্বষ্ঠের 
উৎপত্তি বলিয়াছেন তাহাতে দোষ ঘটিত। 

(৩৯) “শতেষু ষটস্ত্ সার্ধেধু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে | 
কলের্গতেষু বর্যাণামভবন্‌ কুরু পাগুবাঃ ॥” 
প্রথম তরঙ্গ; কহলণ রাজতরঙ্গিণী। 


“অথাতো। হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে । 
ব্যাসমেকাত্তমী নীনমপুচ্ছনু বয়? পুরা । 
মানুষাণাং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলৌ যুগে । 
শোচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীস্ত|” ১অ,পরাশরসংহিতা। 
কুরূপাগুব ও মহাঁভারতরচয়িত ব্যাস যখন এই কলিযুগের. হইতেছেন, তখন মহাভরত্ব 
গার ক্বন্দপুরাণের স্থষ্টি যে এই কলিতে হইয়াছে তাহ! কে না ম্বীকার:করিবেন ? 


স্রাঙ্মণাৎশ- পূর্বখণ্ড ।. ১৩৩ 


পুরানীয় বৈদ্যোৎপত্তির ইতিহাসের যোগ করিলে স্বন্মপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির 
বৃত্তান্তের একটি বিশেষত্ব এই উপলব্ধি হয়ঠযে, উক্ত পুরাণকার যে বলিয়াছেন, 
উহাতে সত্যযুগের ইতিহাস বর্ণিত হইল তাহা মিথ্যা (৩২)। বাস্তবিকপক্ষে 
উহ! ষে সত্যযুগের অস্বষ্ঠদিগের উৎপত্তি নহে, তাহ! উক্ত প্রকরণের পূর্বাপর 
রচনা প্রণালীর অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট গ্রতীর়মান হয়। উক্ত 
প্রকরণে স্বন্দপুরাণকার বলিতেছেন, শক্তি, ধন্বস্তরি, মৌদগল্য, কাশ্ঠপ, ভরমাজ 
ও শাগিঙ্য গুভৃতি পঞ্চবিংশতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অনুলোমবিবাছিত! 
বৈশ্তকন্যাপড্ীতে সেননাম। অ্ষ্ঠ পাঁচজন, দাস বা দাশনাম! তিনজন, ৯ 
নামে একজন, দেবনামক চারিজন, দত্ত তিনজন, করনামক ছুই জন, খরনামে 
ছুই জন, চণ্ডনামে এক জন, কুণ্ড ছুই জন, রক্ষিত ছুই জন, নন্দী ছুই জন, রাজ 
এক জন, সোমনামে ছুই জন, সমুদয়ে এই ত্রিশ জন অন্বষ্ঠ সতাযুগে জন্মগ্রহণ 
করেন (৩৩)) এবং ইহাদেরই পৃথক্‌ পৃথক বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ও 





৮ (৩২) মন্ুপ্্রভৃতি সংহিতা আর মহাভারত দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সতা, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্য্যত্ত অন্বপ্তরের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বনদপুরাণ বলিতেছেন, কেবল 
সত্যযুগে মাত্র উৎপত্তি হয়।  এতগুলিন প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের কথা আলোচনা করিয়া! 
একমাত্র হ্বদপুরাণে বিশ্বাস কর! যায় ন|। 

(৩৩) “গঙ্গা যমুনয়োম“ধ্যে পুণ্যতৃমিনিবাসিনঃ। 
পঞ্চবিংশতিহৃতাস্তাসাং বৃহশ্চ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥ 
শভি,গোত্রে চ গান্ধারী মলয় ধন্বস্তরৌ তথ] । - 
কাশ্তপগোত্রে সুতৃষণ। ৮ বিফুগোত্রে চ বিমলা। ॥ ৪৭” ইত্যাদি। 
৪৬1৪৭1৪৮।৪৯।৫০1৫১|৫২ শ্লোক দেখ। 
বিবরণখণ্ড বৈদ্যোৎপত্তি স্বন্দপুরা৭। 
“শজি,গোত্রেংভবৎ সেনঃ প্রধান; কুলনায়কঃ | ইত্যাদি । 
তশ্তাং স জনয়ামাস ধন্বস্তরিঃ সেনসংজ্ঞকম্‌। ইত্যাদি । 
তন্তাং জাতৌ সেন্দাসৌ চায়ুর্ব্দবিচারকো | ইত্যাদি । 
তম্মাজ্জাতাঃ সপ্তপুত্রা নানাগুণসমন্িতাঁঃ 1 
ওপ্ত-দত-দেব-দাস-কুণ্-নপদি-সসোমকা2 ॥৮ 
বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ। বিবরণখণ্ড, স্বন্দপুরাঁথ। 
বৈদ্যপুরা বৃত্তের ব্রাঙ্মণাংশের উত্তরধও। পৌরাণিক বৈদ্বেৎপত্তি অধ্যায়ধূত উক্ত বৈদ্যোথ- 
গত্তিপ্রকরণ দেখ । 





১৩৪ ৃ বৈদ্যপুরার্ত্ব । 


ইহাদিগের সম্তানগণের বংশগত (আপন আপন পিতৃপুরুষের নাম) উপাধি 
অর্থাৎ সেন, দাস, গুণ, দেব, দত্ত, ধর্‌, কর, নল্দী, চন্্র, কু, রাজ, সোম ও 
রক্ষিত (৩৪) প্রভৃতির সন্তানগণের উপাধিও সে, দাস, গুপ, দেব, দূ, ধর, 
কর প্রভৃতি। 

বর্তমান যুগের অহষ্ঠ ( বৈদ্য) দিগের মধ্যে স্বন্দপুরাণ বিবরণথ্ত্ীয় বৈদ্যো, 
ৎপত্তি প্রকরণোক্ত পঞ্চবিংশতি গোত্রের চতুর্ক্িংশতি গোরে৪ দেন, দাস, 
গুপ্ত, দেব, দত্ত প্রভৃতির উপাধি ( পদ্ধতি) থাকার, পুরাণকারের এই অংশকে 
একান্ত সতা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু উপরি উক্ত সেন, দাস, 
গুপ্ত গ্রন্থির উপাধিও সেন-দাস-গুপ্ত-প্রভৃতি হওয়ায় তাহাদের (স্কন্দপুরা- 
নীয় বৈদ্যোৎ্পত্তি প্রকরণোত্ত সেন দাস গুপ্ত প্রভৃতি অন্বষ্ঠগণের ) জন্ম যে, 
সত্য ্রেতা দ্বাপরযুগে হয় নাই, এই কলিধুগের শক্ত,ধর, ধর্বস্তরি, কাশ্ঠপ 
গ্রভৃতি (৩৫) নাম! ব্রাঙ্মণ মহধিগথের অন্ুলোমবিবাহিতা বৈশ্ঠকন্ত' পত্ীতে 


ডি 


(৩৪) “সেন্দাসৌ গুপ্তসংজ্ঞে দেবদন্তৌ ধরঃ করঃ। 
কুগুশ্ন্দ্রোরক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ॥ ৫২ ॥ 
নন্দী কশ্চিৎ কুলাস্ভেব অশ্ব্টানাং ক্রমাগতঃ । ইত্যাদি | ৫৩। 
ইতি তে কণিতোতূপ ! অন্বস্ঠবংশনির্ণয়ঃ| 
বৈদ্যানাং পদ্ধতিধেষাং কথয়ামি বিশেষত3 1 ১২৭ | 
সেনে। দাসৌ চ গুপ্তশ্চ দেবোদত্বো ধরঃ করঃ। 
কুগুশ্চন্্রো রক্ষিতশ্চ রাজঃ সোমস্তথাপি চ॥ ১২৮ ॥ 
মন্দী চ কথিতাঃ সর্ষের পদ্ধতীনাং ত্রয়োদশ 
পৃথক্‌ কুলানি ভজস্তে বিভবঞ্চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥৮ ১২৯ ॥. 
বৈদ্যোৎ্পত্তি প্রকরণঃ বিবরণখও, স্বদ্দপু । 
স্বন্দপুরাণকার এখানে খাঁহা। যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত হয় যে উক্ত সেনদাঁস 
প্রভৃতির সন্তানগণের পদ্ধতিও দেনদাঁস গুণ । এদেশের অন্বষ্ঠের (বৈদেযর ) মধ্যেও তাহাই 
দেখিতে পাওয়া ষায়। 
(৫) “শক্ত ধরমুনিনম শ্তিগো তরসমুন্তবঃ | 
চতুর্ধেদবিচারজ্ঞঃ কান্ভকুজনিকেতনঃ ॥ ৬৮ ॥” 
স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোথিপত্তিপ্রকরণের এই শ্লোক এবং এই অধ্যায়ের ২৯।৩৩ প্রভৃতি চীকাঁ- 
ধৃত শ্লোকাঁবলির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত শ্ত,ধর, ধন্বস্তরি, কাশ্থপ, মৌদগল্য 


ব্রাঙ্গীণাংশ-_পূর্ববখণ্ড:।: ১৩৫ 


হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় (৩৬)। সত্য র্েতা ত্বাপর এবং 
কলিযুগের প্রথম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের সময় গর্ধাস্ত পূর্বপুরুষের নামানুসারে এক 
একটি বংশের স্থষ্টি হওয়া জনা যায় (৩৭); কিন্তু পূর্বপুরুষের নাম উপাধি- 
রূপে ব্যবহারের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উঠ! এই কলিযুগেই 





প্রভৃতি মুনিগণ, শক্ত, ধন্বস্তরি। কাশ্ঠপ. মৌপগলা, প্রভৃতি গোহজগাত্র। ইহারা কেহই 
সতাযুগের অত্রিঃ বশিষ্ঠ প্রভৃতির অন্তর্গত মুনি নহেন। মতস্তপুরাণে যে ভূগুবংশ উল্ত 
হইয়াছে, তাহাতে ভূগ্ত হইতে ২৪ পুরুষে সাবর্ণি. ২৫ পুরুষে বিঞুঃ বাৎগ্ত। মরীচি হইতে 
অনেক পুরুষ পরে সালঙ্কাঁয়ন, ভরদ্বাজ ও বন্ুপুরুষ পরে বশিষ্ঠ, ক্বান্ঠপ ও শাঞ্জিল্যর নাম 
পাওয়া ষায়। এই সঁকল বংশাবলী যে ধারাবাঁহিকরূপে লিখিত" হয় নাই, কেবলমাত্র গোত্র 
কার ঝষিদের নাম লিখা হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পার! যায় । পরাঁশর ব্যাসের পরে ও 
শক্তি, পরাঁশর বাসের অনেক সন্তান উক্ত হইয়াছে । যাহা। হউক, ৩৯টাকায় পরাশরসংহিতার 
প্রথমাধ্যায়ের আর্ত বাঁকো যখন আমর! পরাশর ব্যাসকে এই কলিতে দেখিতেছি, তখন 
শক্তি, পরাঁশর প্রন্ভতি গোত্রের এই কলিতে, ন! হয়, কোন গোত্রের স্থষ্টি দ্বাপরধূগে হইছে [ 
এমতাবস্থায় ক্ষন্নপুরা শীয় বৈদেযাৎপত্তি সত্য যুগের হইবে কি প্রকারে ? 
১৯৫।১৯৬|১৯৭1১৯৮]১৯৯।২০* অধ্যায় মতস্তপুরাণ দেখ । 


(৩৬) পিতৃপুরুষদিগের নাম উপাধি দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এই 
জন্য যে, উত্তর্‌ পশ্চিম তারতের বৈদিকশ্রেণীর ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যেও মিশ্র, শুরু, নায়ক 
প্রভৃতি উপাধি দেখ যায়ঃ ইহাও যে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের নামানুদারেই এই কলিযুগে 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । মি উপাধিধারী অনেক প্রাঙ্গণ পালবংশীয় নৃপতিগণের, 
মন্ত্রী ছিলেন, ইহার দ্বার বুধ! যায়, মিশ্র উপাধির স্থষ্টি উত্ত রাঁজত্বের বহু পূর্বে হইয়াছে । 
জগৎপাঁল, নাঁরায়ণপাল, দেবপাল, স্থিরপাল প্রভৃতি নামের সকলের শেষেই পাল শব্দ থাকায় 
বুঝিতে হইবে যে অবশ্ঠই উক্ত নৃপতিগণও তাহাদের পূর্বপুরুষ পালনামক কৌন রাজ। হইতে 
উক্ত পদ্ধতিধারণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় রাঁচ়ীয় ও বারেক্ররশ্রেণীর ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে 
দেখা যাঁর, গঙ্গ। উপাধ্যায়ের সন্ত নগণের পদ্ধতি গঙ্গোপাধ্যায়, চট্ট উপাধ্যায়ের সন্তানগণের 
চট্টোপাধ্যায়) বন্দ্য উপাধায়ের পুত্রগণের বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য উপাধ্যায়ের পুত্রগণের 
উপাধি মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ের সম্তানগণের পদ্ধতি মৈত্রেয়, লাহেড়ির পুত্রগণের 9 
লাহেড়ি। ইহাঁও যে এই কলিঘ্ুগের রীতি তাহা বল! বাহুলা । 


(৩৭) ভূগুবংশ। অভ্রিবংশ, সথরধ্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যদছুবংশচ কুরুবংশ, সগরবংশ, রঘুবংশ 
ইত্যাদি। 


১৩৬ : * বৈদ্যপুরারত্ত। 


হইয়াছে (৩৮)। এই একমাত্র প্রমাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, স্কনীপুরানী 
বিবরধখণ্ডোক্ত অন্বষ্ঠোৎপত্তি কলিযুশের, সতাযুগের নহে । আমর! এই অধ্যায়েই 
উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে, ব্রাহ্মণের অঙুলোমবিবাহিতা বৈশ্তকগ্ড1 ভার্য্যাতে 
অন্ষ্ঠনাম! সম্তানগণের জন্ম, সতাযুগ হইতে কলিসুগের প্রথম পর্ান্ত ( অঙ্থু- 
লোমক্রমে অসবর্ণ বিবাহ গ্রচলিতথাকা অবধি) এই সুদীর্থকাল ব্যাপিয়া নিয়তই 
হইয়াছে (৩৯)। মহাভারতের অন্শাসনপর্ক্ব.ষে অসবর্ণ বিবাহ উক্ত হইয়াছে, 
এই অধ্যায়ের ২৬টীকাতে তাহা প্রকাশিত আছে। শান্তন্থ, অনু, অর্জুন প্রভৃতি 
যে 'অনুলোম প্রতিলোমে অনধর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনুশাসন, 
পর্ধোক্ত অসবর্ণ বিবাছবিধির শ্ঁকা করিলে পরিস্ফ,ট হয়, মহাভারতন্থষ্টির 


(৩৮) ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতির মধ্যেই পূর্বপুরুষের নাম সত্য ত্রেত। ছাপর এই 
তিনযুগে উপাধি থাকার নিয়ম কোন পাস্ত্েই নাই। পূর্ববপুঞ্লষের নাম উপাধি (পদ্ধতি ) 
ক্ষণে ব্যবহারের রীতি যে এই কলিধুগে হইয়াছে ৩৬গীকার প্রমাণেই তাহা! বুঝিতে পারা যায় 
সুতরাং একমাত্র ক্ষন্পপুরাণের কথায় সত্যযুগে একমাত্র অন্বষ্ঠের মধ এঁ রীতি অর্থাৎ পদবী 
থাক কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে ন1। 

(৯৯) “কলো ত্বৎসবর্ণায়া অবিবাহ্থত্বমাহ বৃহ !রদীয়ম্-. 

সমুন্র্াত্রাম্বীকারঃ কমগলুবিধারণম্‌। 

দ্বিজানামসবর্ণানাং কন্যা স্থপষমস্তথা | 

দেবরেণ হুতোৎপত্তিম্রধুপকে পশোর্বধঃ 1 

মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানগ্রস্থশ্রিমস্তথা ॥ 

ঘত্তায়াশ্চৈব কন্ঠায়াঃ পুনদর্ণনং পরস্য চ। 

দীর্ঘকালং ত্রন্মচর্য্যং নরমেধাখমেধকৌ | 

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধর্চ তথা মথম্‌। 

ইমান্‌ ধর্্মান্‌ কলিষুগে বর্জযানাহর্মনীবিণ1” ** *** ০51 
“হেমাদ্রিপরাঁশরভাব)য়োরাঁদিত্যপুরাণম্‌-- 

দীর্ঘকালং ব্রদ্মচরয্যং ধারণঞ্চ কমগুল়োঃ | 

দেবরেণ স্থতোৎপত্তির্দ স্তকন্থা প্রদীয়তে ॥ 

কন্যানামসবর্ণানীং বিবাহশ্চ দ্বিঙগাতিভিঃ1” ইতাদি। 

"এতানি লোকগ্প্তযর্থং কলেরাদো মহাত্মতিঃ। 

নিবর্তিতানি কর্ম্াণি ব্যবস্থাপুর্র্বকং বুধৈঃ | উদ্বাহতস্ব, 

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ম্মার্ভকৃত, অষ্টাবিংশত্িতত্বানি। 


ব্রাঙ্গণাহশ-_পূর্বধণ্ড।. ১৩৭ 


কালেও আরধ্যসমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই অধ্যায়ের ৩১টাকার 
ঝাজতরঙ্গিণী-বাক্য ও পরাশরসংহিতার ফ্লারস্ত-বাক্য দ্বারা মহাভারতরচয়িত! 
কৃষ্দ্বৈপায়নের ₹ ব্যাসের ).কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর পরেও জীবিত থাক! সাবাস্ত 
হয়, বিশেষ হর্িবংশ ভবিষাপর্কের প্রথম € ১৯২ অধ্যায়েই) আমরা উক্ত 
ব্যাসকে, জনমেজয়কে পধ্যন্ত উপদেশ দিতে দেখিতেছি। এ অবস্থায় তিনি 
পাগুবদিগের মহাপ্রস্থানের পরেও অনেক দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন বলির! 
প্রমাণ হইতেছে । অতএব মহাভারতের স্থষ্টি, কলাব্দের ৭০০শত বৎসরের 
পরে ৮০*শত বৎসরের প্রথমে হইয়াছে এবং সে পর্য্যন্ত যে অসবর্ণবিবাহ প্রচ. 
লিত ছিল, তাহ! মহাভারত দ্বারাই প্রমাণীকূত হইতেছে। * 
অগ্রিপুরাণ ও গরুড়পুরাণেও অসবর্ণ বিবাছের বিধি ও ইতিহাস পাওর! 
যাইতেছে (৪*)। বিষুপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, বৃহস্লারদীয়পুরাণ, হ্বন্দপুরাণ, 


এখানে বৃহন্নারদীয়ে এই ইতিহাস পাওয়া যাঁয় যে, অপবর্ণ বিবাহকে কলিষুগের পক্ষে 
তৎপূর্ববত্তর্$ ফবিগণ বর্জনীয় বলিয়াহেন। আর আদিত্যপুরাণকার বলিতেছেন, কলির 
প্রথমে অসবর্ণ বিবাহাদি কর্ম করিতে পণ্ডিতদিগের কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে । কলির আদি 
বলিতে অবশ্থই কলিযুগারস্তের প্রথমেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহার (এই নিষেধ ) দ্বার! অসবর্ণ 
বিবাহাদি কলির বর্ধগণনায় কত বৎসর পরে আধ্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহ। নির্ণয় 
কর! যাঁয় ন]। অধিকস্ত এই অধ্যায়ের ৩১টীকাধৃত প্রমাণে দেখ! যায় যে, কল্যব্দের ৬৫৩ বৎস- 
রের পরে পাওডবগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভাহাদের মধ্যে অর্জুন অসবর্ণ বিবাহ 
করেন, নাগকষ্। উল,পীই তাহার অসবর্ণে উৎপন্ন পত়্ী। রাজি শাসতিম্ও দাসুকন্তা সতা- 
বতীকে বিবাহ করেন। শুকদেবের কৃত্বীনাম়ী কন্াকে ব্রহ্মদত্তের পিত! অণ হ বিবাহ করেন। 
এসকল বিবাহই অসবর্ণ ও অনুলোম, প্রতিলোম | গাঁওবের! অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান 
করিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্র বানগ্রস্থাশ্রমে গমন করেন ও সেইঞ্চআাশ্রমেই ভাহার মৃতু হয়। 
এসকল কথা হরিবংশ, মহাভারত আদিপর্র্ব, অশথমেধপর্রব ও স্বর্গারোহণপর্র্বাদিতে আছে। 
এমতাবস্থায় কল্যব্দের সহজআবৎসরের মধ্য অসবর্ণ বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়। শিয়াছে, 
তাহা সাব্যস্ত হয় না? হরিবংশের বিষুংপর্কেরর ১৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, চক্্রবংশীয় অণ,হপুত্র 
উক্ত ব্রহ্গদত্ত নৃপতি পঞ্চপত স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তন্মধো ছুই শত ব্রাঙ্গণীকন্তা, একশত 
ক্ষত্রিয়কন্ঠা, একশত বৈশ্ঠকন্া ও একশত শুদ্রকন্ত। ॥ ইহার দ্বারা এই কলিযুগে অসবর্ণ 
অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকা সাব্যস্ত হইতেছে। 

৫*) “বিপ্রশ্চতজ্রো বিলেত ভাব্যান্ডিতস্ত ভূমিপঃ । 
দ্বে চ বৈষ্ঠে। যথাকামং ভাঁ্যাম্বেকান্থ টান্তঃজঃ | ১1৮ ১৫৪অ, অগ্রিপু। 
১৮ 


১৩৮, -. বৈদ্যপুরারৃত্ত | 

অগ্নিপুরাণ, গকুড়পুরাণ প্রভৃতিতেও মহাভারতের নাম আছে (8১)। ইহা 
হইতে এই ইতিহাস পাওয়। যায় যে,অগ্রিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, আদ্িত্যপুরাণ, 
বৃহন্লারদীয় ও স্কন্দপুরাণ বিষুপুরাণ হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী না হইলেও সমসম 
কালের হইবেই হইবে। অগ্থিপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও স্বন্দপুর।ণীয় প্রমাণে যখন 
তৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা প্রকাশ, তখন আদিত্যপুরাণ ও বৃছ- 
ন্লারদীয় পুরাণের স্থষ্টিসময়ে যে অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়া! যায় নাই, নিষিদ্ধ বচন- 
গুলি যে পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্দিগের রচিত, তাহ! একান্তই সত্য কথ! । বিষুপুরা- 
ণেরু তৃতীয়াংশের ৩1৪।৫।৬ অধ্যায় দ্বারা সপ্রমাণ হয়, পরাশর ও তৎপুত্র 
ক্ষতৈগায়ন বেদব্যাস এবং তাহার কতকগুলি শিষ্য ও অন্ুশিষ্য দ্বারা সমস্ত 
বেদ পুরাণ সংহিতা রচিত হইয়াছে । এমতাবস্থায় পৃর্ববোক্ত কল্যব্বের ৮০০শত 
বৎসরের মধ্যেই সমুদক্ পুরাণ রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হুইবে, যেহেতু ইহারও 
অধিক কাল উক্ত পৌরাণিক খষিগণের জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় 
না। অতএব এতক্ষণে এইটি নির্ণাত হইল যে, কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ 
কলাবের পূর্বোক্ত ৮০০ শত বৎসরের মধো কোন এক সময়ে যুধিঠিরাদির 
জন্মের পরে (বোধ হয় মহাভারত স্থষ্টিরও পরে ) স্বন্দপুরাণের বিবরণণপ্ডোক্ঞ 





*তিশ্রোবর্ণানুপূর্বেণ দ্বে তথৈক। যথাক্রমমূ্‌। 

্রাহ্গণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্ধ্যাঃ স্বাঃ শুদ্রজন্মনঃ ॥ ৬1” ৯৬অ, গরুড়পুরাণ। 
%* (৪১) পত্রাহ্গং পাশ্মং বৈষবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। 

অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কগেয়ঞ্চ সপ্তমম্‌। 

আগমনের ভবিষ্যং নবমং তথ ॥ ২২ 

দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্‌। 

বারাহং দ্বাদশখৈব স্কান্দঞাত্র ভ্রয়োদশম্‌ ॥ ২৩ ॥ 

চতুদ্দিশং বামমঞ্চ কোং পঞ্চদশং স্মৃতম্‌। 

মাধন্তঞ্চ গারুডক্ষৈব ব্রক্মাণঞ্চ ততঃপরম্‌ ॥ ২৪” ৩অ, ৩অত বিষুপুরাণ। 

প্কৃষদ্বৈপায়নং ব্যাঁসং বিদ্ধি নারায়ণ, প্রভুম্‌। 

কোহন্ে। হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃত্তবেত ॥ ৫ ॥ 

তেন ব্যস্তা.যথ। বেদ মৎপুত্রেণ মহাত্মন! |.৬ | ইত্যাদি ।” 


৪অ, ৩অং, বিষুপুরাণ। 


ব্রাহ্মণাৎশ-_ পূর্বখণ্ড।. ১৩৯ 


অন্থষ্ঠদিগের উৎপত্তি হইয়াছে (৪২)। বর্তমান কলা ৫০০৫ বৎসরের মধ্যে 
উক্ত ৮**শত বিমোগ করিক! বুঝিতে পার যায় যে, উহা! অদ্য.হইতে ৪২০৫ 
বৎসরের পূর্বের ইতিহাস।, যে অভিপ্রায়ে স্বন্থপুরাণকার কলিযুগের সেন 





(৪২) বিষুপুরাণ ও শ্রীমন্ভাগবতের ভবিধ্যন্নপতি বৃত্তান্তে কল্যব্দের ৩৮*০1৩৭৫৫ বর্ষ 
পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে জরাসন্ধবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে । পাওব- 
গণের সমকালের পরাশর ও ব্যাস তাহাদিগের পরবর্াঁ এত দীর্ঘকাঁলের ইতিহাস বলিয়াছেন, 
ইহা যেমন আশ্চধ্য, তেমনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়। তাহার! ইহ পুরাণে লিখিয় গিয়াছেন, 
তাহাও তেমনি অসম্ভব। ক্ষন্দপুরাণের ভবিষ্যদ্বান্তেও কল্যব্দের ৪৪** শত বতম্রের 
কথ্খাও উদ্ত হইয়াছে । অতএব পুরাণের এই ভাবী রংঞজািগের রাজত্বকাল যে উদ্ভতু রাজা- 
দিগের পরবর্তী ব্রাহ্মণের! ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়। লিখিয়| পুবাণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা 
সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এবং ইহা! যে নান। সময়ে হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পার! যায়। 
বিষুপুরাণের চতুর্থ অংশ ২৩২৪ অধ্যায়, শ্রীমস্ভাগবতের ঘ।দশ স্বন্ধ ১২ অধ্যায় ও ক্ষন্দপুরা- 
ণীয় কুমারিকীথণ্ডের ষুগব্যবস্থাধ্যায় দেখ। 


“যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্‌। 
এতত্বর্যসহত্রন্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্‌ ॥ ৩২৮ ২৪অ, ৪অং বিষুপু। 


শআরভ্য ভবতো জন্ম যাধন্নন্দীভি ষেচনম্‌। 
এতদ্র্বসহঅন্ত শতং পঞ্দশোতিরম্‌ ॥ ২১।” ২অ+ ১২স্ক, শ্ীমস্ভাগবত। 


বিষ্তপুরাণ ও শ্রীমন্ভাগবতের ভবিষ্যন্ন পতিবৃত্তান্তের শেষে এই ছুইটি বচন আছে। এই 
ছুই বচনে পাঠের একত। দৃষ্ট হয় না। দেখ। যায় যে, বিষ্ুপুরাণবচনে যে স্থানে পজেয়ং” সেই 
স্থানে ্রীস্ভাগবতে “শত আছে ! কিন্তু উহার কোন্টি ঠিক “তাহ! বলিতে পার্ী যায় না। 
যাহা হউক, কেবল এইমারই অনৈক্য নহে, এই উভভ্ গ্রন্থে জরাসন্ধ হইতে নন্দের রাজ্যা- 
ভিষেক পধ্যস্ত যে সকল রাজাদিগের রাজত্বকালের বর্ষসখখ্য। উক্ত হইয়াছে, তাহা! যোগ 
করিলে পঞ্দশ শতেরও অধিক হয়। পরীক্ষিংকে জরাসন্ধের অতিশয় নিকটবর্তী বলিলে 
দোষ হয় না। জরাসন্ধ হইতে নন্দের রাজ্যাভিযেক যদি পঞ্দশশত বর্ষ ব্যবধান হয়, তাহ! 
হইলে উপরি উদ্ধৃত বচনদ্বয়ের পরীক্ষিত হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল সহশ্রবৎসরান্তে 
এই উক্তি সত্য হয় কি প্রকারে ? কিন্তু আমর! ভবিষ্যদ্ুত্তান্তের শেষের এইঞস্পষ্ট উক্ভিকে 
কিছুতেই মিথা। বলিতে পারি না| পূর্রে ষে নৃপতিগণের প্রত্যেকের রাজত্বকালের বর্ষ- 
সংখ্যা দেওয়] হইয়াছে অবশ্ঠই তাহার কোন কোন স্থলে ভ্রম ব। দ্বিরদ্ি আছে আমাদের এই 
বিশ্বাস! এই জন্য আমর। সেই দ্বিরুক্তির অংশ অর্থাং পঞ্চশত বধের মধ্যে উপরি উক্ত 
বচনদ্বয়ের কণিত ৯* ৯১৯১৫ বৎসর গ্রহণপূর্সবক উপরি উত্ত বর্ষকাল নির্ণয় করিলাম । 





১৪০ '. বৈদ্যপুরার্ত ॥ 


দাস প্রভৃতি অন্বষ্ট্িগকে সতাযুগের বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের ব্রাহ্মণাংশ 
উত্তরখগ্ডের পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি'সমালোচনা অধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইবে । 
অগ্রিবেশসংহিতা ও প্রাচীন *বৈদাকুলপঞ্জিকাধৃত স্বন্দপুরাণীর রেবাখণ্ডোক্ত 
বৈদ্যোৎপত্তিতেও আমরা উপরে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাই উক্ত 
হইয়াছে । উহা স্বন্দপুরাণীর বৈদ্যোৎপত্তিরই একটু বিকৃতাংশ (পরিবর্তিতাংশ) 
বলিয়া! বোধ হয়। জাতিমালা, বৃহদ্বন্দপুরাণ, বৈদ্যরহস্ত নামক কতকগুলিন 
আধুনিক পুস্তকে অগষ্ঠোৎপন্তি (বৈদোর জন্ম) উক্ত হইয়াছে, তাহ! মনুসংহিত। 
প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য বহু গ্রন্থের কথিত অন্বষ্ঠোৎপত্তির ইতিহাসের বিপরীত, 
এজন্য তৎসমুদষকে অছষ্ঠোৎপত্তির সতা ইতিহাস বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে না (৪৩)। 


ইতি বৈদ্যশ্রীগো পীচন্দ্র.সেনগুপ্ু.কবিরাজকৃ'ত-বৈদা পুরা বৃত্তে 
ব্রাঙ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অন্বষ্ঠোৎপত্তির্নাম 
পঞ্চমাধায়ঃ সমাপ্তঃ। 


০পসপস্প 


পুর্কেবোক্ত প্রমাণীবলম্বনে ইহ্াও বল! অসঙ্গত নগ় যে, ভারতীয় স্মৃতিপুরাণগুলি যে সময়ে 
বাছা কর্তৃক্ষ রচিত হইয়া থাকুক, কিন্তু পরবর্তী ত্রাঙ্গণদিগ্ের লেখনী দ্বারা তাহ! যে পুনঃ পুনঃ 
পরিবন্তিত পরিবর্ধিত হইয়াছে তাহাতে অপ,মা রও সংশয় নাই। 


(৪৩) “রহদবর্মপুরাণ” বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, “জাতিমালা” মহেশচন্ত্র তক্রতু কৃত। 
বৈদ্যারস্তও জটৈক বিকৃতমনা ব্রাঙ্মণপণ্ডিত কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। এই প্রকার আরও 
অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে । এখানে এইমাত্র বন্তব্য যে, এই 
সকল ঈর্যাপরায়ণ আধুনিক গ্রন্থকারদিগের অযথা কুৎসাঁকে বিশ্বাস করিয়। প্রাচীন প্রামাণ্য 
মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রস্থোক্ত পবিত্র ইতিহাসকে অবিশ্বাস করা ম্বাভাবিক ধীসম্পনন মনুষ্য- 
দিগের সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত। | 


যষ্ঠাধ্যায় ০), 
অদ্থঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি। 


অস্ব্ঠশবের অর্থ ও অস্বষ্ঠোৎপত্তি প্রকরণে গ্রদর্শিত হইয়াছে স্তে সত্য হইতে 
কলির প্রথম পর্যাস্ত অর্থ'ৎ যুগচতুষ্টয ব্যাপিয়া, ব্রাহ্মণদিগের অন্ুলোমবিবাহিত 
বহুসংখ্যক নৈশ্তকন্তাপত্বীতে ব্রাহ্মণ শ্বামীদিগের কর্তৃক বহুসংখাক অথ্থষ্টের 
উৎপত্তি হইয়ান্ছে (২)। আর্ধাদিগের সময়ে অর্থাৎ সতা। ভ্রেভা দ্বাপর ও কলি 
যুগের মহাভারত, স্বন্দপুরাণাদির স্থৃষ্টিকাঁল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের উক্ত বিবাহিত! 
পত্ভীগণ যে, বিবাহসংস্করর দ্বারা বৈশুল্াতি (শ্রেণী) হইতে বিচযাতা হুইরা 
ব্রাহ্মণজাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, এ অধ্যায়ে তাহাই (সেই ইতিহাসই ) 
বিবৃত হইবে। , ] 
মনু বলিয়াছেন,_- 
“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত! দারকর্মমণি। 
কামতস্ত প্রবুত্তানামিমাঃ স্থ্যঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২৮ ৩জ, ম্সং। 


ভাষ্া--"সবর্ণা সমানজাতীয়া সা তাব্দগ্রে প্রথমতোহ্কৃতবিজাতীরদারপরি' 
গ্রহস্ত প্রশস্তা । কামতঃ পুনর্ব্ববাহে যদি তস্তাং কথঞ্চিৎ প্রীতিন” ভবতি 
কৃতাবপত্যর্থে। ব্যাপারে! ন নিষ্পদ্যতে, তদ! কামহেতুকায়ামিমা' বক্ষ্য- 
মাণ! অসবর্ণ। বরাঃ শ্রেষ্ঠ! জ্ঞাতব্য: ইত্যাদ।১২। মেধাতিথি। 
৩অ, মনুসংহিতা। 
টাকা__পব্রাঙ্মপক্ষত্িষতৈষ্ঠানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সবর্ণ। শ্রেষ্ঠা ,ভবতি। 
কামতঃ পুনর্ধিবাছে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণাশ্চ আনুলোষ্যেন শ্রেষ্ঠা 
ভবেয়ুঃ। ১২1” কুল্প.কভট্ট। গঅ, মন্থসং। 





(১ অধ্যায়ের ১টীকাকেই হেতুরূপে গণ্য করিয়া! এ অধ্যায়েরও সথষ্টি হইল | 
৫ অন্বষ্টদিগের ত্রাহ্গণ পিত। আর বৈশ্তকন্তা মাতা, উভয়েই যে পতি-পত্বী, তাহা 
আমরা সর্বত্রই অতি বিস্তৃত করিয়! লিখিতেছি, ইহাকে কেহ কেহ বাহুল্য বলিয়া মনে করিতে 
পারেন, কিন্ত ধাহার। অন্ব$দিগকে পুস্তক, প্রবন্ধ ও মুখে মুখে শাল্সরবিধি-ও-ইতিহাসবিরুদ্ধ 
গালাগালি দিতে ভালবাসেন, আশ! করি তাহার! ইহাকে বাহুল্য মনে করিষেন না। 


১৪২ .. বৈদ্যপুরার্ত্। 


বিবাছুবিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈহোর প্রথমতঃ সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করাই 
কর্তব্য (উত্তম ) যাহ! পূর্বে উপদি, হইক়্াছে। কিন্তু কামতঃ গ্রবৃত্তগণের 
পক্ষে অর্থাৎ তাহাতে যাহাদের ইচ্ছা! ন। হয় তাহাদের সম্বন্ধে, পরবচনোক্ত শূড্র 
কন্ঠা হইতে আরম্ভ করি উত্তরোত্তর উচ্চবর্ণের অসবর্ণ। ও সবর্ণ। কন্তা শরেস্ঠা 
হইয়া থাকে (31 


“শুদ্রৈব ভারা শুদ্রন্ত সা চ স্বাঁ চ বিশঃ স্থৃতে। 
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্থাঃ তাশ্চ শ্ব! চাগ্রজন্ম নঃ ॥১৩।৮ ৩ম, মনুসং | 


৬ 





€৩) ভাব্য এবং দীকাঁকার এই মমুবচনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা! গ্রস্থকারের অভি প্রেত 
নহে, যেহেতু প্রথমে সবর্ণী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া! অপত্যাদিকামনানিবৃত্ভি ন হঈলে সেই 
সমস্ত কামনাহেতু পুনরায় যে অসবর্ণাকেই বিবাহ করিতে হইবে ইহার যুক্তি নাই, কারণ 
সেস্থলেও পুনরায় সবর্ণাকে বিবাহ করিলেও সর্বপ্রকার কামনার নিবৃত্ত হইতে পারে। 
বর্তমান যুগে অসবর্ণ বিবাহ নাই তাহাতে কাম (অর্থাৎ নিমিত্ত) বশতঃ পুনঃ পুনঃ সবর্ণাকে 
বিবাহ করিয়! কি কাহারও আকাঙ্ক্ষার নিরৃত্তি হইতেছে না? যাঁজ্ববন্্য প্রভৃতি সংহিতায় 
সবর্ণ। বহুভার্য্য! উক্ত হইয়াছে । (এই অধ্যায়ের ৩৫টীকা দেখ )। তাহাতে লিমিত্ববশতই 
বুঝিতে হইল, এবং তাহা শাল্সবিরুদ্ধ এ কথা বলা যাইতে পারে না] কামতঃ প্রবৃত্তগণ 
যেমন ইচ্ছা! করিলে পুনঃ পুনই অবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারেন, তেমনি প্রথমেই পুনঃ 
পুনই অসবর্ণাকেও বিবাহ করিতে পারেন, তাহা! করিতে না দিলে ষে কাহারও কামনার 
নিরৃতি হইতে পারে না, মনো গুরূপা ভার্য্যা কেহ লা করিতে পারে নাঁ, তাহা বুদ্ধিমানেরা 
সহজেই বুঝিবেন। অতএব প্রথমে সবর্ণাবিবাহ করাই কর্তবা। কিন্তু সবর্ণা মনোনীতা ন। 
হইলে প্রথমেই অসবর্ণাকে বিবাহ করিবেন। উহাই গ্রস্থকর্তার অভিপ্রায়। কিন্তু তাহাতেও 
পুর্বকালে ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়াই তৎকালে শ্রেষ্ঠাসন পাইতেন, এইমাত্র বিশেষ দেখা যায়। 
প্রজাপতি 'দক্ষের কন্তাঁদিগকে অত্রি-কা্ঠপ-প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণ প্রথমেই বিবাহ করিয়াছিলেন । 
ভূগুবংশীয় ব্রাহ্মণ খচিক-যমদগ্থি-প্রভূতি মহধিগণ প্রথমেই ক্ষত্রিয়কন্যাদিগকে বিবাহ করেন । 
খচিক চন্্রবংশীয় গাধিরাজকন্তা সত্যবতীকে ও যমদগ্নি হর্যাবংশীয় রেণরাজার কন্ঠা 
রেণুকাকে এবংশ সৌরতি খষি হুর্যাবংশীয় মান্ধাতা ভূপতির কন্ঠাদিগকে প্রথমেই বিবাঁহ 
করেন। মহথ্ি ্গন্ত্যও ক্ষত্রিয় (জনকের ) কন্ঠ! লোপামুদ্লাকে প্রথমেই বিরাহ করেন। 
বিষুপুরাঁণ, শ্রীমস্ভাগ্গবত, মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই দকল ইতিহাস উক্ত হইয়াছে । 
ইহার দ্বারাও ভাষাটাকাক।রের ব্যাখ্যায় দোষ ঘটিতেছে। আর কথার অর্থ যাহাই হউক, 
তাহাতে অনবর্ণ বিবাহ ও তজ্জনিত পত্রী পুজাদি নিঙ্দিত হন না। মনুসংহিতার অধ্যায়ের 


ব্রাহ্গণাংশ__পূর্ববখণ্ড।- ৮৪৩ 


ভাষ্য-_প্বর্ণছেদে লতি লবর্ণ। নিয়মো:যখৈব ব্রাঙ্গণত্ত কষত্রিয়াদি স্তিয়ে! ভবস্তি 
এবং শৃদ্রন্ত জাতিন্যনা বজকতক্ষব্জদিত্ত্িযঃ প্রাপ্তাঃ। অতঃ সবর্ণের- 
মুচাতে। উৎকুষ্টজাতীয়া তু পূর্ব ক্রমগ্রহণদ প্রাণ্তা। সা চ শুরা শ্বাচ 
বৈশ্তা চ বৈশ্ম্ত। তে চ বৈশ্বশূদ্রে শ্বা চ রাজগ্তস্ত । এবমগ্রজন্মনে| 
্রাহ্মণন্ত ক্রমেণ নির্দিশে কর্তব্য শৃত্র প্রক্রমেণ নির্দেশ: পূর্বোক্ত মেবার্থ- 
মুপোদ্বলয়তি ষহুক্তং বিকল্প আনুপুর্বেণ নাবশ্তাং সমুচ্চয়ঃ। ১৩।* 
মেধাতিথি। ৩অ, মনুসং 
টীকাঁ--*শৃদ্রেবেতি | শুদ্রন্ত শৃট্্রৈব ভার্যা ভবতি ন তুতকষ্টা বৈশ্থাদয়স্তিঅ্রঃ। 
বৈশতন্ত চ শৃদ্রা বৈশ্বা। চ ভাধ্যে মন্বাদিভিঃ স্মৃতে। ক্ষত্রিযস্ত বৈশ্যাশুড্রে 
ক্ষত্রিয়া চ। ব্রাহ্গণন্ত ক্ষত্রিগা বৈশ্তা শৃদ্রা ব্রাঙ্গণীচ। বশিষ্ঠোইপি শুড্রা- 
মপ্যেকে মন্ত্র্জমিতি দ্বিজী তীনাং মন্ত্রর্জিতং শূদ্রাবিবামাহ। ১৩।৮ 
কুলুকভট্ট। ৩অ, মন্ুসং | 
শৃড্রের কেবল শূত্রকগ্তাই ভাধ্যা হইয়া থাকে, বৈগ্তের সম্বন্ধে শূত্র ও বৈশ্য 
কন্ঠ শাস্ত্রে উক্ত আছে। শুদ্র, বৈশ্তা ও ক্ষত্রিয়কন্ত। ক্ষত্রিয়ের, এবং শৃদ্র ব্শ্ঠৈ 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্মণকন্। ব্রাহ্মণের শান্ত্রবিধি মতে ভার হইয়া! থাকে। 
উপরি উক্ত মন্ুবচন ছুইটিতে দেখা যাইতেছে, অসবণাকে ভার্্যাকরিবার 
জন্যই উক্ত শান্ত্রবিধি এবং তদন্ুসারেই প্রাচীনকান্র ব্রাঙ্গণাদি ছ্িক্গগণ অন" 
বর্ণাকে ভার্ধা করিতেন । ধ্াহাদ্দিগকে আর্ধ্য ব্রাক্গণাদি দ্বিগগণ ভাধ্য। করি- 
তেন, তাঁহারা অসবর্ণে উৎপন্ন হইলেও ভাধ্যাঞ্জতৃতে যে আর অসবর্ণ থাকি- 
তেন না, এবং এইরপস্থলে মানুষের শ্রেণী বা সম্প্রদায় (দলমাত্র ) বাঁচক 
অসবর্ণাত্বর আর যে আন্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাহার অন্ত প্রমাণ প্রদর্শন 
কর] বাহুল্য। তথাপি অসবর্ণা নারী, আর্ধাদগের বিবাহসংস্কাররূপ বিশেষ 
বিধি দ্বারা আর্ধ্য জাতিভেদ বিধি হহতে মুক্তলাভকরত প্রাচীনকালে যে, 
ব্রাহ্মগাদি পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হুইতেন, নিয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহ! 
গ্রদশিত হইতেছে । আর উপরি উদ্ধৃত বচনের ক্রিয়াপদগুলির অর্থের প্রতি 





১*৬/১০৭ ক্লোকে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রগণকে কামসস্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া 
কি তাহার! ঘ্বণিত সম্ভান? তাহার! কি পিতার ধনাধিকারী ও শ্রান্ধাধিকারী নহে? 


১৪৪ .. বৈদ্যপুরার্ত | 


দৃষ্টিপাত (8) করিলে বুঝিতে পারা যার যে, উহা কেবল মনুরই স্থাজিত বিধি 
ছে, তাহার পূর্ব্বেও এ বিধি ছিল এবং আধ্্যেরা তদন্ুসারে এরূপ বিবাহ 
করিতেন। অতএব ভগবান্'মন্কুর উক্ত দুই বচনকে আর্ধ্যঞাতির অতি প্রাচীন 
বিধি ও ইতিহান বলিতে হইবে। মন্ুসংহিতার পরবর্তী শাস্তরসকলেতে ও আর্ধ্য* 
দিগের প্রকার বিবাছের বিধি ও ইতিহাসের অভাব নাই (৫)। 

প্পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্থপদিস্ততে। 

অমবর্ণাম্বয়ং জ্ঞেয়ে। বিধিরুত্বাহকর্মাীণি | ৪৩॥ 

।  শরঃ ক্ষত্রিয়য। গ্রাহৃঃ প্রতোদে। বৈশ্য কন্তায়া। 
 বসনস্ত দশা! গ্রাহাঃ শুদ্রযনোৎ্কৃষ্টবেদনে ॥ ৪৪ ॥৮ 

ভাষ্য --প্পাণিগ্রহণং নাম গৃহাকারোক্তঃ সংস্কারঃ সবর্ণ। সমানজাতীয়! উহ্যমান! 


(৪) “ম্মতে” এই শব্দটি “ভবেয়াতাম্‌” (বিধিজিও,) কিয়ার বিশেষণ, ইহার অর্থ পূর্ব 
হইতে বিধিবিহিতরূপে এই বিধি অন্থুসারে বিবাহ হইয়া আসিতেছে। “হ্যঃ* কিয়াটাও 
বিধিলিউ.| এই বিধি যে পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই অবগতকরণীর্থে উহ! 
প্রযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু “অজ্ঞাতজ্ঞাপনমাজ্ঞা চ বিধিঃ1৮ 

৫) “তিত্রো বর্ণানুপূর্বেণ দ্বে তখৈকা যখাক্রমমূ। 
্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বিশীং ভার্য্যাঃ ন্য! শুদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭1 ১অ, যাজ্ঞবন্ধ্যসং | 
“উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো৷ বৈশ্ঠাঞ্ ক্ষরিয়ে। বিশাম্‌। 
ন তু শৃদ্রাং ছিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্বববর্ণজাম্‌ ॥” ২অ, ব্যাস:ং। 
“তিশরস্ত ভাধ্য। বিপ্রন্ত দে ভাখ্যে ক্ষত্রিয়ন্ত চ। 
একৈব ভার্ধ্য। বৈদ্তাস্ত তথ! শূন্রন্ত কর্তিত | 
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠ। ব্রাহ্মণ প্রকীর্তিতা। 
| বৈষ্টেষ ভার্য্য। বৈষঠনত শুরা শূন্য কীর্তিতা॥” ৪অ, শঙখসং | 
"অথ ত্রান্মণন্ত বরণান্ুকমেণ চতো। ভাধ্যা ভবত্তি। ১ 1 তিঅ্রঃ ক্ষত্রিযন্ত | ২। দ্ধে বৈশ্বান্ত | 
৩। একা শৃড্রন্ত। ৪1” ২৪অ, বিষণ,লং। 
“চতজো বিহিতা ভার্ধয। ব্রাহ্মণস্ত যুধিষ্ঠির | 
্রাঙ্মণী ক্ষততিয়া বৈশ্ঠ। শুদ্র। চ রতিমিচ্ছতঃ॥ 
৪৭অ, অনুশাসনপর্, মহাভারত । 
৯৫ম, গরড়পুরাণ, ১৫৪, অন্িপুরাণ, ৭ম, বদ্ধ (বোদ্বের ছাপা ) ভবিষ্যপুরাণ, 
১৭অ, একাদশ স্বন্দ, জীমস্তাগবত। ৩৮অ, কাশীথণ, স্বম্দপুরাণ দেখ| 


ব্রা্মণাংশ-_পুর্বখণ্ড |, ১৪৫ 


উপনিষ্ঠতে শাস্ত্রে! বিধীনতে কর্তব)তয়! এনং প্রতিপাদ্যতে । অমবর্ণান্ 
যছুত্বাহকম্্ম তত্রায়ং বক্ষ্যমাণে। বিধিক্ষে | ৪৩। মে। 
ত্রাঙ্গণেনোহামানয়! ক্ষত্রিয়রা শরো ত্রাঙ্গণপাণিপরিগৃহীতে! গ্রাহ্‌ঃ পাণিগ্রহ: 
ণস্ত স্থানে শরস্ত বিধানাৎ। গরাতেদো! বলীবর্দানামায়ানঃ ক্রিয়তে যেন 
বোহমান! পীড়য়স্তে হস্তিনামিরাঙ্কুশঃ বসনদ্য বন্ত্রস্য দশা গ্রাহ! শৃদ্র্ 
উৎককষটজাতিধৈব্রণ্খণাদিবরৈর্বেদনৈর্বিবাতৈঃ ॥ ৪৪ ॥ মে।” ূ 
টাকা_-স্পাণীতি। সমানজাতীয়ান্ হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারো গৃহ দিশান্্েণ 
বিধীয়তে। বিজাতীয্ান্ু পুনরুহামানান্ বিবাহকর্দাণ পাণি গ্রহণস্থানে*অর- 
মুত্তরশ্লেকে বক্ষযমাণে। বিধিজ্ঞে রঃ | ৪৩। কু। 
শর ইতি। ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাঙ্গণহস্তপরিগৃচীত* 
কাটুকদেশঃ গ্রাহাঃ।  টগ্ঠয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিবাহে ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বিধৃত, 
প্রতোদৈকদেশঃ গ্রাহাঃ। শুদ্রয়া পুনদ্বিলাতিত্রয়বিবাহে প্রাকৃতবসনদশ! 
গ্রাহ্া। ৪৪ কু ।” ৩অ, মনুসং | 
বৈদিক কর্মকাণ্ডে পাণিগ্রহণসংস্কার অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা 
বিবাহকরা, সবর্ণ অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহবিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে । উক্ত কর্খ- 
কাণ্ডে--উদ্বাহকর্দে (পাণিগ্রহণসংস্করে ) অসবর্ণা-বিবাহ-বিষক়ে পরবতী 
শ্লোকোক্ত বিধি উক্ত আছেঃ সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহে ( পাণিএরহণদংস্কারে ) 
এইমাত্র খিশেষত্ব জানিবে। উৎকৃষ্ট বেদনে ( অন্থলোম বিবাহসংস্কারে )__ ক্ষত্রিয় 
কন্তার সহিত ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণসংস্কারকালে ব্রাহ্মণ হস্তগ্রহণ না করিয় 
ক্ষব্রিয়কন্াধৃত শরের একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিবেন। এইরূপ ব্রাহ্গণ ব। 
কষত্রিয্ম ষখন বৈশ্তকন্তাকে বিবাহ করিবেন, তখন উক্ত মংস্কারকর্খে ব্রাহ্মণ 
ব' ক্ষত্রিয় বৈশ্তকন্তাধুত গ্রতোদের (গোতাড়ন যষির) একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ 
করিবেন। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত যৎকালে শূদ্রকন্ঠাকে বিবাহ করিবেন, 
ততৎক!লে শুদ্রকন্তার পরিধেয় বস্ত্রের দশা (অঞ্চল) হস্তদ্বার! ধারণকরত 
বিবাহ ( পাণিগ্রহণ ) মন্ত্র পাঠ করিবেন । ৪৩.৪৪ । (৬)। 


(৬) ভাষ্য আর টীকাতে এখানে বরের হন্তধূত শর, প্রভোদ এবং বরেরই উত্তরীয় বস্ত্র 
দশা, কন্ঠা হস্তদ্বার ধরিবে, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ বচনার্ঘও বিবাহ (পাপিগ্রহণ ) 
সংস্কাররীতির বিপরীত, যেহেতু বরই উহাতে কন্যার হস্তগ্রহণ করিয়! থাঁকে। 

১৯ 


১৪৬ .. বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


বর্তমান সময়ে অসবর্ণ বিবাহ. নাই, অন্ন সহ বংসরেরও অধিক কাল 
হইল হিদ্দুসমাজ হইতে উহা একন্শালীন উঠি গরিয়াছে (৭) বলা যাইতে 
পারে। বর্তমান বৈদিক কর্মকা, যাহ! “দশক” বলিয় খ্যাত, তাহার দ্বারা 
আমর! মন্কুবচনের উপরে যে অর্থ করিলাম তাহার প্রমাণ হইবে না। প্রাচীন 
কর্মকাণ্ড ও (গোভিলাদি মুনিদিগের সংগৃহীত পুস্তকও ) এখন ছলত। কিন্ত 
এ সকল বিস্রসত্বেও আমর! বলি যে, মন্ুর ভাষ্যকার উক্ত ৪৩ শ্লেকের ভাষো 
স্পষ্টতঃ একস্থলে প্গৃহৃকারোক্রসংস্কারঃ সবর্ণান্থ সমানজাতীয়ানুহ্মানান্ু” ৮) 
অন্তর ৪৪স্লোকের ভাষ্যে প্ব্রাহ্মণেনে হ্মানয়া ক্ষত্রিয়র।” বাক্য যে প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহাকেই আমাদিগের উক্ত অনুবাদের সতত! বিষয়ক উপবুক্ত 
প্রমাণ বলিতে হইবে। ভাষ্য ও টাকাকারের অসবর্ণ। কন্তার পাণিগ্রহণবিষয়ক 
উপরি উক্ত মনুসংহিতার ৪৩1৪৪ শ্লোকের *উদ্বাহকর্শাণি।” পবৈদনৈধিবাইহৈঃ” 
"্পুনরুদ্বহমানাগ্ বিবাহকর্শণি* ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যে, গৃহ্থাদিশাস্তরোকত 
( বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত ) পাণিগ্রহণসংস্কার, তাহ! সকলেরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতে হইবে। ভাষ্য ও টাকাকার যে পাণিগ্রহণমংস্কারার্থেই এখানে উদ্ধাহ্‌- 


“্যন্ত।ঃ কন্তায়৷ জামাত! পাণিং গ্রহীষ্যন্‌ ভবতি পাণিগ্রহণং করিষ্যতীত্যর্থঃ| পাণিগ্রহণং, 
সংস্কীরতত্ব, অষ্টাবিংশতিতত্বানি।” 

(৭) এই কথা কেন বল। হইল, তাহ! ব্রাঙ্গণ।ংশ উত্তরথণ্ডের গৌড়, আদি অপ্তদতী 
রা্মণ অন্ষ্টবিচারে' পরিক্ষ,ট হইবে। 

(৮) “উহ্যমান (বৃহ বহনকন্া+আন (শান)র্ম। য, ম--আগম) বিংজরিং আকৃষ্য- 
মাণ।২। নীয়মান। ৩। যাহ। বহন কর! যায়। 'যমোহামানঃ কিল ভোগিবৈরিণঃ।"” 

৩৫৮পৃ, পঞ্ডিত রামকলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান । 

অন্যত্র হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়, তাহাকেই উহ্যমান বলা যায়, এমতাবস্থায় 
ভাষ্যকারের» 

পাশিগ্রহণং নাম গৃহাকারোক্তঃ সংক্কারঃ সবর্ণান্থ সমানজাতীয়ান্গ উহযমানান্গ উপদিশ্তে 
শাস্ত্রেণ বিধীয়তে" ইত্যাদি বাক্যের উহ্যমানান্থ বাক্য ষে ৪ওক্লোকের পরবর্তি চরণোক্ত 
“অমবর্ণান্থ” পদকে নির্দেপপুরর্বক ভাষ্যকার স্থীয় ভাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সহজে 
প্রতীয়মান হয়। যদি উহ্যমানার অর্থ বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণ। সবর্ণা কর, তাহাতে বলিতে 
হইল, বিবাধার্ঘ আবৃষ্যমাণা অসবর্ণাও, যেহেতু সবর্ণা৷ অসবর্ণাই শান্ত্রো্ত বিবাহবিধিতে উত্ত 
হইয়াছে । ভাব্যকাকের “ত্রাঙ্গণেনো হামানয়া" বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। 


ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্বখণ্ড * ১৪৭ 


কর্ম, বিবাহকর্ম, বেদন গ্রভৃতি বাক্য গ্রয়োগ* করিয়াছেন ) যাহা বিবাহসংগ্বার 
.তাছাই পাণিগ্রহণস'স্কার, ইহাই যে তাহ্দিগের মত, তাহ! আলোচিত মচ্ু 
বচনের পূর্ববর্তী বচনের ভাষাটীকাঁতেই প্রকাশিত আছে (৯)। 
*গুরণানূষতঃ স্বাত্বা সমাধুত্তে। যথাবিধি। 
উদ্ধহেত দ্বিজে! ভার্ধ্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্‌ ॥ ৪0৮ (১) 
৩অ, মন্চসংহিতা। 
তাষ্য--*.......১১.,, । উদ্ধছেত দ্বিজোভার্যযাম্‌। উদ্বহেতেতি বিবাহবিধিঃ। 
ংস্কারকর্ম বিবাভঃ ভর্র্যামিতি দ্বিতীয়ানির্দেশাৎ। ন চ প্রাপ্থিবাছাতার্যা 
সিদ্ধান্তি বস্তা বিবাহসংস্কারঃ করিতে ন' চক্ষুথি ইব অঞ্জনসংস্কাকই । কিং 
তর্থি নিবর্ততে বিবান্ছেন। যথা যুপং ছিনভীতি ছেদনাদয়ঃ সংস্কার যন্ত 
ক্রিযন্তে সযুপঃ। এবং বিবাহেনৈব ভার্ধা। ভবতীতি বিবাহশবেন পাণি- 
গ্রহণমুচাতে। তঙচ্চাত্র প্রধানম্। এবং হি ম্মবস্তি বিবাহনং দারকর্ধ 
পাণিগ্রহণমিতি। ইহাপি বক্ষাতে পাণিগ্রহণসংস্কার ইতি লাজহোমা- 
দয়ঃ। 8৪1 মেধাতিথি।* 
টীকা-_পগুরুপেতি। গুরুণ! দত্তানুজ্ঞঃ শ্বগৃহ্োক্তবিধিনা কৃতপ্নানসমীবর্ততনঃ 
সমানবর্ণাং শুভলক্ষণাং কন্ঠাং বিবহছেৎ। ৪1৮ কুল্ল,.কভট্ট। ৩অ, মন্গুসং | 
পাণিগ্রহণদংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে একই কথা, তাহা ভাষ্যকার উদ্ধৃত 
ভাষো ম্প্টতঃ বলিয়াছেন, টীকাকা'রের উক্ত প্বিবহেৎ” ক্রিয়ার. অর্থ যে, 
'পাণিগ্রহণসংস্কারেণ সংস্কৃতাং কুর্যাৎ” অর্থাৎ বিবাইমন্ত্রংস্ক'র দ্বারা ভার্য্যারূপে 
গ্রহণ করিবে, তাহা বল! বাহুল্য । উদ্ধত ১৬ শ্লোকের টীকায় দেখা যায় যে, 


(৯) "পানি গ্রহণ, পাশিপীড়ন (পাণিগ্রহণ__পীড়ব, "মী_হিং) সং ক্লীং বিবাহ। শিং 
৯ *পাণিপীড়নবিধেরনভ্তরম্‌ ।” রর 

পাণিগ্রহণিক (পাণিগ্রহণ+ কণ২_-প্রয়োজনার্থে) বিং ত্িং বিবাহের ঙ্গীভূত (মন্ত্র) শিং 
» পাণিগ্রহণিকা মস্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্‌।” ১৪*৪৪পু, প্রকৃতিবাঁদ অভি? রাটমকমলকৃত ৷ 

"পাণিগ্রহণ ( ক্লী ) পরিণয়। বিবাহ” ৭৯২পৃ, শব্দদীধিতি অভিধান। র 

(১০) এই শ্লোকে সবর্ণাকে মাত্র বিবাহ-করিবার বিধি দেখা যাঁর, কিন্তু ইহার পরবর্তী 
৯২1১৩ শ্লোকে সবর্ণ। অসবর্ণাকেই বিবাহকরিব!র বিধি উদ্ভু হওয়াতে এই শ্লোকোন্ধ বিধিকে 
( পূর্ববিধিকে) সংক্ষেপোক্তি মানে করিতে হইবে। 


১৪৮৩ .. বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


কুল্পক ভট্ট কেধল শুদ্রাবিবাহব্যপীত আর আর বিবাহ যে মনত্যুক্ত তাহ! 
স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু উহা বশি্ঠর মত হইলেও ব্রাদ্ষণাদির শদ্রাবিবাছ 
যে অমন্ত্র তাহ। প্রধান সংহিতাঁকর্ভা মন্তর মতে নহে, ষেহেতু শূদ্র। বিবাহকে 
লক্ষা করিয়াও প্অপবর্ণাস্বয়ং জয়া! বিধিরুত্বাহকর্পণি।” “বসন্ত দশা 
গ্রা। শৃদ্রয়ো তকৃষ্টবেদনে 1” ভগবান্‌ মন্ুর এই সকল বাঁক্যেই তাহ! পরিব)ক্ত 
হয় । অতএব আলোচিত ৪৩ শ্লেকের বিধিমত ৪৪ প্লোকের নিক়মাঁলম্বন 
করত প্রাচীনকালে পাণিগ্রহণপুর্বক আর্ধ) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের! যে ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ,ও শৃদ্রকন্তাদিগকে বৈদিককর্মকাণ্ডোক্ত সমস্ত বিবাহমন্ত্র পাঠ রুরিয়! 
বিবাহ করিতেন, মন্থুমংহিতার দ্বারা তাহ! স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এখন 
দেখা যাউক, ৪৪ শ্লোকের নিম কি? ৪৪ শ্লোকোক্ত নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে প্রতীয়ণান হয় যে, বিবাহে যে পাশি (হস্ত) এরগণের নিয়ম আছে 
তাহারই কথঞ্চিং বিকৃত ভাব উহাতে নিহিত রহিয়াছে; অর্থাৎ হম্তধারণ 
(হস্তম্পর্শ ) না করিয়া অসব্ণাবিবাহকালে বর ও কন্া উভয়কে মনু, 
একটা শর, একখানি ঘষ্টি, ইত্যাদি হস্ত দ্বারা ধরিতে বলিয়াছেন। ইহা গ্রকা- 
রাস্তরে পাণিগ্রহণই হইতেছে । এমতাবস্থায় আলোচিত ৪৩ শ্লোকের প্রথম 
চরণের অর্থ, আমরা ইঠ1 স্পষ্টতঃ বুঝিতে পাঁরিতেছি যে, হস্তধারণপূর্ব্বক 
বিবাহসংস্কার পুর্বকালে সবর্ণ বিবাহে হইত, মনত এই কথা বলিতেছেন। 
অতএব ৪৩ শ্লোকের গ্রথম চরণের “পাণিগ্রহণসংস্কার2* বাক্যের আমরা যে 
বিবাহসংস্কার অর্থ করিয়াছি তাহ। সত্য হইতেছে, এবং ইহাও প্রকাশ পাই 
তেছে যে, প্রাচীনকালে সবর্ণাবিবাহকালে হস্তগ্রহণপূর্বক যে বিবাহমন্ত্ 
ব্রাঙ্গণার্দি পাঠ কলিতেন, হস্তধারণের পরিবর্তে অসনর্ণ! অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্ট।, 
বৈশ্যকন্া, শুর্রকন্ঠ। বিবাঁহেও পৃর্বোক্ত গ্রকারে (৪৪ শ্লোকের বিধিমতে ) হস্ত- 
ধারণকরত সেই বিবাঁহমন্ত্রই পাঠ করিতেন, তাহারও নাম বিবাহসংস্কার বা 
পাণিগ্রহণসংস্কার। আলোচিত ৪৩৪৪ ্লেমকোক্ত-বিধির দ্বারা সবর্ণে উৎপন্ন! 
স্ত্রীর একটু বেশি সম্মান বঙ্ষা করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
স্পষ্টই দেখা যা, উন বিধিতে অসবর্ণা স্ত্রীদিগের মধ্যেও উৎরুষ্টবর্ণাদিগের 
উত্তরোত্তর মন্মানরদ্ধিকরা হইয়াছে। এমতানস্থায় উহার মর্থ সবর্ণাকে একটু 
বেশি সন্মংন দেওয়া হইত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 


ব্রাহ্মণাথশ._ পূর্বখণ্ড | . ১২৯ 


পাণিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার় যে এক তাহ! কেবল আমাদের নহে, 
ম্গসংহিতার ভাষ) গার টাকাকারও যে ধা ও টাকাতে তাহাই বলিরাছেন, 
উপরে তাহ। প্রদর্শিত হইল আর এখানে ইহাও বলিয়! রাখ! কর্তব্য যে, 
প্রাচীন কালে অপবর্ণ। স্বীর বিবাহকালে যদি পাণিগ্রহণসংস্কার না হইত তা! 
হইলে ভগবান্‌ মন্ধ ষেআলোচিত ৪৩ শ্লেকের শেষ চরণ ও ৪৪ শ্লোকে এবং 
অন্ান্ত সংহিতাকারগণ !যে বলিয়াছেন, অসবর্ণার বিবাহসংস্কারকালে একটি 
শর, গোতাড়ন যষ্টি, বসনের দশা ইত্যাদি বরকন্া হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে, 
ইহা বলিবার কোন প্রপ্নোজনই আদৌ ছিল না (১১)। ভট্ট রথুনন্দন পাঁণি' 
গ্রহণসংস্কারকে বিষাহ হইতে পৃথক্‌ করিয়াছেন (১২)। অসবর্ণবিবাহে" পাণি' 
গ্রহণ হইত না বিবাঞ্জ হইত, ইহাই ত্রাহার মত। দেখা যায় যে, দারকর্ধ, 
ভাধ্যাত্ব সম্পাদক ব) গ্রহণরূপ কর্ম আর বিবাহ যে এক কথা তাহ। ভট্টমহাশয়ও 
স্বীকার করিয়াছেন। তাহার উদ্ধৃত রত্বাকর, লখুহারীত প্রভৃতির ব্যাখা, 
ধ্ীসকল হইতে অ'তশয় প্রাচীন মন্ুসংহিতার বিধি ও ইতিহাসের এবং হরি- 
বংশীয় ইতিহাস ও তাহ! হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুস্বৃতির বিধি ও ইতিহাসের 
বিরুদ্ধজগ্ত তাহ! গ্রাহাযোগা নহে যথ1,--" 





(১১) এই অধ্যায়ের ৫ম টীকাধূত বচনগুলি দেখ। 
ডি 


(৯২) “*স! প্রশস্ত দ্বিজাতীনাং দারকশ্শণি মেখনে ।' দারকর্শণি ভার্ধ্যাত্বসম্পাদক- 
কর্দণি। ০০০১ তেন ভাব্্যাত্বস্ম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ। **৯১৯১| যত 
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রী নিয়তং দারলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ট। তু বিজ্ঞেয়! বিদ্বতভিঃ সপ্তমে পদে । 
ইতি মন্ুবচনং তদ্বিবাহগতবিশেষসংস্কারার৫ধম্‌ অতএব নিষ্েতুযুক্তং তথাচ ঈডাকর2|. পাঁশি- 
গহণিক! মন্ত্র বিবাহাঙ্গভৃত1।' ইতি ব্যক্তমাহ রত্তাকরধূতো লবুহারীতঃ।  অত্রাপি 
পাণিগ্রহণেন জায়াত্বং কৃত্ম্বং জায়াপতিত্বং সগুমে পদে । ইতি বিবাহস্ত পাশিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং 
বৃত্ত এবেতি। স্থব্যক্তং হরিবংশীরত্রিশঙ্কপাখ্যানে “পাশিগ্রহণমন্ত্রা ণাং বিশ্বং চক্কে স ছুর্দ্মতিঃ 
যেন ভার্্যা হৃত। পুর্ববং কৃতো দ্বাহা৷ পরন্ত বৈ।” কৃতোদ্বাহ। পাণিগ্রহণ।ৎ পূর্ব্ং হতা ইত্যর্থঃ। 
'পাণিগ্রহণসংক্কারঃ সবর্ণাস্পদিশ্ঠতে । অসব্ণান্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্মণি। শরঃ 
ক্ষতিয়য়। গ্রান্থঃ প্রতোদে। বৈষ্কন্থয়। । ব্সনস্ত দশ! গ্রাহা। শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে । ইন্ছি 
মন্গনচনাভ্তরেংপি উদ্বাহগাণিগ্রহণয়োঃ পৃথকৃত্বং প্রতীয়তে |” 


উদ্বাহতত্ব। অষ্টাবিংশতি তানি, রখুনন্দন ন্সার্ত কত। 


১৫০ - বৈদ্যপুরারত | 


“বেদাখোপনিবন্ধ, দা প্রাধাজং হি মনোঃ স্বৃতম্‌। 
(১) মন্র্থবিপরীত! যা সা স্বীতিন” প্রশস্তাতে ॥* বৃহস্পতি বচন। 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্বানি উদ্ধাহতত্ব 
ও বিদ্যাসারগকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকধৃত। 
(২) “শ্রুতিম্থৃতিপুরাঁণানাং বিরোধে! বর দৃশ্ঠতে। 
তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োতৈ ধে স্থৃতির্বরাঃ ॥ ২২1১ অধ্যায়। 
 ব্যাসসংহিতা। বিদ্যাসাগরধূত। 

(১,) মহ শ্বীর সংহিতায় বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই হেতু মন্গুর 
স্থৃতিই সকল স্থৃতি হইতে প্রধান। যাহ! মন্থুর অর্থের ্ষি্িরীতার্থ প্রকাশ করে 
তেমন স্মৃতি গ্রহণযোগা নহে ; অর্থাৎ তেমন বিধি ও ইতিহাসকে গ্রহণ ও 
বিশ্বাস কর! যাইতে পারে ন1। 

(২অ,) শ্রুতি সৃতি ও পুরাণের বিধি ও ইতিহাসের সহিত পরস্পর যদি 
বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে শ্রত্যুক্ত বিধি ও ইতিহাঁসই গ্রহণীয়, যদি পুরাণের 
সঙ্গে স্থৃতির এ গ্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তবে ন্ৃত্যুক্ত মতই ( বিধি ইতিহাসই ) 
গ্রহণীর হইয়া! থাকে। 

এসকল মীমাংসাবচন উক্ত পণ্ডিতপ্রবর তাহার 'অষ্টাবিংশতিতত্বানি”র 
অনেক স্থলেই উদ্ধত করিয়! এ সকলের বিপরীত স্থৃতি ও পুরাণের মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই, এন্বানে তাহার সে প্রবৃত্তি দেখা যায় 
না। শু, মনুসংহিতার ৪৩1৪৪ শ্লোক যাহ! তাহার মতের পোষণার্থে তিনি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্বারা ষে বিবাহ হুইতে গাগিগ্রহণ সংস্কার পৃথক্‌ হয় না, 
তাহ! উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্র স্থলেই ইহ! সাব্যস্ত হয় যে, তিনি যেমন 
আলোচিত বিষয়ে স্বমতসংস্থাপন করিতে যত্র করিয়াছেন, তাহার কথিত 
রত্বাকর আর লঘুহারীতের৪ উদ্দেস্ঠ তাঁহাই।, রঘুনন্দন পাণিগ্রহণসংস্কারকে 
বিবাঁহসংস্কারের অঙ্গবিশেষও বলিয়াছেন, অঙ্গবিশেষ হইলে যে বিবাহ হইতে 
উহ! পৃথক্‌ হইতে পারে না সে দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করেন নাই। হরিবংশ 
হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি বিবাহ হইতে পাঁণিগ্রহণকে পৃথক্‌ করিক্া- 
ছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। হরিবংশে,হরিবংশপর্বের ছবাদশ অধ্যায়ে ব্রিশঙ্ক 
( অর্থাৎ সত্যব্রত ) বৃত্তান্তে উক্ত বচন আছে, কিন্তু জয়োদশ অধ্যায়ে এ বৃত্তান্তেই 


ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্বখণ্ড।. ১৫১ 


উদ্ক হইয়াছে যে, পাণিগ্রহণমন্ত্ররকলের সম সপ্তপদীগমনাস্তে হয়, তাহ! 
না হইতেই সতাব্রত (ভ্রিশঙ্কু ) পূর্বোক্ত দ্লধন্মাচরণ করিয়াছিলেন। অধর্দা- 
চরণটা এই, যথা. *, | 
*পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিল্লংচক্রে স হুর্মতিঃ | (১৩) 
যেন ভার্ধা। হত! পূর্ববং কৃতোত্াহ! পরন্ত বৈ॥ ১২অ, হরিবংশপর্বব, 
রঘুনন্দনরূত উদ্বাহতত্বধূত, ত্রিশস্কুপাথ্যান, হরিবংশ। 


এই বচনেও দেখা যার যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রমকলের বিশ্ব করে, এই কথ। আছে। 
ইহাক্স পরের ত্রয়েও্রশ অধ্যায়ের বচনে যখন পাণিগ্রহছণমন্ত্রমকলের নিবৃত্তি সপ্তপদী 
গমনান্তে হয়, তাহা হইতে দেন নাই, স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন পাণিগ্রহণ 
অর্থাৎ বিবাহবিষয়ক অন্যান্য মন্ত্রপাঠের পরে সপ্তুপদীগমনবিষয়ক মন্ত্রপাঠের 
পূর্ব্বে বিস্বোৎপাঁদনপূর্ব্বক কন্যাহরণকরাই প্রকাশ পাইতেছে। রামায়ণ 
অনুসন্ধান করিনা আমরা এই বৃত্বান্ত পাই নাই। বিষুরপুরাণে পাইপ়াছি 
বথা,-- 
"তন্নাৎ সতাবতঃ। যোইসৌ ভ্রিশস্কুসংজ্ঞামবাপ চগণ্ডালতামুপগতশ্চ। 
'দ্বাদ্শবার্ধিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলব্রাপত্যপোষণার্থং।” ইত্যাদি। 
৩অ, ৪অং, বিষুপুরাণ। 
টাকা --“অপ্রোক্ষিততক্ষণ-গুরুধেনুবধ-পিত্রাঞজ্ঞালজ্ঘনরূপৈস্ত্রিতিঃ শঙ্কৃভিরিব হৃদি 
ব্থাগ্থেতুভিস্ত্িশঙ্থুসংজ্ঞামবাপ। তথাচ হরিবংশে “পিতুশ্চাপরিতোষেণ 
গুরোর্দোগ্কীবধেন চ। অপ্রোক্ষিতোপভোগাচ্ট ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ। 
এবং বিধস্ত শঙ্কুনি তানি দুষ্ট মহাযশ1ঃ। ত্রিশঙ্কুরিতি ছোবাচ ভ্রিশস্ুস্তেন 
সস্মৃতঃ।' ইতি। পরিশীরমানবিগ্রকন্যাহরণাৎ।* ইন্যাদি। 
শ্রীধরস্বামী। ত্র ।. 
স্থামিককত টাকার এই পপরিণীয়মানাবপ্রকন]াহরপাৎ* বাক্য দ্বারাই পরি 


*. ০৩) ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে। দুর্দাতি সত্যব্রত কোঁন সম্সে অপর 
ব্যক্তির বিবাহিত ভাধ্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণ মন্ত্রের বিশেষ বিদ্ব উৎপাদন করে।” 
ইত্যাদি। ১২ঘ্স, হরিবংশ। জীযুক্ত প্রতাপরায়ের অনুবাদ । 

মূলে “কৃতোদ্াহা” পদ অশুদ্ধ, তাহ! পরে প্রদর্শিত হইয়াছে । উত্ত' পদ অশ্তুদ্ধ এঅন্ত 
রায়মহাশয়ের কৃত “বিবাহিতাভা ধর্যাকে" এ অনুবাদও অশুদ্ধ হইয়াছে | 


১৫২ ,  বৈদ্যপুরারৃত। 


স্কট হয় যে, শী কন্যার পরিণয়ঃম্কার (পাণিগ্রহণসংস্কার ) হষ্টতেছিল, সমাপ্ত 
না হইতেই ত্রিশঙ্কু কর্তৃক অপহৃত হয় (১৪)। এমতাবস্থায় 'উক্ত বচনের 
প্কৃতোদ্বাহা” পদ অশুদ্ধ বলিনা নিণীত হইতেছে । উহা! “কতোত্বাতাৎ* হইবে, 
অর্থাৎ কৃতোদ্বাহাতৎ পূর্ববং সমাপ্তপাণিগ্রহণসংস্কারাৎ প্রাক পরন্ত ভাধ্যা হৃতা, 
এইরূপ অর্থ হইবে। অতএব বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ ভিন্ন, সে ইতিহাস 
হরিবংশে নাই, ভট্টমহাশয়ের উক্ত চেষ্টা ও সিদ্ধাপ্ত একাস্তই মূলশুন্য। 

কন্যাদান, স্ডপদী গমনাদি সমস্তই যে পাণিগ্রহণসংস্কার (অর্থাৎ বিধাহ) 
তাহা এই অধ্যায়েই পরে আমরা সপ্রমাণ করিব। সম্প্রতি পাণিগ্রহণসংস্কার 
বিষয়ে গ্রন্মপুরাণীয় একটি বচনের আলোচন। করা যাইতেছে। 


প্নবর্ণয়! কুশোগ্রাহো! ধাধ্যঃ ক্ষত্িয়য়া শরঃ। 
প্রতোদে। বৈশ্তর ধার্ষে বাসান্তঃ শৃদ্রা তথ! ॥ 
অসবর্ণাম্বেষ বিধিঃ স্ৃত উৎকৃষ্টবৈদনৈঃ। 
সবর্ণাভিস্ত সর্বাভিঃ পা ণিগ্র্ণহাত্তং বিধিঃ 1৮ 
৮৩অ, উত্তরখ ও, পল্সপুবাধ। 


সবর্ণ। কন্যার সহিত বিবাহ সময়ে কুশ, ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত বিবাহুকালে 
শর, বৈশ্তকন্যার সহ বিবাহসময়ে প্রতোদ ( গোতাড়ন যষ্টি ) শূদ্রকন্তার সহিন্ত 
উক্ত কার্ধ্য বননাস্ত (অঞ্চল )হস্ত দ্বার] বর ও কন্ঠ! উভয়ে ধারণ-করিবে। 
লাঙ্মণাদ্দির অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিকন বৈশ্ত ও শৃদ্রকন্া ও ক্রাহ্মণাদদির সবর্ণ। কন্ঠার 
পাণিগ্রহণসংস্কারব্ষয়ে এই বিধি জানিবেন। 

উপরি উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ বচনে দেখা যায় যে, পুরাণকার সবর্ণাকন্ত! বিবাহ 





(১৪) “পাণিগ্রহণ মন্ত্রসকলের সপ্তমপদে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিরব হইয়া থাকে; সত্যব্রত 
কোন সময়ে কামগরবশ ও অধৈধ্য হইয়। এই শীন্ত্র অবমাননা পূর্বক অগ্রাহা করিয়াছিলেন।” 
ইত্যাদি । ৯৩অ, হরিবংশ | জীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কৃত অনুবাদ । 

উদ্ধত অনুবাদের উক্ত নিবৃ্ণঢ শব্দের অর্থ সমাপ্ত । হৃতরাং হরিবংশের ত্রয়োদশ অধ্যা-* 
য়ের অনুবাদ যাহ! ১৪টাকাতে উদ্ধৃত হইল তাহাতেই প্রকাশ পান যে পাশিগ্রহণ (বিবাহ) 
সংক্কার সমাপ্ত ন। হইতেই সত্যত্রত কন্ঠাহরণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় হরিবংশ দ্বাদশ 
অধ্যায়ের “কৃতোদ্বাহা” পদ এবং তাহার বডি ভার্ধ্যাকে" অনুবাদ ঘে অশুদ্ধ তাহ! 
সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। 





ব্রাহ্মণাঘশ- পুর্বখণ্ড ।. ১৫৩ 


স্থলেও বর কন্তা উভয়কে কুশধারণপুর্ববক$ পাণিগ্রহণসংস্কারকরিনার বিধি 
দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যা যে, গ্রাঠীন কালে সবর্ণা-বিবাহেও হস্তম্পর্শ 
না করিয়৷ তৎপরিবর্তে কুশধারণ করত কথন কখন পাণিগ্রহণসংস্কার সম্পন্ন 
হইত। হস্তধারকরত "বিবাহ না হইলেই পাগিগ্রহণসংস্কার হয় না এ 
সিদ্ধান্তের কোন মূল নাই। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাি স্ব'তবিরুদ্ধ 
নহে। পন্মপুরাণকার যদি বলিতেন অসবর্ণার পাণিগ্রহণ-করত উক্ত সংস্কার 
করিবে তাহা হইলেই বিরুদ্ধ হইত। পন্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বা দিস্বৃ্যুক্ত 
বিধির স্পষ্টার্থবোধক। মন্ুপ্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্রে যেসকল বিধি ন[ই বা 
যাহা অস্পষ্ট আছে, তাহা অন্যত্র উক্ত হইলেই ততসমুদয়ের বিরুদ্ধ হয় না, 
তাহা মনে করিলে মন্বাদি স্মৃতির পরে যত স্থৃতিপুরাণ হইয়াছে সমুদয়কেই 
বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। বিশেষ মধ্যশান্্রমতে কুশ অতিশয় পকিত্র বস্ত। 
আধ্যদিগের কোন সংস্কারই ( ধম্মকম্মহ ) কুশবাতীত সম্পন্ন হইত না, এখন ও 
হয় না (১৫)। আর্ধামতে হস্তগ্রহণ হইতে কুশগ্রহণকে অতি পবিত্র বলিয়! 
স্বীকার করতেই হইবে, মতএস পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি কিছুতেই বেদে ও স্ৃতি- 
বিদ্ধ হইতে পারে না। 
“গাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারজক্ষণম্‌। 
দতযাং নিষ্ঠা তাবজেরয়া বিদ্ব্িং সপ্তমে পদে ॥ ২.৭ | 

৮ম, মহুসংহিতা। 
ভাষ্য-দারা ভাধ্যা ভসা লক্ষণ নিংমন্তং , বিবাহমন্্তৈস্ততর * গযুক্তে 


(১৫) "দর্ভঃ পবিরমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকম্মণি | 
সব্য; সোপগ্রহ কাষো। দক্ষিণ? সপবিভক? 7৩ ০ 
একাঁদশখঞ্, কাত্যায়নসংহিত11 
"রানা সম্পত্তে। কুশময়ন্রাগ্গণে আবদধমুক্তং শাদ্ধবিবেকে | ১১১১, » ্র্ষণানামসম্পঞ্জে 
কুত্বা দভনয়।ন্‌ দ্িজান্‌। শ্রাদ্ধং বৃত্বা প্রযত্ধেন পশ্চাৎ বিপ্রেণ দাগয়েহ । ইতি ,১১১০০০০, ্ 
£ত্য।াদ | আদ্ধতত্ব দেখ। রঘুনন্দন ভট্টকৃত অষ্টাবিংশতি তত্বানি। 
“ওশোহসি ত্বং পবিত্রোহসি বর্ষণ নির্সিতঃ পুর! । 
তবয়ি সাতে নচল্গতে। যন্ত।র্থে গ্রস্থিবন্ধনম্‌॥” 
বৈদিক কন্মকও। (দশ্কম্প)। 


১৫৪ , বৈদ্যপুরারৃত্ত । 


বিবাহাখ্যঃ সংস্কারো নিবর্তত্দে। দ্বিজাতীনাং পুণ্মস্তাস্তত্র শুদ্রস্য দার- 
প্রসঙ্গোন হি তপ্য মন্ত্রাঃ সম্তি বস্ত্রর্জং সর্বান্তেতিকতব্যতাস্ত। অতে। 
বিবাহাথ্যসংস্কারোপলক্ষণং* মন্ত্ান্তেষাং মন্ত্রাপাং নিষ্ঠ। সমাপ্তিঃ সপ্তমে পদে 
বিজ্ঞেয়া। ৮ ইত্যার্দি ২। ২২৭। মেধাতিথি! (১৬) 
টাকা--স্পাণিগ্রছণিকা ইতি । বৈবাহিক! মন্ত্র নিয়তং ভার্্যাত্বে নিমিত্তং 
তৈরম স্বৈর্ঘথাশাস্তং প্রযুজৈঃ ভাধ্যাত্বনিষ্পভেঃ তাং মন্ত্রাণাং সখ! সপ্ডুপদী 
ভবেতি মন্ত্রেণ কন্তায়াঃ সপ্তমে পদে তাধ্যত্বনিষ্পত্েঃ শাস্তজৈঃ সমাপ্তি- 
নিজে এবং সপ্তপদীগমনাৎ গ্রাক্‌ ভাব্যাত্বানিষ্পতেঃ সত্যনশয়ে জহ্া- 
স্োর্ঘম্‌॥ ২২৭॥* কুনুক ভ্ট। ত্রী। 
বিবাহবিষয়ক যে সকল মন্ত্র তৎসমস্তই ভার্য্যাত্বের কারণ, তৎসমুদয় প্রযুক্ত 
ইইলেই ভার্্যাত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ৩ ৎসমুদয় মন্ত্রমধ্যে শেষ সগ্ 
প্রধুক্ত না হওয়ার পুর্বেও ভাধ্যাত্ব উৎপন্ন হয় না। এ লকল মন্ত্রের শেষ 
সপ্তপদীগমনবিষষক মন্ত্র, তাহ। প্রযুক্ত অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রোচ্চারণপুর্বক সপ্তপ্দী- 
গমন সম্পন্ন হইলেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের ( বিবাহ মন্ত্রের) সমাপ্ত হয়। 


পপাণিগ্রহণিক। মন্ত্রাঃ কন্তাস্বেব গ্রতিষ্ঠিতাঃ। 
নাকন্যান্থ কচিন্নণাং লুপ্তধন্মক্রিয়া হি তাঃ॥ ২২৬ ॥ 
৮অ, মনগুসংহিতা। 
ভাষ)-গাণিগ্রহণং বিবাহে দারমন্ত্রাাং *** ০৮৮০1 পরমার্থ 
তস্ত বিবাহবিধিন! কন্তামুপযচ্ছেদি(ত বিহতং তাদৃশমেবারমন্ত্রী ... ... 
*ত::০০৮৮৮ কন্তানাং বিবাহমন্ত্রাণামধিকারত্বৎ ... ২, 
১০০5০ অপ্রাপ্তনৈথুন। স্ত্রী কন্তোচাতে ॥ ২২৬। মেঃ। 
টীকা বৈবাহিক! মনুষ্যাণাং মন্্রাঃ কণ্তাশবশ্রবণাৎ কন্টাস্বেব ব্যবস্থিতা না. 
কন্াবিষয়ে কৃচিৎ শাস্ত্রে ধর্্মবিবাহসিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতা অসমবেতার্থত্বাৎ। 
ন তু ক্ষতযোনের্বৈবাহিকমন্ত্রহোমাদিনিষেধকমিদং। যা গর্ভিণী সংক্ষি্রতে 








(৯) তাধ্যকার এখানে বলিয়াছেন, শৃত্রের বিবাহ্মস্ত্রে অধিকার নাই। কিন্ত ৩ 
অধ্যায়ের ৬ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন," অত্র কেচিদহুঃ শৃদ্ক্তাপি বৈবাহিকাপ্মিধারণ- 
মস্তি তক্াপি দারপরিগ্রহক্োক্ত্বাৎ।” মেঃ1 


ত্রাহ্মণাৎশ-__পূর্বখণ্ড। ১৫৫ 


তথা বোঢ়,ঃ কন্ঠাসমুত্তধমিতি ভারা মন্থুনৈব বিবাঁহসংস্কারস্ত বক্ষ্য- 

মাণতাৎ। ইত্যাদি | ২২৬। কুরুকভর্ত। 

বিবাঁহবিধিতে, বিবাহবিষয়ক মন্ত্রগুলি কণ্ঠা' অর্থাৎ অগ্রাপ্তমৈথুনা ্্ীর 
বিবাহেই গ্রযোজা ভওয়ার বিধান দেখা যায, প্রাপ্ুমৈথুনা স্ত্রী ই সমস্তের 
গ্রাকৃত অধিকারিণী নছে, সে স্থলে (উক্ত স্ত্রীর বিবাহে) কেবল ক্রিয়া ও 
ধর্মলোপ হয় বলিয়াই উক্ত মন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহ! 
উচ্চ ধর্ম নতে, অধমকল্প । রম 

উপরি উদ্ধত মন্বসংহিতার ২২২২৭ গ্লোকের 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রী: 
এই বাকোর আমর! যে “বিবাহমন্ত্রসকল' অর্থ করিলাম, দেখা যাঁর যে, ভাষা- 
টীকাঁকাঁরও তাহাই করিয়াছেন এবং বিবাহের আরম্ত হইতে সপ্তপনীগমন 
পর্য্যন্ত সকল মন্ত্রের সমাপ্তি হয় ও উক্ত মন্ত্র যে কন্াবিবাঁহবিষয়েই প্রশস্ত 
ভাহাও মন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে তীহারা! বলিয়াছেন । ৩ অধ্যায়ের ১২। ১৩ গ্রোকে 
ভগবান্‌ মন্তু যে, ব্রাঙ্গণাদির অসবর্ণ বিবাচের বিধি দিরাঙ্টেন, তাত] কল্সা- 
বিষয়েই । অতএব পৃর্বোক্ত ৩ অধ্যায়ের ৪৩1৪৪ শ্লোকে ও ৮ অধায়ের 
২২৭। ২২৬ শ্রোকের সমুদয় বিধিই যে প্রাচীনকালে (মন্ুর সমকালে ) ব্রাহ্ম- 
ণাদির ক্ষত্রিয়-বৈশা-ও-শৃদ্র-কন্তাবিবাছে নিরাপত্তিতে (১৭) প্রযুক্ত হইত 


(১৭) শ্রীস্ত্রের বিশেষ অলোচন1 করিলে প্রকাশ পায় যে, মন্ব আর যাজ্বন্ধা ব্যতীত 
ব্রাঙ্গণাদির শৃদ্রাবিবানে মস্ত পরযুক্ত হওয়া আর সকল শাক্্রকারেরই অমত। মনু তাহার 
শ্তির তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্ৌকে শুপ্রাবিবাহের বিধি ও ৪৩1৪৪ গ্লোকে তাহাতে অস্ত 
প্রয়োগের (পাণিগ্রহণ সংক্কারের ) বিধিও দিয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় ,অধ্যায়ের ১৪1১৫1১৬ 
প্রভৃতি শ্নোকে ব্রাহ্মণাদির শূর্াবিবাহের নিন্দা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এই অস্ত 
মলে আমরা শূড্লাবিবাে মন্ত্রপ্য়োগন্বঙ্গে আপত্তির আভাস দিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া 
মনুর পরবর্তর্ণ কাঁলে যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ শুর্রকন্যাকে বিবাহ করিতেন না, এবং তাহাতে 
সর্বত্রই মন্তপযুক্ত হইত না এমন কথ! আমর1 বলিতেছি না । যেহেতু এই একলিষুগের শাস্ত 
মহাভারতের অনুশীসনপর্ধধেও দ্বিজগণের শুদ্রীবিবাহের ইতিহাস রহ্ছিয়াছে। মহর্ধি মনু 
ও অধ্যায়ের ১৩ শ্রোকে শুন্রাবিবাহের বিধি ঘিয়াঁও ১৪1১৫।১৬ প্রভৃতি শ্রোকে তাহার নিন্দা 
করিয়! পুনরায় ৩ অধ্যায়ের ৪৩:৪৪ গ্লেকে তাহাতে যখন পাণিগ্রহণসংস্কারে বিধি দিয়াছেন 
তখন স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরা। বায় যে, ততপরবস্তী কালেও বূপ-ও গুণমল্পন্না শু্রাব বিবাহে 


১৫৬ -. বৈদ্যপুরারৃত । 


তাহ! বলা বাহ্প্লা। আর উদ."্দান, কণ্ঠার!ন, হোম, সপ্তগদীগমন পর্যান্ত 
বিবাছের অন্তর্গত সমুদায় ক্রিয়ার নিই যে বিবাহসংস্ক'র বা পাণিগ্রহণসংস্কার, 
মন্ুসংহিতা অবলম্বনে ভ'ষ্-টাকাকারও তাহা ম্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 
এই কথা কেবল ভগবান্‌ মন্গরও নঠে, ইহা তৎপরবর্তী বহু শাস্ত্রের কথ! 
(১৮) এবং বহু শান্ত্রেই সবর্ণা ও অন্ুলোমে অপসবর্ণা স্ত্রী বিবাহেই উপরি 
উক্ত প্রকারে হস্তগ্রহণপূর্ববক পাণিগ্রহণস-স্কার ( বিবাহসংস্ক(র ) করিবার বিধি 
উক্ত,হইরাছে (১৯)। 

প্রত ক্ষণ যাহা প্রদর্শিত হইল তদ্দারা রঘুনন্দন যে, মন্থুব *পাণিগ্রহণিকা 
মন্ত্র” ও প্পাণিগ্রহণসংস্কারঃ৮ ইতাদি বচন দ্বারী বিবাহ হইতে পাণি- 


নিশ্চয়ই মন্ত্র প্রযুক্ত হইত | তাহা ন' হইলে, “স্্ীরত্রং দুঙ্ুলাদপি” এই বাক্যের প্রয়েগন্ছল 
কোথায়? রাঁজন্মি শান্তনু দাসকন্তা সভাবতীকে বিবাহ করেন। তাহাতে মন্বপ্রযুক্ত না 
হইলে, তদুৎপন্ন সন্তানগণ নিশ্চয়ই সমাজে নিন্দিত হইতেন, তাহা হন নাই। 
(১৮) “নোদকেন ন বাচা বা কন্যায়াঃ পৃতিরিষ্যতে ! 
পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে 1” উদ্বাহতন্ধূত যমমংহিতা । 
পনচ অপ্তবদাভিগনমনাভাবাঁৎ পতিত্বভারধযা হয়োরুৎপত্তিরি ভাশঙ্কনীয়ং তত্র ম্বীকারান 
স্তরমেন সংস্কারাভিধানাৎ।” নশন্ুশিরসনপু 5 পরাশত ভাদা। “হোমকরণেন তু ভার্ধাই ২1” 
জ ধৃত! 
এই সৃকল বচনের প্রন্ৃতীর্থ ইহাই প্রকাশ পায় খে, উদক দাঁন হইতে আরশু 'কণীয়া মু 
গদগ্যন পর্যন্ত মন্ত্র প্রয়োগের নাছ পাণিগ্রহণস স্যার । 
(০৯) “তান।গ সবণ্াব্দেনে পাণিগ্রতহিত 51 অসবর্াবেদনে শরঃ ক্ষভিয়কন্যায়াঃ ও 
প্রতোদে। বৈঠকন্যায়'ত ! ৭1 বসনদশা গত; শু্রকন্ঠায়?। ৮1” ২৪, বিষুমংহিতা। 
“পাণিগ্রাহা, সবর্ণাছু গু়ীয়।ৎ ক্ষত্রিয় শরমূ। 
বেষ্ঠ। প্রতোদমাদদ্যদ্বেদনে হবগ্রজন্মন; 1৬২1” ১অ। য।জ্ঞবহ]সং। 
“গাণিগ্রণাঞঃ সনর্ান্থ গৃহীয়াৎ ক্ষটিয়া শরম্‌। 
*.. বৈগ্ঠা এতোদমাদদ্যাদ্েদলে ভু ঘিজন্মনঃ 7 ১৪1৮ ৯আ৯ শঙ্থনং। 
অনুলোমে অসবর্ণ বিবাহ হইত বলাতে প্রতিলোমে হইত ন। তাহ নহে | ঘযাতি অন্ুহ 
প্রভৃতি ক্ষতিয়গণ রাঙ্গবকন্য।দিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ সকল স্ত্রী ও তাহাদের গর্ভজ 
সন্ত।নগণ যে দমাজে নিন্দিত ছিলেন ন1 তাহাতে ব্যস্ত হয় । এ সকণ গ্রতিলোম বিবাহেও 
পাণিগ্র:বনংস্ক!র হইয়।ছিণ । 


ব্রাহ্গণাৎশ _ পুর্কবখণ্ড ।- ১৫৭ 


গ্রহণকে পৃথক্‌ করিয়া দেন, তাহা তাহার নিচর কৃত বলিয়। সাব্যস্ত হইতেছে। 
রঘুনন্দন সংস্কারতত্বেও বিবাহ হইতে 'পাণিগ্রহপকে পৃথক করিয়াছেন। 
ইহা বল! অসঙ্গত নহে ফে, তাহার এ বিধিমতেই বর্তমান সময়ে পূর্ব্বদিন 
রাত্রিতে উদকদানার্দি সহ কগাদান ও পর দিবসে ভোঁম-সপ্তপদীগমনদি 
হইয়া! আসিতেছে, এবং পুন্ব রাত্রির ব্যাপারকে বিবাহ আর পর দিবসীয় 
ক্রিয়াকে পাঁণিগ্রহণসংস্কার নাম দেওয়া হইয়াঁছে। কিন্তু ইহা প্রাচীন শাস্ত্র ও 
রীতি বিরুদ্ধ। বিবাহরাত্রিতেই বিবাহসংস্কারসম্প কাঁয় যাবতীয় কর্ণ নির্বাহ- 
করাই যে প্রাচীন রীতি ও বিধি তাহা সংস্কারতত্বো্ধত *্যদি বিবাহে 
যত্যা্দিনা মহানিশাভৃতা তৎপরদিনে সমাগশনার্থং ক্রিযনতে ইতি শমনীয়ং 
স্থালীপাঁক* কুক্ৰাত।” ইত্যাদি কথাতেই প্রকাশ পাঁয়। বিবাহরাত্রিতে 
কন্ঠাদানের পূর্বেই যে অগ্রিস্থাপন করিতে হয় (২০) এবং কন্থাদানকালে 
যে বরের দক্ষিণ হন্তে কন্তার দক্ষিণ হস্ত প্রদ্ান-করত কন্তাদানমন্ত্রপাঠ ও 
বরকে পন্বস্তি” উচ্চারণ.করত কন্তাগ্রহণ (হস্তদ্বারা গ্রহণপূর্রবক) স্বীকার 
করিতে হয়, তাহ! ভর মঙ্গাশয়ই শাল্ত্ীয় প্রমাণপ্রদানে আমাদিগকে দেখাইয়া. 
ছেন (২১)। আমরা বলি যে, ইহাই পাণিগ্রহণের ( বিবাহের ) আরম্তভ। যখন 


(২০) “অএবিনাহ21 অশ্মিন কালে অগ্রিসান্নিধ্ ম্নাতঃ ্বাতে হারোগিণী ত্ববাঙ্েহ- 
গতিতেহবীপ্ধে পিতা কন্যাং দাক্ততি |” ইত্যাদি । সংস্কারতত্ম্‌। 

"তি বৃহম্পতাক্তে চ অত্র চ পারস্করেণ বহিঃশালায়া মুপূলিপ্তে দেশে উদ্ধত| 'বোক্ষিতে 
আগ্রিমুপসমাধায়েতি হুয়া প্রধানগৃহাজনে অখথিস্থাপনানভ্তরং কুমার্ধযাঃ পাঁণিং গৃহীয়াৎ তরিষু 
ত্রিষ্্‌ত্তরাদিখিতি শুান্তরেণ পাণিগ্রহণবিধানাৎ যজুর্বেদিনাম। সাঁমগেয়কন্তা গ্রহণেপি 
দানাৎ পূর্বরমগ্রিস্বীপণম্‌ | 

(২১) “অথ বিবাহপরিপাঁটা | ...১.*০১১,০ | গ্রোতমঃ। 'অভ্তজণমুকরং কৃত্বা স কুশস্ত 
তিলোদকম্‌ ! ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদযাৎ শ্রদ্ধয়ান্থিতঃ।' কন্যায়। দৈবত প্রতিগ্রহ প্রকারমাহ 
বিসুঃধর্শোত্তরম। কিন্তাদনিম্তখ। দাঁসী প্রাজাপত্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ | ****৮০ত ॥ করেগৃহা তথা 
কন্য|ং দাসীদাসৌ দ্বিজোত্রম2।" করেগৃহা করং গৃহীত্বা । তদাশদিত্যপুরাণম। “ওষ্কার* 
মুচ্চরন্‌ প্রাজ্ছে। দ্রবিণং শক্ত,মোদনম্‌। গৃহীয়াদক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্তয়েৎ।' ওক্কারত্ত 
শ্বীকার।8্থাৎ তেনৈবাত গ্রহণ মুক্তম্‌।” ইত্যাদি। 

রপুনন্দনকৃ্ষ। সংগ্কীরতত, আষ্টাবিংশতিতন্বানি । 


১৫৮ .  বৈদ্যপুরাবৃত্ত। 


অগ্িস্থাপনকরার বিধি কাদার পৃর্বেই, তখন সেই অগ্নিনির্বাণ করিয়া 
পর দিনে পুনয়ায় অপ্রিস্থাপনকরিখার হোমাঙ্গিকরিবার বিধি তিনি কোন 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার]! দেখাইতে পারেন নাই। রথুননান সংস্কারক্তত্বে বিবাহ 
হুইতে পাণিগ্রহণকে ষে পৃথক করিয়াছেন, তাহা! বিবাহ, অর্ণ, বিবাহপরিপাটী 
বলির তদন্স্তর পাণিগ্রহণবিধি ষে বলিয়াছেন তাহাতেই স্তৃব্ক্ত হয়। আরও 
দেখুন, বিবাহসন্বন্ধে যে গুভদদিনের প্রয়োজন তাহা যে রাত্রিতে বরহস্তে 
কন্তাসন্প্রদানকর! হয় সেই রাত্রিবিষয়েই । উক্ত শুভদিননির্ণরকে কোন 
ৰচদ্দে পাণিগ্রহণ, কোন বচনে ৰিবাহশবে উক্ত হওয়াতে, বিবাছ মার পাণি- 
গ্রন্ুণর্কে এক কথা অর্থাৎ একই সংস্কার বলিয়া উপলব্ি হয়, এবং পরদিবসে 
যখন শুভদিনের প্রয়োজন হয় না তখন দাঁনই যে পাণিগ্রহণ তুহাঁও স্পষ্ট 
উপলন্ধিহইতেছে (২২)।. আমরা এখন দেখি, বিবাহরাত্রিতে অগ্রিস্থাপন 
করা হয ন!, করিলেই তদঙ্গীয় হোম সপ্তপদীগমনাদি সেই রাত্রিতেই নির্বাহ 
করিতে হয়। ছুই দিনে পাগিগ্রহণসংঙ্কারনির্বাহকর! ক্রিয়াপ্রবৃত্তদিগের 
পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ইহা যে প্রাচীন রীতি নহে তাহা বলিতেই হইল? 
যেছেতৃ প্রাচীনকাঁলে বিবাহাগ্রিকে আজীবন রক্ষাকরিবার বিধি দেখা যায় 





(২২) অধ বিবাহপরিপাটী | “তত্র গোভিলঃ | পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্‌ কুববীত1' পুণে 

দোষরহিতে জ্যোতিঃপাস্ত্রোকতপ্রশস্তে রোহিণযাদ .*..***০, 1 দারান্‌ পত্রীং কুন্দীত।” 
" সংক্কারতত্ব। 

"অথ বিবাহঃ। *+০৮৮৮ বত কল্ারশ্চিকমেযেযু মিথ,নে চ ঝষে বৃষে। অতিচারেহপি 
কর্ত্যং বিবাহাদি বুধৈত সদা । **...***..** 1 যদা তথা প্রীহ শুভে বিলগ্নে হিতায় পাশি- 
গ্রহণং বহিঠঃ1৮ ১১০১১০০০০০০ 1 রেবত্যুত্বররোহিণী-মৃগশিরো-মুলামুরাধা মঘ।-হস্তাস্বাতিষু 
তৌলিষ্ঠমিথুনেব্গ্যৎথ পাশিষ্রহঃ | .-.........| পারক্করেশোক্তং যথা, কুমার্ধযাঃ পাণিং 
গৃহীয়াজিযু ত্রিষ,ত্তরাদিযু। ....-..** 1 বিষ্ুভাঁদো ত্রিকে চিত্রে জ্যেষ্টায়াং জলনে যমে। 
এভির্বিবাহিতাকন্তা ভবত্যেব সুছঃখিতা। ***৮*-** ।' আদ্যে মঘা! চতুর্ভাগে নৈখতন্তাদ্য 
এব চ। রেবতান্ত্রচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ। (জ্যোতিস্তত্বম্‌, সংক্ষণরতত্মম্‌ )। 

দীপিকায়াম্‌। ,..**...১৮।  যন্তাঃ শশী সপ্তশলাকতিন্নঃ পাঁপৈরপাপৈরথব! বিবাছে। 
রক্কাংগুকেনৈৰ তু রোদমান। শ্রশীনভূমিং প্রমদা প্রধাঁতি | সপ্তশলাকবেধঃ1” জ্যোতিস্তত্বম। 


রঘুনদ্দনকৃত অআষ্টাবিংশতি তত্বা্নি। 


প্রাঙ্গণাংশ-__পুর্বখণ্ড। . ১৫৯ 


(২৩)। এ বিবাহান্সির অর্থ-_কন্তাদামের রাজন স্থাপিতামি, পরদিব' 
সীয় স্থাপিতা্লি নছে। 

“অথ পাণিগ্রহণং। তত্র গোভিলঃ। পাণিগ্রহণে পুরস্তাচ্ছালায়। উপলিপ্তে 
অগ্নিরূপসমাহিতে ভবতি। পাণিগ্রহণে কর্তীব্যে গৃহসমীপে দেশে উপসমাহিত- 
সঙিলে রেখাদিরূপাক্ষজপাস্তং বাদনেন পলমাহিতোহগ্রির্ভবত। গোভিলঃ। 
০৯৮০১ বাগষতোহগ্রেণাগ্রিং পরিক্রমা দক্ষিণতো। উদভ্ুখোইবতিষ্ঠতে । 
অগ্নিন্থাপনানস্তরং বরস্ত সহায়ানাং মধ্যে একোহগাধজলেন ঘটং পুরদ্নিত! 
গৃহীতকুস্তবস্ত্রাচ্ছাদিতদেহঃ দক্ষিণেনাগ্িং বেষ্টরিত্বা অগ্িত্রহ্ধণোর্দক্ষিণন্তান্থিশি 
উদজুখোইবতিষ্ঠতে ।” ইত্যাদি। সংস্কারতত্বম্। অষ্টাবিংশতিতত্বানিশ 

এহ অগ্রিসষ্থাপন কন্ঠাদানের পুর্বের। পাণিগ্রহণকে বিবাহ হইতে পৃথক্‌ 
করিবার অভিপ্রায়ে রঘুণন্দন যে পাণিগ্রহণবিধিতে উহা যুক্ত করিয়াছেন, 
তাহা উক্ত বচনের “বরস্ত সহায়ানাং মধ্যে” ও “উদজ্ুধোইব[তষ্টতে” দ্বারাই 
বুঝতে পারা যায়। দেখ, "বরস্ত সহায়ানাং” বলিতে বরের আত্মীয় অর্থাৎ 
বরযাত্রদ্বিগকেহ বুঝায়) তাহাদের মধ্যে “অবতিষ্ঠতে* এই ক্রিয়ার কর্তা 
অবশ্যই কন্তাদাতাঃ বর নে; যেহেতু কন্ঠাসম্প্রদাতাকেহ উদন্ভুখে ( উত্তরমুখে ) 
অবাস্থতি করিতে হয়। কণ্তাদানকালে সেই সভাতেই বর তাহার আত্মীয়ম্বগগে 
বেষ্টিত থাকেন, অন্ত সময়ে আত্মীঃস্বগণে বেষ্টিত থাকিবার বিধি ঝা! রীত দেখা 
যায় না। পগত্যত্ম,খা বরয়ন্ত প্রাতগৃহাত্ত প্রামুখাঃ। ******০০০০০০** | 
অতএব সর্বত্র গ্রাত,খো দাতা গ্রহীতা চ উদঙুখঃ সন্প্রদাতা প্রতিগ্রহীত। 





(২৩) *বৈবাহিকাগ্ৌ কুব্বীত গৃষ্যং কর্ম যখাবিধি। 
প্যজ্ঞবিধানঞ পক্তিধণাম্বা হিকীং গৃহী ॥ ৬৭ 1” 


ভাষা 1_কৃতবিবাহো যশ্মিনগ্বৌ তত্র কুববীত গৃহ্বং কণ্ম। .*......। অগ্ৌ তু বৈবাহিকে 
টির । পৃত্ৃং কর্ম বৈবাহিকে অগ্লাবিতি রতম্‌। ইত্যাদি। মেধাতিখি। 

টা: » বৈবাহিকাণ্ৌ সম্পাদ্যং মহাষজ্ঞবিধানঞ্চেতি .......... 1 বিবাহে ভবে! 
বৈাহিকঃ। আধ্যাক্মিকাদিতাট, 54২। ভঙ্গি গৃষ্হোভং কর্দ সাঁযংআতহেমঃ 
******* পাকং গৃহস্থ; কুর্ধযাৎ | কুঃ।” 


বিবাহ হইতে পাশিগ্রহণ স্বতন্ত্র ব্যাপার হইলে শান্ত্রকারেরা এখানে যে বিবাহাগ্নি বলিতেন 
ন। তাহা বুদ্ধিমানের! অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন। রী 


১৬০ _. বৈদ্যপুরারৃত্ত ' 


প্রাণ: ৮ ইত্যাদি তাহাতর সংস্কারতত্ব। বিব(হপরিপাটীধ্ত প্রমাণ 
হইতেই প্রকাশ পার, বর্তমান »ওয়ে কন্তাদানের পরপ্দবসে যে সংস্কার হয় 
তাহাতে বরপক্ষীর কাহাকেও দেখ! যায় না, অর্থাৎ কগ্তাদানকালের সভামধ্যে 
উক্ত ক্রিয়া হয় না, সুতরাং গোভিলের উক্ত বিধি ষে কন্তা্দানের পৃর্বের তাহ! 
বল! বাহুল্য। বদুনন্দন স্বর্কৃত সংস্কারও উদ্ধাইতত্বের অনেক স্থলে এমন অনেক 
বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে উদকাদি দান, কন্তাদান, হোম ও সপ্তপদী 
গ্রমনাদ্ি সমুদয়ই বিবাহসংস্কার বলিয়! স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (২৪) । 
,শীস্তালোচনা করিলে কেবল সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাতকেই পাণিগ্রহণসংস্কার 
বলিয়! নীরব থাকিতে প।রা যায় না। শাস্ত্রে যে গান্ধর্ব, আন্র, রাক্ষস ও 
পৈশাচ ঞভূতি নিন্দ্য বিবাহের (বিধি ও ইতিহাস আছে (২৫) তৎসমুদ় 


(২৪) “তথা চ গৃহস্থরত্রীকরে যাজ্ঞবস্কাঃ__ 
*বিবাহবিততে তন্ত্রে হামকলে হৃ,পন্থিতে । 
কন্তায়। খতুরাগচ্ছেৎ কথং কুর্ববস্তি যাঁজ্যিব!2। 
ন্নাপরিত্ব!। তু তাং কন্ঠাম্চয়িত্ব। যখ। বিধি | ইত্যাণি | 
“মনুঃ। “মঙ্গল স্বস্তযয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজীপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং শান) 
ফারণম্‌। পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র! নিয়তং দারলক্ষণম্‌। তেষাং নি তু বিজ্ঞেয়। বিদ্ধভিও স্প্তনে 
পদে । স্বস্ত্যয়নং কুশলেন কালাতিবাহনহেতুকং করণসাধনাঁৎ কণকধ[রণাদি ওম্‌ সি 
ভবস্তে ক্রবস্ত্িতি চ যশ্চ এরজাপতিদৈবতে। বৈবাহিকো। হোদস্তৎ সর্ব্বং মঙ্গলা রং... | 
স্বাম্যকরণস্ত প্রদানং ন তু বাগ্দানং ; রত্বীকরকৃতাপি প্রদানেনৈব কন্ায়াং বরস্ত শ্বাম্যং জায়তে 
কন্ঠ দাতুঃ ম্বাম্যং নিবর্ভতে ইতি ব্যাখ্যাতং নিষ্ঠা ভাধ্যাত্বস্ত সমাপ্তিরূপা সপ্তমে পদে 
গতায়াং কন্ঠয়মিতি বোধ্যম্‌।” উদ্বাহতত্ত্, আষ্টাবিংশতি তত্বামি । 


(২৫) চতুর্দামপি বর্ণান।ৎ প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্‌। 

অষ্টাবিমান্‌ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্রিবোধতঃ ॥ ২০ ॥ 

ব্রাক্ষেদৈবন্ডখৈবাধঃ প্রাজাপত্যন্তথা স্থরঃ 

গান্ধবেরধা রাক্ষম শ্চৈৰ পৈশা চশ্চাষ্টমোহ্ধমঃ | ২৯২২1২৩২৪,২৫,২৬ 

ষ্লেক দেখ। ৩অ, মনুসংহিত। | 

ত্রাঙ্গো দৈবস্তখৈবার্যঃ প্রাজাপত্যন্তথ সুরঃ । 

গান্ধবর্বর ,ক্ষসৌ পুণে পৈশ চ্ঢাষ্টমোহধম: | ১*অ, ওত বিধুপুর 1৭1 
বিষুঃ, বাজ্বন্কা, শঙ্খ গুড়তি সংহিতা দেখ | 


প্রা্ষণাংশ-_পূর্বখণ্ড। . ১৬১ 


কেও পাণিগ্রহণসংস্কার বলিতে হইবে। রি সময়ে ( এখনও ) আগ্গুর 
বিবাহের অভাব নাই (২৬), উহাতে ষে পার্িগ্রহণসংস্কার হয় তাহ! সকলেই অব* 
গত আছেন । শ্রীসমস্ত বিবাহ প্রথমে নিন্দিত উপ্নায়ে ঘটিলেও পরে যে উহাতে 
পাণিগ্রহণসংস্কার হইত, আধ্যশান্ত্রে তদ্দিষয়ক প্রমাণ ছুলভভ নহে (২৭)। 
এমতাবস্থায় সব্ণার বিবাহেই পাণিগ্রহণসংস্কার বিহিত, অসবর্ণ বিবাহে নহ্থে 
ইহ বলা যাইতে পারে কিপ্রকারে ? অপি তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ক্োকে অন্ধ" 
লোমব্রমে ব্রাঙ্গণা্দির ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্রকন্ত1 ভার্্যা হইয়া থাকে, এ কথাই 
বা মন্তুপ্রভৃতি সংহিতাকারেরা বলিয়াছেন কিপ্রকারে ? (২৮) পাণিগ্রহছণসংস্কার- 
বাজ্জত। হইলে যে ভাধ্যাত্ব-পতিত্ব হয় না তাহা পুর্বে আমরা! বিশেষ্করির়া 
দেখাইয়াছি। অতএব ভগবান্‌ মনত ৩অধ্যায়ে যখন ব্রাহ্গগাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্ত- 
কন্তাপ্রভৃতি স্ত্রীকে ভার্ধ্যা বলিয়াছেন, তখন উক্ত অধ্যায়ের ৪৩৪৪ ক্লোকে 
অসবর্ণার বিবাহেও ষে তিনি উক্তরূপে পাণিগ্রহণকরত বিবাহসংস্কার করিতে 
বিধি দিয়াছেন (২৯) তাহাতে আর সন্দেহ কি? উদকদান, কন্ঠাদান (পাণি- 


(২৬) “জ্ঞাতিত্যোক্রবিণং দত্ব। কন্যায়ৈব চ শক্তিত: | 
কন্তা প্রদানং শ্বাচ্ছন্দ্যাদা রো ধশ্ম উচ্যতে ॥ ৩৯ ওঅ, মন্ুসং । 
(২৭) এনজিত্য কক্সিণং সম্যগুপযেদে স রুত্সিণীম্‌। 
রাঁক্ষসেন বিবাহেন সংপ্রাপ্ত।ং মধুহদনঃ ॥ ১৪ |” ২৬অ, ৫অং, বিষুঃপু। 
_ "ইতি * মতস্তপুরাণো জ্ঞাবপ্ঠপ্তাবিশুভাশুভেষু গ্রহাদিদোষশান্যার্থং হোমহ্রিণ্যাদিদানং 
বিবাহা্ প্রাক কর্তব্যং তগবত্যা রুক্সিণ্যা ভবিষ্যদ্িবাহে*তথ| দর্শনাৎ যথা ভাগবতে 
চক্র, সামর্গঅভুর্সসরবধব! রক্ষাং দ্িজোত্তপাঃ| পুরোহিতোৎর্বববিদ্বৈ জুহীব গ্রহ 
শা্তয়ে। হিরণ্যরূপ্যবাদাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্‌। প্রাদাদ্বেনৃশ্চ বিপ্রেভেযা রাজা বিধি- 
বিদাং বর2।” ইত্যার্দি। উদ্ধবাহতত্বম্‌, অষ্টাবিংশতিতত্বানি। 
(২৮) প্সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বজ্জনীয়া কুলাথন] । বাচ। দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা । 
উদ্কম্পশিতা যেন ষ! চ পাণিগৃহীতিকা। অস্নিং পরিণীত| যাতু। ইত্যাদি । 
উদ্বাহতত্ব ও বিদ্যাসাগরধৃতৎকাশ্ঠপ বচন। 
এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় ষে জন্প্রদানবিহিতকন্যার্থে “গাণিগৃহীতিকা” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
€২৯) ১৯্টাকাধূত বচনগুলিতে দেখ! যায় যে,“বেদনে ত্বশ্রজন্সনঃ” ও “বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ” 
গদ আছে। ইহাঁতেও স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সবর্ণাবেদনে হুস্তধারণকরত প্রাচীনকালে ষে 
অস্কার হইত, ভসবর্ণাবেদনে তৎপরিবর্থে শর ও প্রতোদকে বর কন্যা হসঘবার| ধারণকরত 
২১ 


১৬২. .. বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


গ্রহণ ) হোম সঞ্জুপদীগমনা (দি রি যে একমাত্র বিবাহসংস্কারের অন্তর্গত 
অনুসন্ধান করিলে আর্ধাশান্ত্র হইতে, তাহার অসংখ। প্রমাণ দেওয়। যাইতে 
পারে (৩০)। 


চি 


“্খতৃকালাভিগামী স্তাৎ শ্বদারনিরতঃ সদা। 
পর্ববর্ঞং ব্রজেচ্চৈনাং তদব্রতো। রতিকাম্যয়া ॥ ৪৫ ॥* 
৩অ, মন্ুসংাহতা। 
ভাষ্-_দ্উক্তে। বিবাছঃ। তান্মিন্িবৃত্তে সমুপযাতে দারত্থে তদ্হবেবেচ্ছয়ৌপগমে 
5০০০ ন বিবাহানস্তরং তদহপেব গঞ্চেৎ 1কন্তথি খতুকালং 
প্রতীক্ষেত |» ইত্যাদি । ৪৫ |. মেধাতিথি। 
টীকা... ***। *স্বদারনিরতঃ সদেতি নিত্যং স্বদারসন্তষ্টঃ স্তাৎ নাহ্টভাধ্যা- 
মুপগচ্ছেদিতি বিধানাৎ ... *** ,**,-১ ০৮০) অগ্তভাধ্যাং নোপগচ্ছেৎ। 
ইত]া!দ।” ৪৫ শ্লোক কুলুকভট্ট। ৩অ, মন্থুসংাহতা । 
উপরি উক্ত বিবাহবিধি অনুসারে সবর্ণ ও অপবর্ণবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার 
পরে অর্থাৎ সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন! স্ত্রীতে উক্ত [বিধাহবিধ দ্বার! ভার্যাত্ব 


(অর্থাৎ উদ্ত প্রকারে পাণিশ্রহণকরত ) সেই সংক্ষারেই সংস্কৃত হইতেন| তাহা না হইলে 
শাস্ত্রে ঈপ্রকার বিধি উক্ত হইত না, হইবার কোন কারণ ছিল না» তাহা দুরদশাঁ ব্যন্তিমাতেই 
স্বীকার করিবেন! 
(৩) মঙ্গলার্থ স্বস্তযয়নং বজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ। 
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং শ্বাম্যকারণম্‌ ॥ ১৫২ ॥ অ। 
ভাব্য--বিবাহষজ্ঞন্ত মঙ্গলার্থ ইত্যাগ্যবিবক্ষিতম্। দানকরণং হি বিবাহইতি ন্মর্যাতে। 
সত্যপি স্বাম্যে নৈবাস্তরেণ বিবাহং ভাধ্য। ভবতীতি ॥ ১৫২ ॥ মেধাতিথি। 
টীকা__মঙ্গলার্থমিতি। যদাসাং শ্বস্তায়নং শান্ত্যর্থমন্ত্রবচনাদিরূপং যশ্চাসান্প্রজাপতিযাগঃ 
_ প্রজাপত্যুদ্দেশেনাজাহোমাত্মকো বিবাহেধু ক্িয়তে ,.* "++ ০৮ ..1 যত পুনঃ প্রথমং 
সম্প্রদানং বাগ্দানীত্মকং তদেব ভর্ভূঃ স্বাম্যজনকং ..* *** *** যত, নবমে বক্ষ্যতে €তেষাং 
নিষ্ঠা তু বিজ্দেয়া বিদ্বপ্িঃ সপ্তমে পদে ইতি তত্ারয্যাত্বসাক্াার্থমিত্যবিরোধঃ |১৫২। কুঃ।* 
“অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংক্কীরকৃৎপতিঃ।” ইত্যাদি । ১৫৩ ॥ 
গিকা__“মন্ত্রসংক্কারে! বিবাহঃ তৎকর্তী ভর্তা |” ইত্যাদি । ১৫৩ | কুঃ| 
ভাষ্য *** ****। এমন্তরসংক্কারো বিবাহবিধিভ্তন্ত কর্তা মন্ত্রসংস্কারকৃৎ । 


ইত্যাদি | ১৫৩ ॥ মেধাতিথি| 


ত্রান্মণাৎশ-_পূর্ববখণ্ড।" ১৬৩ 


সম্পর্ক উৎপন্ন হইলে শ্বদ!রনিরত হটয়া উত/াৎ অর্থাৎ সবর্ণে অসবর্ণে 
উৎপন্ন ভার্ধযাতে অমাবস্তাদিপর্ককাঁলবর্জনকরত প্রত্যেক খতৃকাঁলে অবস্তা এবং . 
পত্বীর প্রীতিবিধানার্থ অন্ত*সময়েও গমন করিবে 1 

পূর্ববোদ্ধত ৪৩1৪৪ শ্রোকের অর্থের সহিত যোগ করিয়া! আমরা ভগবান 
মুর এই ৪৫ শ্রোকের অর্থ করিলাম । স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সবর্ে 
অসবর্ণে উৎপন্না ভার্যাকে উপলক্ষ করিয়াই তিনি "ম্বাদারনিরতঃ* ও “এনাংস্পদ 
বনে প্রয়োগ করিয়াছেন । এ বচনের ভাষ্য আর টীকাঁতেও তাহাই প্রকাশ 
পাইতেছে, এবং অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পায় যে, এই বিধি কেবল 
মন্থরই নহে, তৎপরবর্তা সমুদয় শাস্্কারেরই এই মত। তৎপরবর্তী সমস্ত 
শান্্রেই এই বিধি ও ইতিগাঁস রহিয়াছে (৩১)। অপিচ কেবল মনুসংহিতার 
শুঅধ্যায়ের ১৩ষ্লোকেই ষে ব্রাহ্গণাদির অনুলোমবিবাহিত ( অসবর্ণে উৎপন্ন ) 
্ত্রীদিগকে ভারা! বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাঁও নহে, প্রাচীন বু শান্ত্রেই ইহা 
দিগকে ভার্ধা বলিয়া! উক্ত হওয়াতে (৩২) বুঝিতে পার! যায়, প্রাচীনকালে 
অন্থলোম (অসবর্ণ) বিবাহে বিবাহের অঙ্গীভূত সমুদয় সংস্কার হইত; এবং 
তাহারা (অন্থলোমবিবাহিততা স্ত্রীগণ ) প্রাচীনকালে ত্রাঙ্গণীদির সম্পূর্ণ বিধি- 
সম্ভৃতা পড্ী ছিলেন। বাহার! শাস্ত্রবিধিবিচিত। পত্রী, তাহার! অসবর্ণে উৎপন্ন! 
হইলেও যখন বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্রী (ভার্ধা) হইতেন, তখন সেই হেতৃতে 
ভাতার! যে পশ্তির শ্বজাতিও হইতেন তাহা সহজেই উপলব্ধি তয়, কারণ 


(৩৯) তা গাহাণণি কম্মাণি স্বতাধাপোবণোনরঃ। 
ঝতুকালাভিগানী শ্তাৎ পাপ্রোতি পরমাং গতিং | ৯ 1” সন্বর্তনং । 
“খতুমতীস্ত যে। ভার্যাং সন্রিধোৌ নোপসর্পতি। রী 
অবাপ্রোতি সমন্দাত্বা জণহতাম্বতারতৌ |” রখুনন্দন ভট্ট ধৃত, 
সংক্কারতত্বধৃত গৌভিল বচন | 
৭অ, ১৪শ্লোক্চ, পরাশরসং। 


(5২) “অথ ত্রান্ষণন্ত বর্ণানুক্রমেণ চতজ্্ে। ভাষ্য। ভবস্তি | ১1” ২৪অ, বিষুসং। 

“নানাবর্ণাস্থ তার্যাহ্ সবর্ণা সহচারিণী।” ইত্যাদি; ১অ, ব্যাসসং। 

৫দিকাধূত যাজ্বনক্ষ্। শঙ্খ, মহাভারত বচন এবং ২ভীকাধৃত নারদসংহিতা বচন, 
৩৫টাক! দেখ । 


১৬৪ .. বৈদাযপুরারভ । 


বিবাহয়ংস্কার দ্বার] প্রীত জন্মিবাঃং পুর্বে স্্জঃতিত্বের ( স্বশ্রেণীত্বের ) উদ্তব না 
হইলে প্রতিতব-ভাত্যাদ্ধ হইত কি্রক্যারে? 'সতএর গ্রটীনকালের ব্রাহ্মণাদির 
ক্ষত্রিয়কন্তা বৈশ্তকন্তাদি পত্রীগন যে রিবাহসংস্কার দ্বারা তাদের পতির আতি 
হইতেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক প্রয়াণ প্রদর্শনকরা অনাবশ্তুক | তবে বর্তমান 
অয়াজেন্ব প্রবোধার্থ ই আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উহ? প্রমাণীরৃত হইতেছে। 
"আমারে স্বৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্বথ।। 
শরীরার্দধঃ শ্বৃতা জায়! পুণাযাপুণ্যফলে সম ॥* ৩৩) 
অন্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাধূত বুহস্পতিসং । 
& , পরবর্তী ৩৫টাকাধৃত ব্যাসসং ২অ, ১৩। ১৪ শ্লোক দেখ । 
বেদ স্বৃতি তন্ত্র ও লোকাচারে জায়! সর্বথা পতির শরীরার্ধ বলির! উক্ত 
হইয়াছে এবং একমাত্র জায়াই স্বীয় পতির পাপ ও পুথাফল তুল্যাংশে ভোগ 
করিয়া! থাকেন। 
যিনি শরীরাদ্ধ তিনি যে শ্বনাতি তাহা বলা বাহুলা । এ বিষয়টি পূর্ব্ব 
পূর্বব যুগের মনুষ্যদিগ্কে বুঝাইবার জন্ত আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের গ্রয়ো- 
জন হইত না সত্য, কিন্তু এ যুগের মছুষাদিগের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
এরিষয়ে আমাদিগকে আরও প্রমাণ দিতে হইতেছে। 
“বিবাহে চৈব নিতে চতুর্েইচনি রাত্রিষু। 
একত্বং সা গতা! ভর্ত,গ্বোত্রে পিণ্ডে চ স্থতকে ॥ ১॥ 
স্বগোত্রাৎ ত্রশ্ততে নারী বিবাহাঁৎ সপ্তষে পদে । 
পতিগোত্রেণ কর্তব্য তন্তা পিতোদকক্তিয়। ॥ ২৮ 
রি উদ্বাহতত্বধৃত লঘুহারীত। 
লিখিতসংভিতা বচন। বিদ্যাসাগরধূত। 
বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইলে চতুর্থ রাত্রিতে পত্রী গোল্র-পিগ-ও-অশৌচাদি 


(৩৩) এই'বচন এবং ইহার পরের উদ্ধত প্পাণিগ্রহণিক! মনত্রাঃ' ইত্যাদি বচন বঙ্গবাসী 
প্রেমের ছাপা পুস্তকে নাই। বিদ্যানাগরকৃত বিধবাঁবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ও রখুনন্দনের 
“অষ্টাবিংশতি তত্বানি" উদ্ধাহ ও সংস্কীরতত্ব, "বেদার্ধোপনিবন্ধ্‌ত্বাৎ” ইত্যাদি বৃহম্পতি বচনও 
উক্ত পুস্তকে নাই৷ অতএব “উক্ত ছাপা পুথীতে এই সকল বচন নিশ্চয়ই গরিতাক্ত 
হইয়াছে 1 


বানণাহশ--পূর্বখণ্ড | * ১৬৫ 


বিষয়ে পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে একভাপ্রাথড চারা থাকে । বিবাতদংস্কারের 
সমাপ্ডিরপ সধপদীথমন হইতে নধ্রী শিক্ুগোতর হইতে বিচ্যুত হুইয়! পতি 
গোত্র প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু, তাহার শ্রানান্িক্রিধ পতিগোজ্জ উদ্ারধপূর্ববক 
করিবে। 


*পাপিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ শিড়গোঞজ্াপহ্থাক্বকাঃ | 
ভর্তর্খোত্রেণ নারীপাং দেং পিত্ডোদকং ততঃ” 


বিদ্যাসাগরের বিধবাবিৰাহবিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ ঙ 
উদ্বাহতত্ব, সংশয়নিরসনধূত বৃহস্পতিক্চন। 


বিবাহমন্ত্রষকল নারীদিগের পিতৃগোত্রের অপহারক, অতএব বিবাহের 
পর স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধ ও উদকক্রিয়াদি পতিগোত্র উচ্চারণপূর্ববক করিবে (৩৪)। 

অসবর্ণ ( অনুলোম ) বিবাচে যে পুর্ধ্ পূর্ধ্ব যুগে পাণিগ্রহণবিষয়ক সমুদয় 
মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া পতিত্ব-পত্বীত্ব-ভাবের উদ্ভব হইত, তাহা উপরে বহু শাস্ত্র 


(৩৪) এ“সংস্কৃতায়ান্ত ভাঁ্য্যায়াং স্পিওীকরণাভ্তিকফম্‌। 
পৈতৃকং ভরতে গোত্রমুদ্ব'স্ত পতিপৈতৃকং |» 
উদ্ধাহতত্ব ও বিদভ্াসাগরকৃত বিধবাবিবাহ 
পুস্তকধূত কাত্যায়ন বচন। 
উদ্ধত কাত্যায়ন বচনাবলম্বনে বদি কেহ বলেন যে বিবাহ দ্বারা! স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্ত 
হওয়া প্রাচীন শান্্রকারদিগের সকলের মত নহে, সুতরাং সর্ধত্রই ঞঁ রীতি ছিল, ইহা কি 
প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ কথার উত্তর এই যে, বহু ধষির মতের ও চিরপ্রচলিত 
রীতির বিরুদ্ধে একমাত্র কাত্যায়ন ধষির মত যে প্রাচীন আর্ধযসমাজে স্থানপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য 
হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিবারও কোন হেত দেখা যায় না। গোত্রশব্দের অর্থ বংশ, 
বিবাহ ছারা স্ত্রী ্বামীগোত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের সহিত সম্বন্ধ 
থাকে না, সে সে-বংশীয়া নহে, এমন কথ| কোন শান্ত্রকার বলেন নাই। কাত্যায়মঘচনের 
মূল তাৎপর্ধ্য এই যে, বিবাহিত স্ত্রীতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার পিতৃকুলের সহিত সম্পর্ক 
থাকে, তৎপরে কেবল পতিকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে। তাহা ন। থাকিলে মাতামহ মাতুল। 
মাতুলানী প্রভৃতির শ্রাদ্ধ ও ধনাধিকারী সকলেই হন কিপ্রকারে? অতএব কাত্যায়ন যাহ] 
বলিয়াছেন তাহ সকলকারই মত। পরবর্তাঁ ৩৫টীকাম্ দেখা যাইবে, কাত্যায়ন অসবর্ণে 
উৎপন্ন স্ত্ীদিগকে ভার্যাত্ব প্রদান করিয়াছেন। 


১৬৬ '  বৈদ্যপুরাবৃত্ । 


বার! বিশেষ করিয়া আমরা ৯লকে দেখাইয়াছি। তাহার সহিত উদ্ধত 
বৃহস্পতি আর লিখিতসংহিতাঁর বচনের অর্থ যোগ করিলে স্পষ্টই গ্রাচীনকাঁলের 
এই ইতিঙাস পরিবাক্ত তয় যে, ব্রাঙ্মণাদির অনুলোমবিবাছিত! পত্ীগণ বিবাহ- 
সংস্কার দ্বারা তীভাদের পতির জাতি প্রাপ্ত ভইতেন। গোত্রে, পিণ্ডে, অশৌ- 
চাদিতে স্বামীর সহিত একত্ব জন্মিলে এবং স্বামীর শরীরের অর্দধাংশ হইলেও 
যদি অসবর্ণে উৎপর্া রমণীদিগকে তাহাদের জ্াঙ্ণাদি স্বামীর জাতি বলিয়! 
এ যুগের হিন্দুসমাজ স্বীকার না করেন, সেই কারণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আরও 
প্রমাণ পর্যযালোচন1 করা যাইতেছে! 

শান্তালোচন! করিলে দেখ! যাঁর যে, সকল শান্ত্রেই অসবর্ণে উৎপন্ন! পত্রী" 
গণের ধর্মকার্ধ্যাদি করিবার স্পষ্ট বিধি রহিয়াছে (৩৫)1 সবর্ণে উৎপয্া পত্ীর 


(৩৫) “সবর্ধাহ্থ বহুতারধর্যান্ন বিদামানান জোষ্ঠয়া সহ ধর্মকার্যা: কুর্ধাযাৎ | ১। 
মিশ্রাহ্থ চ কনিউয়াপি সমানবরণয়া | ২1 সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনস্তরয়ৈবাপদি চ। ৩1 নত্বেব 
দ্বিজঃ শৃত্রয়া। ৪1” ২৬অ, বিষ্ুসংহিতা। 
সভ্যামস্তাং সবর্ণায়াং ধর্ননকার্ধ্যং ন কারয়েৎ। 
সবর্পান্থ বিধৌ ধর্মে জোঠয়া ন বিনেতরা ॥ ৮৮ ॥ ১অ, যাঁজ্ঞনক্কাসং ! 
নৈকয়াপি বিনা কার্যামাধানং ভার্যায়া সহ। 
অকৃতং তত বিজানীয়াৎ সর্বান্বাচারভ্তি যৎ | ৫ | 
বর্ণজোন্টেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জম্মতঃ | 
কার্ধযমগ্রিচ্যুতেরাভিঃ সাঁধ্বীভিম/থনং পুনঃ ॥ ৬ ॥ 
নাত্র শুড্রীং প্রধুগ্পরীত নত্রোহদ্বেষকীরিণীম্‌ । 
নটৈবাব্রতস্থাং নান্তপুংস। চ সহ সঙ্গতাম্‌ |] ৭1” ৮খও্ড কাত্যানসং। 
নানাবর্ধাহ ভার্ধ্যাহথ সবর্ণা সহচারিণী । 
ধরা ধর্েষু ধর্শিা জোটা ত্ত স্বজাতিযু ॥ ১২।॥ ২অ,ব্যাসসং 


নানাবর্ণে উৎপন্ন বহু ভার্ধ্যা এক বাক্তির থাঁকিলে, শ্বজাতিতে উৎপন্ন ভার্ধ্যার সহিত 
এবং স্বজ'তি উৎপন্ন! বহুভীরয্যা এক ব্যক্তির থাকিলে তন্মধ্যে ধর্মজো্ঠীর সহিত ব্যাস ধর্দ 
কার্ধা করিতে বলিয়াছেন, ইহাতেই পরিস্ষট হয় যে সবর্ণে উৎপন্তা ভার্যা৷ না থাকিলে অসবর্পে 
উৎপন্নার সহিতই ধর্ম করিবে এইটী ভাহার মত। উপরি উদ্ধৃত বচনের পরবর্তী ছইটি বচনে 
যখন তিনি ভার্ধ্যামাত্রকেই পতির অর্ধদেহ বলিয়াছেন তখন উদ্ধৃত ১২ শোকের আমর! যে 
অর্প করিলাস তাহ! হইবেই হইবে! ১২ ক্লোকের পরে ব্যাস বলিতেছেন।-- 


ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্কখণ্ড। . ১৬৭ 


ভার অদবর্ণে উৎপন্ন! পত্বীদ্িগকেও প্রণাম সম্ভাষণাদি করিবার জন্য ব্রাহ্মণশিষ্য 
ও পুত্রদিগের গ্রতি উপদেশ আছে (৩৬) ৯: ব্রাহ্মণাদ্দি দ্বিজগণের অন্ুলোম- 
বিবাহিত ( অপবর্ণে উৎপন্ন ) পত্বাগণ প্রাচীনকালে যি বিবাহসংস্কার দ্বার! 
পতির জাতি প্রাপ্ত না হুইতেন তাহা হইলে প্ররূপ বিধি কখনই প্রাচীন 
আধ)শান্ত্রে উক্ত হইত ন1। ডদ্ধৃত প্রমাণবিষহ্ক বচনগুলিতে ত্রাক্মণাদি 
দ্বিজগণের শুদ্রকন্তাপত়ীর সছিত ধর্মকর্দাদি করিতে [নষিদ্ধ হওয়াতে (৩৭) 


*পাটভোহয়ং দ্বিজাঃ পৃরর্বমেকদেহ: খুব । 

পতয়োহদ্ধেন চাদ্ধেন পত্র্যোংভুবান্নতি শ্রুতিঃ ॥ ১৩॥ 

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদদ্ধে। ভবেৎ পুমান্‌। 

নাদ্ধং প্রজায়তে সব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ ॥ -৪ |” ২অ, ব্যাসসং। 
(৩৬) “গুরুবৎ প্রতপূজা 2 হাঃ নবর্ণ। গুরুযোষিতঃ । 

অসবণান্ত্র সংপুগ্য।; প্রতুঃথানাভিবাদনৈঃ ॥২১৯।” ২অ, মন্ুসং | 

“শুরুবৎ প্রতিপুজ1ম্চ সবর্ণা গুরুযোঘতঃ। 

অসবণান্ত সংপুজ)াঃ প্রতুযু্থানাভিবাদনৈঃ |” ১অ, উশনঃ সর্হতা | 

/ ২৬, স্বগধ, পদ্মপুরাণ। 

“ীনবর্ণানাং গুরুপত্ষীন।ং দুরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পশনমূ। ৫1” বিষ১সংহিতার ৩২৭ 
অধ্যায়েঞ এই বচনারথ কারয়াহ বোধ হয় ভদ্ধংত মনুবচনের ভাষ্য টাকাতে ভাব/গকাকার 
ত্রাঙ্মণ শিষ্যকে অসবণে ডৎপনা গুরুপত্বার পাদসংস্পশ করিয়। প্রণাম কারতে নিষেধ করিয়া- 
ছেন। খা; "ঙদবর্ান্ত কেবপৈঃ প্রতু।থনাভিবাদনৈঃ ৮ € ত(ষ)) “অসবণান্ত পুনঃ কেখলৈঃ 
প্রত্যুথানাভবাদনৈঃ।” (টক) কিন্তু আমর! বাল, বিষুর পুর্ধববর্ত মন্ুবচনের অর্থে যখন 
তাহ ডপলান্ধ হর নাঁ এবং উশন। ও পদ্মপুরাণ বচনেরও মদুবচনের সহিত তুল্যতা৷ দেখ। যায়, 
তখন বিষ্ণুর সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবণে উৎপন্ন ব্রাহ্মণভাষগদিগের পাদম্পশ 
করিতে না দিলেও মনু আর ডশনা এবং পম্মপুরাণের সমকালে যে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ উত্ত 
পত্বীগণের পাদম্পশ করিয়া প্রণাম করিতেন তাহাতে সনোহ কি? বিষণ,ও পাদস্পশব্যতীত 
প্রণাম করিতে বলার, দেখা যায় যে, (তনিও উক্ত গুরুপত্থীদিগকে ব্রাহ্মণ শিষ্যেয় পুজনীয়! 
ব্লিয়াছেন। ইহাতেও অসবর্পে উৎপন্ন! ব্রাহ্মণণত্রীদগ্রের ত্রাহ্মণজাতিত্ব প্রক(শ পায়। 

(৩৭) মনুসংহিতার ৩অধ্যায়ের ৯৩ল্লোকে শৃত্রকন্তাকেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের তাষ)। 
বলিয়। ডক্ত হইয়াছে । উদ্ত আধ্যায়েণ ৪৩।৪৪ শ্লোকে শৃদ্রকন্তাবিবাহেও বিবাহমন্তর প্রযুক্ত 
হওয়ার বিধি আছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, মনুর পূর্বেব ওতাহার অমকালে ব্রাহ্গণাদি 
ঘিজগণের শুদ্রকন্তাপত্রী বিবাহসংস্কার ছার! ব্রাঙ্গণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন, ভাহারাও 


১৬৮ ... বৈদ্যপুত্রাব্ত্ত । 


পরিব্যক্ত হয় যে, দ্বিজকন্ঠাগত্ঠুঃগণ অনুলোমবিবাহ দ্বারাই নিশ্চর গ্বামীর জাতি 
প্রাপ্ত হইতেন, সেই জন্তই গ্রার্ট,সকালের ব্রাঙ্গণার্দ দ্বিজগণ সবর্ণে উৎপন্না 





তাহাদের ধর্মপত্তী ছিলেন। ৯অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে যে সনু শূত্রকন্তা। অক্ষমালাকে বশিষ্ঠের 
আর শুন্রকন্তা সারঙ্গীকে মন্দপালের ধর্দপত্তী বলিয়াছেন, তাহাতেই তাহা শপষ্ট প্রকাশ পায়। 
যাজ্বন্ষ্যও “বিশ্লান্থেষ বিধিঃ স্ৃতঃ” বলাতে বুঝিতে পায়া যায় যে, তিনিও ব্রা্গণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যের শৃত্রকস্তাপত্থীকে ধর্মপপত্রী বলিয্লাছেন। ভাহার সমকালেও শুপ্রকন্ঠাবিবাহে বিবাহ 
নংস্কার হইত | বিষ্ণ,সংহিতায় ২৪২৬ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শুদ্রকম্যাভাধ্যা উত্ভ' হইয়াও 
উহোর সহিত ধর্শকাধা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঞ্ঞবক্ষ্য ১অধ্যায়ে ত্রাক্মণাদর শুদ্রকম্। ভাষ্য হয় 
বলিয়াড্রুছন। শুদ্রকন্। ভাধ্যার সহিত ধর্ম্মকার্ধ। করিতে বিধি ও নিষেধ দেন নাই, কারণও 
দেখান নাই। ব্যাসসংহিতায ক্কচিৎ ছ্বিজগণের শৃত্র। বিবাহের বিধি আছে। শঙ্খনংহিতায় শুরা 
বিবাহের বিধি লাই । গৌঁতমসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির শূব্রকন্য! ভাধ্যা। উক্ত হইয়াংছ | বশি 
সংহিতায় মন্তরবর্জিজিত শুদ্রীবিবাহ উক্ত রহিয়াছে । মহাভারত অনুশাসনপর্বেবও ব্রাঙ্গণাির 
শুদ্রকন্তা ভাষা থাকা প্রকাশ পায়। মন্ুসংহিত। সত্যযুগের ও মহাভারত কলিষুগের প্রথমের 
রচিত শাস্ত্র। অতএব নিাঁত হইতেছে যে, সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্ধ)স্ত ব্রাক্ষণাদি 
দ্বিজগণ শুন্রকন্তাদ্িগকে বিবাহ করিতেন । তবে কেহ কেহ নিষেধ করিয়াছেন ও শুদ্রা- 
বিবাহের নিন্দ। করিয়াছেন এবং উহাকে অধম বিবাহ বলিয়াছেন, তাহা দ্বার বুঝতে হইবে 
যে শুত্রকণ্তা। সন্দরী ও সচ্চরিত্র। হইলে সে স্থলে আর কোন আপত্তি হহত না| এ্ত্রীরত্বং 
হুত্চুলাদপি” বাক্যের দে স্থলে সকলেই অনুসরণ করিতেন। এই কলিযুগের প্রথমে ধীবরকন্থা 
সত্যবতী রাজধি শান্তদুর ; শ্লেচ্ছকন্তা। শুকী ব্য।সদেবের ধন্মপত্রী (শুকদেবের জননী ) 
ছিলেন। 
*নাদ্যাচ্ছদ্রক্ত পক্কান্রং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনে। দ্বিজঃ | 
আদদীতা মমেবাস্মীদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্‌ ॥* ২২৩ ॥ ৪অ; মনুলং | 
ভাষ্য চাক! দেখ । 

এই বচন দ্বার! প্রকাশ পায় ে, শূত্র হুই প্রকার, এক শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞসম্পন্ন, দ্বিতীর 
শ্রাহ্ধাদিপঞ্ষজ্ঞবিহীন। অতএব যত আপত্তি তৎ্দমস্তই আচারগুণবিহীন শূন্রসম্বদ্ধেই 
বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালের ত্রাঙ্গণাদ দ্বিজগণ সৎশুদ্রের পাককরা অন্নাদি আহার 
করিতেন (পরবর্তী ৩৮টাকা দেখ) এবং সৎ শুদ্রগণই তাহাদের পাচক ছিল। এ অবস্থায় 
ভাহাদের কশ্ঠাগণ যে বিবাহমন্ত্র দ্বার ব্রাঙ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে বুদ্ধিমানের! 
সন্দেহ করিতে পারেন না 1 সৎ শুন্র কন্যার কথা দুরে যাউক, স্থরূপা সচ্চরিত্রা হইলে তৎ- 
কালে ষে কচিৎ কচিৎ অসঙ শুদ্রকুলোৎপন্ন কন্তাদিগ্রকেও আর্ধে)র! বিবাহ করিতেন এবং 
ভাহার! তাহাদের ম্বজাতি হইতেন তাহা৷ উপরেই আমরা দেখ ইয়াছি । 


চু 


ত্ানমাণাং ২শ- পূর্বাখও ২১৬৪ 


ৃ পর্রীগণের অভাবে, অনবর্ণে  উৎপর্ টিক্াপথগণের স্‌! ধর্মকাধা 
| করিতেন । যদি বল, অসবর্ণে উৎপন্ন স্ বিবাহসস্কার কারা যি [তির ক্গাতি 
হুইতেন, তবে তাহাদিগকে 'অসবর্ণ। পরী বলির উক্ত হইয়াছে: “কেন? ইহার 
উত্তর এই যে, উহ! বলিবার সুবিধার ভন্য, এবং অসবর্ণে ইসমত পদ্ধীর জন্ম 
জন্য তাহাদের পরিচয়ার্থ ও সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন পত্বীগণের আধিকারনির্ণর ও 
ননর্ণে উৎপঙ্ধার একটু সম্মান বৃদ্ধির নিমিত তাহাদিগকে প্র প্রকারে চিত 
করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে আর কোন কথা নাই। বিবাহুসংস্কার বারা উক্ত 
ভারধ্যাগণ স্বামীর জাতি হইলেও তাহাদগের উৎপত্তি বে অসবর্ণে ভিন্ন 
শ্রেনীতে ) তাহাত মিথ্যা নহে? যেমন বর্তমান যুগের কুলীন ্রান্ষণগণ, কুলীন 
কন্টা, শ্রোত্রিয্কন্াকে (উভয়কে ) বিবাহ করিলে তাহারা উভয়েই স্বামীর 
গোল্র কুল প্রাপ্ত হন, কিন্ধু তাঁহাদের পরিচন্গার্থে তথাপি তাহাদিগকে কুলান- 
কন্তা, শ্রোত্রির়কগ্। ও তাহাদের সগানদিগকে কুলীনের দৌহিত্র, শ্রোত্রিয়ের 
দৌাহঞ্র বলিয়া কাথত হয়, তেমন এাচীনকালে ব্রাঙ্গণাদ্ি দ্বিজগণের মধ্যে 
সবর্ে অসণর্ণে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকার এসকল বিঝাহতা স্ত্রীদিগের 
পাতউন্ঘে সবর্ণা অসবণণ ব্রাঙ্গণকন্া, কষতিয়কন্তাঃ বৈশ্য কন্ঠা, ব্রঙ্গণী, ক্ষ ভ্রয়া। ও 
বৈপ্! হত্যা দি শঙ্ব দ্বার] উ্ক তধ্যাদিগকে চাহৃত করা হইত ॥ পুনরায় যাদ 
বল, আসবে জাত স্ত্রীগণ যদি বিবাহ দ্বাগা পুব্ব পুর্ব যুগে পাতর স্বজাতি 
হহতেন, তাহা হইলে তাহারা সবর্ণে উত্পন্না ভাষ্য সত্ব গতির সহ ধর্মমকার্ধয 
কারতে পারতেন না কেন? উত্তর, উচ্চর্োষ্ঠনা বাঁলয়া উহার দ্বারা উত্ত 
ভাধ্যার একটু বেশি সম্মানরক্ষা করা হইত, তাহ! পুর্বে অনেকব।র আমরা 
বালয়াছি, এখ,নে এহ মাত্র বলি যে, যেমন জোষ্টখুত্র সন্ধে কনিষ্পুত্রের পিতৃ. 
মাতৃকায্যে আধৰ্।গ শন্ত্রে উক্ত হয় লাহ, তেমন উহাও। এন৭ বিধান 
অনেক স্থলেহ আছে, ইন্গাতে দেষম্পশ হইলে 'অনেকের অগ্রেই দোষম্পর্শ হয়। 











স তু ষদ্জাতীরঃ পাততঃ ক্লাব এপ চ। 
বকশ্পস্থঃ সগোত্রোট়ো দাগে দীরঘাময়োইপিবা। 
উড়াপি দেনা সান)শ্মৈ মহাভরণভূষণ। ॥" 
_.. বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহব্ষিযক পুস্তক, 
কাত্যায়ন বচন। 


১৭ ".. বৈদ্যপুরাবৃত্ত ॥ 


এই বচনে “অন্যজাতীয়ঃ* পা. দেখিয়! কেছ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন 
কালে অন্থুলোম বিবাহও প্রাচীন সকল শান্ত্রকারদিগের অভিগ্রেত নহে, তাহা 
ন1 হইলে মহর্ষি কাত্যায়ন অন্জাতীক পুরুষের গছিত বিবাহিতা “কন্যাকে 
পুনরার [বিবাহ দিতে বাঁলবেন কেন? এ আপাতত গুনিতে অথগুনীয় বটে, 
কিন্তু নিম্নলিখিত হেতুতে উপর উক্ত বচনের “অন্যজাতীরঃ* পদের অন্য শবের 
প্রাত আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। মহুষি কাত্যারন বলিতেছেন, 
গ্বর্ণ জ্যষ্টোন বহবীভিঃ নবর্ণাভিশ্চ জন্ম তঃ। 
কাধ্যমগ্রিচ্যুতেরাভিঃ স্বাধব] ভির্ম নং পুনঃ ॥ ১॥ 
নাত্র শৃদ্রীং প্রযুজীত ন দ্রোহদ্বেষকারণীম্‌। 
ন চৈবাব্রতস্থাং নান্যপু*স। চ সহ সঙ্গতাম্‌ ॥ ৭ ॥ 
| ৮, কাত্যায়ন সংহিতা । 
ক্ব্রাঙ্গণের সবর্ণ। অনবর্ণা ৰহু পত্বী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণ। সাধবী 
পত্বীগণই আগ্ননিঃসরণ' উদ্দেশে মন্থন করিবে। *** *** ০০৮1 তদভাবে দ্বিঙাতি 
জাতীয়া অনবর্ণী যেকোন পড়ীও বিশেবরূপে আগ্রমন্থন কর্রিতে পারিবেন। 
শৃদ্রজাতীয়া পত্বাকে এবিষয়ে নিয়োগ করিবে না) অগ্ঠ পত্রীও যদ্দি দ্রোহকপণী 
দ্বেষকারিণী, অব্রতচারিণী বা পরপুরুষসঙ্গতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ 
কার্ষে; নিয়োগ করিবে ন1৮  ভট্টপঞ্ল/নিবানী আীযুক্ত পঞ্চানন, 
| তর্করতব কর্তৃক অনুবাদ । 
এই বচনে স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে, অসবর্ণ (অন্থলোম ) বিবাহে তাহার 
অমত ছিল না», উহা তাহারও বাধ। যখন অসবর্ণে উৎপন্ন পত্বীদিগকে 
কাত্যায়ন ধর্কার্ধ্য করিতে [বধি দিয়াছেন, তখন উপরি উক্ত “্অন্তজাতীয়ঃ* 
পাঠকে বিকৃত না বাললেহ চলিতেছে না। তাহা ন! বলিদে ও উহার অর্থ 
অন্ত জাতিমাত্র করিলে কাত্যায়নবচনের সঠিতই কাত্যায়নের বচনের বিরোধ 
হণ | অতএব বুঝিতে হইবে, উক্ত বচনের “স তু যদ্দন্তযজাতীয়ঃ” স্থলে অনু- 
লোম বিবাহের প্রতি দ্বেষষশতই হউক, আর লিপিকরদিগের ভ্রমবশতই হউক, 
“অস্ত” অন্ত হইয়াছে। অস্তাশবে চণ্ডালাদিকে বুঝিতে হইবে । 
প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করিলে এই ইতিহাস পরিস্ফট হয় যে, সত্যযুগ 
হুইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য, শুদ্রের মধো এই 


্রাঙ্মণাংশ- পূর্ববধণ্ড। ১৭১ 


সুদীর্থকাল ব্যাপিরা ভোজান্সতা (পরস্পরের পাককরা অন্নাদি পরস্পরের 
আহার করিবার প্রথা ) প্রচলিত ছিল ও আুসবর্ণে উৎপরা কন্তাদিগ্রকেও 
আর্ধ্যেরা বিবান্ত করিতেন (৩৮) জুতরাং আর্যাশাক্মোক্ (সতাযগ হইতে কলি- 
যুগ পর্যান্তের আর্ধাদিগের ) বর্ণ বা জাতির অর্থ, বর্তমান যুগের চিদ্দুগণের বর্ণ 
বা জাতির যে অর্থ সে অর্থ ছিল না । যখন বর্তমান ভেদ্ভাব আর্ধাজাতিভেদে 
ছিল না, তখন তাহাকে তাহ! বলিবার কোন উপায় নাউ । যখন সত্কাযুগ হউতে 


(৩৮) পশুদ্েষু দাসগোপালকুলমিত্রার্ধনীরিণঃ । 
ভোজ্যান্্রী নাপিতশ্চৈর যশ্চাত্বানং নিবেদয়েৎ | ১৬৮ |” 
১অ, যাজ্ঞবন্ষসংস্তিত। । 
“আদ্ধিকঃ কুলমিতঞ্চ গোপালদাসনা'পিতৌ । 
এতে শদ্রেযু তোজ্যান্না যশ্চাত্বানং নিবেদয়েৎ |” ৪, মগুমং ! 
প্দীসনগপিতশোঁপালকলমিত্রার্ধসীবিণঃ। 
এতে শৃর্জেু ভোজ্যানা যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ | ২৭ 1৮ 
২১২২ শ্লোক দেখ | ১১, পরাশরসং ৷ 
পিষ্‌ বর্পেষু কর্তবাং পাকাঙ্গাজনমেষ চ। 
শুভ্রধামভিপন্নানাং শর্দাণান্র বিশেষত? 1” রধুনন্দনশ্মার্ভকাহ ভিথিতক্ছ 
ধত বৈদাবত্তি অধাযের ২৭৭৩ টীকাধত প্রমাণ দেখ । 
“শিব আশর্যা। শক্ত সা চ স্ব! চ বিশ? স্মাতে। 
€ে চম্ব। চৈব রাজ্রঃ স্লাঃ জাশ্চ মা চীগ্রজন্ালহ )প ১৩ | তম, মং | 
এই অআধবাযেক ৫মটাকাধত বচনাবলী দেখ । 
প্লাথ দ্বিজেঠিজাম্জ্ভীত+ সবর্ণাং স্ষমুদ্ধাতেও। রী 
কাল ম্ত্নি সম্ভীং লক্ষণশ্চ সমস্থিজাম 1 স্র্তসত ক্র 1 
সন্বতসংতিতার এই বচন অবলম্বন করিয়া কেত বলিতে পারেন, পাচীনকাঁলে অসবর্ণবিবাহ 
সকল শাস্বকারের অভিপ্রেত ছিল না । সেই জন্য আঁমরা উত্ত বচন অবলম্বন করত বলিতেছি 
সম্বর্ত কোন স্তানে অসবর্ণ বিবাত করিতে নিষেধ করেন নাই? এ আবস্থাঁয স্পষ্ট বঝিতে পারা 
যায়, সতবর্ত উহার বিরোধী ছিলেন নাঁ। বরং “সবর্ণা” আর “কলে মহতি সম্ভৃতাং বাক্য 
দ্বার! বুঝিতে হইবে যে, সন্বত্থ সবর্ণ অসবর্ণা কম্তাকেই বিবাহ কবিতে বলিয়াছেন। শেষোক্ষ 
বাঙ্কা দ্বার! তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য-কণ্ঠািগকে গ্রহণ করিয়] যে বিবাহবিষয়ে সকল শান্ত্রকারদিগের 
সহিত একমত হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


চি 4 . বৈদ্যপুরাৰভ।. ). 


ফলিযুগের প্রথম পর শুই আধ্যদিগের পাক ভিলেন, (২৯) তখন 
াচীনকাণের রঙ্গ, ক্ষতির, টি ও শুদ্র জাতি বা বর্ণের আর্থ এক আধ্যের 
মধ ব্রাক্মণ, শ্রেনী, ক্ষত্রিয় বৈ, ও শৃল্ুশ্রেণী মাত, অর্থাৎ বর্তমান যুগের এক- 
মাত্র ্াহ্মপজাতির মধো যেমন কুলীন, শ্রোত্রির, কাপ ও বংশজ প্রভৃতি তির 
ভিতর ্রেণী। এইট সকল প্রমাণাবলম্বন করত বলিতে হইল যে, বর্তমান যুগের 
ব্া্মণপ্ডিতগণ জাতি বা রণ শব্দের যে অর্থ করেন, যেপ্রকার অন্ন-জল-ও- 
বিবাহাদিসয্ধবিবর্জিত-ভাববিশিষ্ট ভেদের স্থষ্টি করিয়াছেন, আর্ধ্যদিগের 
সমরে তাহা ছিল না (৪০)। এমতাবস্থায় তৎকালের ক্ষত্রিকন্তা, নৈশ কন্যা 
বা শৃদ্রকন্ত! বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ত্রাঙ্মণাদি স্বামীর. জাতি প্রাপ্ত হইতেন 
তাহাতে আর সনদে কি? যাহাদের সহিত ভোজ্যাগ্ত। ছিল ও বিবাভসম্বন্ধ 





(৩৯) “হেমাপ্রিপরীশরভাষায়োরাদিত্যপুরাণম | দীর্ঘকালং ... ... ***। ইত্যাদি । 
শুরেঘু দাসগ্োোঁপালকুলমিত্রাদ্ধসীরিণাম্‌। ভোজগানতা গৃহত্ন্ত তীর্ঘমেবাতিদুরতঃ! ত্রাঙ্গ: 
পাধিষু শৃট্ন্ত পকতাদিক্রিয়াপি চ। ...... -** | এতাঁনি লোকগুপ্তার্থং কলেরাদৌ মহাতসভিঃ । 
নিধর্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপুরর্ককং বুধৈ2।” ইত্যাদি । 

রঘূনন্নস্মার্তকৃত, উদ্বাহততৃধূত বচন। 

(৪) মনুষোর কৃত জাঁতিভেদ কৃত্রিম, উহ] ঈশ্বরের হ্থজিত নহে, কারণ মন্তুয্যের সকলেই 
আকৃতিতে ও ইন্রিয়াদিতে এক। গোতে* অশ্বেতে, মনুষ্যেতে, পক্ষীতে যে জাতিভেদ, 
মনুষ্যের ভিতরে সেপ্রকাঁর জাতিভেদের কেহ স্থষ্টি করিতে পারেন না। ভবে ভিন্ন আচারের 
দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন দল বাধিতে পারেন মান । বর্তমান জাতিতভেদের অর্থকি ? ন। কতকগুলিন 
লোক একপ্রকার আচার ধর্ম অবলম্বন করিয়! থাঁকেন। মনুষ্যের মধ্যে সবর্ণ অসবর্ণ হইতে 
পারে না, কারণ সকলেই ম্লানুষ । কোন মানুষ মানুষ, কোন কোন মাগুষ গে বা অশ্ব হইলে 
তাহ! হইতে পারিত | 

প্রাচীন শাস্বদবারা প্রাচীনকাঁলের আর্ধ্যদিগের মধ্যে যে সকল রীতি থাকা সাব্যস্ত হইল, 
তাহাতে তৎকাঁলে তাহাদিগের মধ্যে জীতিভেদ ছিল ন| বলিলেও মিথ্যাকথা বলা হয় না। 
যে স্থলে সকলের সহিত সকলের বিবাহ্সন্বদ্ধ হয়, সকলেই সকলের পাককরা অন্নাদি আহার 
করেন, সেখানে জাতিভেদ আছে একথা কেহ বলিতে পাঁরেন না, তাঁা বলিলে বর্তমান যুগের 

কানীন, শ্রোত্রিয়, কাগ্ঠপ। বংশজ, সিদ্ধ, সাধ্য গ্রভৃতিকেও ভিন্ন জাতি বলিতেই হইবে । 
অতএব বুঝা যাইতেছে ষে বর্তমান হিন্দু জাতিতেদ আবর্ধ্য জ্রাতিভেদ নহে। উহার স্থগ্টি এই 
কলিমুগে হইয়াছে! 


রাঙ্গাপাংশ_পুর্ববখণ্ড তি. ১৭৩ 


হইত তাহাদের কন্তা হদি বিবাহসংস্কার বারা, স্বামীর জাতি € পেশী) প্রাণ্ত 
না হইতেন, তাত 'হইলে বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যে. শ্রোত্তির, কষ্ট 

প্রো্রিয়ের কণ্ঠাদিগকে বিবাহ করেন সাহারা বিবাহসংস্কার দ্বার! পতির শ্রেণী 
গোত্রা্ি প্রাপ্ত হন কি প্রকারে? প্রাীনকালের আর্ধ্যজাতির যে র্থ আমর! 

করিলাম, তাহাতে তাহারও অর্থ যখন ত্রীপ্রকার শ্রেণীবিশেষ, তখন এখানে 

আমরা আর্ধাদিগের বিবাহসম্পর্কাঁর যে প্রাচীন ইতিহাস প্রচার করিতেছি, 

তাভাকে অগ্রকৃত বলিবার কোন ফ্কেতু দেখ! যায় ন। যে কুলের কন্ঠাকে 

বিবাহকরিবার ও যে কুলের পাঁককরা অন্নাদ্দি আহারকরিবার রীতি যে 

কালে ছিল, সেট কালে সেই কুলের উৎপন্না বিবাহিতা পীর দূরত্ব আর 

বিভিন্নতা ষে বর্তমান যুগের প্রাঙ্গণ. বৈদা, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত ভিন্ন 

ভিন্ন শেণীর স্তায় ছিল, তাহা! পুনঃ পুনঃ বল1 অতিরিক্তমাত্র । আধ্যদিগের 

মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীগন জন্ম হইত (৪১), এ অব- 
স্বায় বিবাহসংস্কার ঘারা তৎকালের উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতির (শ্রেণীর) 

কন্তা যে অন্ত জাতি হইতেন তাহাকে কেহ অবিধি বলিতে পারেন ন1। 


ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্ত্র-সেন গুপু.কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে 
ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অন্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি 
নাঁম যষ্ঠাধ্যারঃ সমাণতঃ। 


(৪৯ “ছ্বে জন্মনি দ্বিজাতীনাং মাতুঃ শ্তাৎ প্রথমং তয়োঃ। ৯ 
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুগ্রহণাদ্থিধিবদৃগুরো? ॥২৯|৮ ১অ, ব্যাসসংহিত। 
বৈদ্যশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ৭ ও ১৩টাকা দেখ। 
যাজ্ঞবন্কাসং ৯অ, ৩৯ক্লোও মন্ুদং ২অ, ও অন্থান্থ স্মতিপুরাণ দেখ। 
যেকালের ত্রা্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্যের উপনয়ন দ্বারা পুনরায় জন্ম হইত, সেই কালে সেই ব্রাঙ্গ- 
ণাদির কন্ঠাগণ যে বিবাহসংক্কার দ্বার! উপরি উক্ত অর্ধবিশিষ্ট এক জাতি হইতে অন্ত জাতি 
হইতেন তাহা ধাহার! অবিশ্বাস করিবেন তাহাদের নিকটে কেবল আমরাই একথা বলিতেছি 
না, মনও বলিয়াছেন, 
“বৈবাহিকো বিধিঃ স্্রীণাং সংস্কীরো। বৈদিকঃ স্মৃতঃ। 
পতিনেবা গুরৌ বাসো গৃহার্ধোহস্রিপরিক্িয়! ॥ ৬৭1” ২অ। মনুসং | 


১৭৪ :.. বৈগ্যপুরার্ত। 


ও সপ্তমাধ্যায় 1 
অস্থঠমাঁত। ব্রাহ্মণের অনিনিতা পড়ী। 


বিদ্যাসাগর মভাশয় তদীর বন্বিবানামক পুস্তকে ব্রাহ্মণার্দির অসবর্পণে 
উৎপন্ন! বিবাহিতা! পড়্ী্দিগকে (অনুলোমবিবাহিতাদিগকে) কামাবিধাহিতাপত্বী, 
জঘনা| ভার্ধা। ইত্যাদি বলিয়াছেন। মন্তুসংতিতার বিবাশবিধিকে তিনি প্রথম, 
ব্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিধিতে ভে করিয়াছেন । মনুসংভিতার তৃতীয় অধ্যায়ের 
৪শ্লোকের বিধিকে প্রথম, ৫অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোকের বিধিকে দ্বিতীয়, ৯অধ্যায়ের 
৮১৮১ শ্লোকোক্ত বিধিকে তৃতীপ্প এব* তৃতীয় অধ্যায়ের ১২১৩ শ্লোকোক্ত 
বিধিকে বিবাহের চতুর্থ বিধি বলিয়াঁডেন (১)। ছুঃখের লিষয় এই যে, তাহার 
উদ্ধত মনুসংহিতার প্লোকাবলিতে কিংবা মমুসংহিতাঁর অনাত্র অণবা আর 


স্্রীদিগের বিবাহ্সংস্কারই যখন উপনয়নসংস্কারঃ উদ্ধত মনুবচনে স্পষ্ট প্রকাশ, তখন 
আর্ধ্যপুরুষদিগের উপনয়নসংস্কাররূপ দ্বিজত্বত্ধশ্গের ন্যায় বিবাঁহসংস্কার দ্বারা আর্ধ্যনারীদেরও 
যে তদ্রুপ আর একটি জন্ম তইত, ইহ। যে আর্ধোর! বস্ততঃ অম্পূর্ণ বিশ্বীদ করিতেন তাহা সহ- 
জেই বুঝিতে পারা যায়। 
(১) মম্থু কহিয়াছেন,_- 
“গুরুণামুমতঃ স্বাত্ব! সমাবৃত্তো যথাবিধি | 
উদ্বহেত দ্বিজোভারধর্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্সিতাম্‌ ॥ ৩'৪ | 











বিবাহ্ছের এই প্রথম বিধি । ইত্যাদি । 
প্তার্ধা়ৈ পূর্ববমারিশো দত্াত্রীনস্তাকর্শাণি | 
পুনদর্ণরকতিয়াৎ কুর্যযাৎ পুনরাধান মেব চ | ৫1১৬৮ 


বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। ইত্যাদি 
ম্যপাইসাঁধুরত্তা চ প্রতিকৃলা চ যা ভবেৎ। 
ব্যাধিত| বাধিবেত্তব্যা হিংশ্রীহর্যন্্রী চ সর্বদা! ৯৮০ 
বদ্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাবদে দশমে তু মৃতপ্রজা । 
একাদশে শ্রীজননী সদ্যন্তপ্রিয়বাদিনী | ৯৮১ (৫) 
বিধানের এই তৃতীয় বিধি । ইত্যাদি | 


ত্রাঙ্মণাংশ-_পুর্ববখণ্ড। . ১৭৫ 


ফোন স্থতিপুরাণাদিতে বিবাহ এরূপ চারি ভাগে বিতক্ত বলির! উক্ত হয় 
নাই। মহষি মনু তাহার সংহিতার তৃতীর অধ্যারের চতুর্থ শ্লোকে বিবাহের 
প্রথম বিধি প্রদান করিয়! উক্ত অধ্যায়ের ১২।১৩ 'শ্লোকে বিবাহের দ্বিতীয় বিধি 
ন। বলিয়া! পঞ্চমাধ্যায়ে বিবাহের দ্বিতীপ্ন ও ৯অধ্যায়ে তৃতীর বিধি প্রদান 
করিয়াছেন, ইহাও নিতান্তই অসম্ভব কথ।। পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয়, নবম 
অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি দিয়। তৎপরে আবার তৃতীর অধ্যায়ে (প্রথম বিধির পরে ) 
বিবাহের চতুর্থ বিধি দেওয়া! কখনহ্‌ সম্ভবহয়না। ৩মধ্যায়ের ৪শ্লেকে প্রথম 
ও ১২।১৩ শ্লোকে ছবিতায় বিধি ন। দিয়! চতুর্থ বিধি দিলে, [দ্বতীয় তৃহীর [বধের 
পুব্বেহ চতুর্থ (বিধি দেওয়। হয়, ইহা! যে বাধপ্রপয়নের নিয়ম নহে তচ্ছি! বল। 
বাছুল্য। সুতরাং বলিতে হইল যে, বিবাহকে যে তিনি শীপ্রকার চারি ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, তাহ। প্রাচান শান্ত্রকাবাদগের কৃত নহে, তাহার শ্বককৃত (২)। 
ভপার উক্ত কান্ত মতকে আশ্রর কারর। ।বদ্যানাগর মখাশর বিবাহকে নিত্য, 
নৈমিত্তিক ও কাম্য এহ তিবধ প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। কিন্ত বিবাহ যে উত্ত 
আাথধ, তাহার প্রমাণ কোন বেদ, স্থাত অথবা পুরাণ হইতে দিতে পারেন 
নাই। তথ্যস্বন্ধে কেবল পরাশরসংাহতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য) ও মিতাক্ষরা- 


সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীন।ং প্রশপ্ত1 দারকর্মণি 

ঙ কামতন্ত্ প্রঃুভানামিমাঃ হ্যঃ কমশোহবরাঃ ॥ ৩১২ ॥ 
শুট্্রব ভা৭) শুদ্রস্ত সাচ স্বা চ বিশঃ স্মতে। 
তে চন্যা চৈব রাজ্ঞণ্চ ভাশ্চ স্ব চাগ্রজন্মনঃ ॥ ৩।৯৩। (৭) 


বিবাহের এই চতুর্থ বিধি | ইত্যাদি। 
যে সমস্ত বিধি প্রদশিত হইল, তদনুনারে বিবাহ ত্রিবিধ_-নিত্য, নৈমিত্রিক, কাম্য | ইঃ 
৫1৬1৭ পৃ, বহুবিষাহ পুস্তক । 


“সবর্ণাগ্রে দ্িজীতীনাং প্রশস্ত! দারকর্মণি | 
কামতন্ত প্রবত্ভানামিমাঃ ক্্যুঃ ক্রমশোহবরাও ॥ 
“অবরাঃ” জঘন্য) (৪) ৮ বহুবিবাহ ২য় পুস্তক, ১৫০ পৃষ্ঠা । ইত্যাদি । 
পু বহুবিবাহ পুস্তক পাঠ কর। 
(২) ঘাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি প্রাচীন স্থহত। ও পুরাপাদি দেখ, কোথাও বিবাহ রূপে বিভক্ত 
উদ্ধ হয় নাই। 


১৭৬. :.. বৈদ্যপুরার্ত | 


কার, বিজ্ঞানেশ্বর, এবং দায়ভাগকার. জীমৃতবাহনের মতমাত্র উদ্ধৃত কাররা- 
ছেন। যদ কোন প্রাচীন বেদ, স্থৃতি ও পুরাণাদিতে বিবাহ উত ত্রিবিধ 
অর্থাৎ নিত্য, নৈমিভিক ও কাম্য বলিয়া উক্ত না হুই়। থাকে, তবে আধুনিক 
কোন সংগ্রহকার কিংবা ভাষ্য- টীকাকারের মতকে এই বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়! 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। স্বভাবের একান্ত বিরুদ্ধ জাতিভেদ-প্রবৃত্তি' 
বশতঃ তাহারা যে শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ ও আর্ধ্যশান্ত্রবহিভূ্ত অযথ। শাস্ত্রের সি 
করিয্। [গর়াছেন, তাহ এই পুস্তকের সব্বত্রহ প্রদাশত হুহুতেছে। 

£মনুসংহিতার দ্বিতায় অধ্যায়ের শেষ ২৪৭ শ্লেকের ও তৃতীয় অধায়ের 
১শ্লোকের অর্থের এবং টাকাভাষ্য (৩) আর একাদশ ক্কন্ধ শ্রমদ্তভাগণতের ৩০।৩১। 
৩২।৩৩ প্লে(কের অর্থ. টীকা (8) এবং বিদ/।সাগরকৃত বহুবিবাহ পুস্তকের ১৯১ 


(৩) “এবকরতি যে। বিঞো ত্রন্ষচর্য্যমবিপতঃ। 
স গচ্ছতুযুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তত পুনঃ ॥+ ২৪৯ ॥ ২অ, মন্ুং | 
ভাব্য--'এবমিতি নৈগ্িকবৃভিং প্রত্যবস্থশতি | এবং যে ব্রহ্ষচধ্যং চরত্যবিপ্ল৩ঃ জঙ্থলঃ স 
প্রপ্রোত্যত্তমং স্থানং ধান পরমাক্সপ্রাপ্তিলক্ষণম্‌। ন চেহ জারতে পু”জ্জায়তে ন 
সপন পদ্যতে ত্রন্মরূপং দল্পদ্যত হাত । ২১৯৮ মেধা(তিথি। 
চাক।--'এবক্রতি আ।সমাপ্তেঃ শরীরস্তেত্যনেন যাবজ্জীবনম।চধ্য শুজ্রষয়। মোক্ষলক্ষণং 
ফলমুক্তম্‌!” হত্যা । কুল্লংকভড়। ২৪৯। ২, মনুসং। 
বটবাত্রংশদ্যাব্বকং চষ্যং গুরো ত্রেরেদিকং ব্রতমূ। 
তদদ্ধি'কং পার্িকং ঝ! গ্রহণাভ্তিকমেব বা ॥১॥ ৩অ, মনুসং! 
ভাব্য-দ্বিবিধ; তরহ্মচারী পুর্ববত্র প্রতিপাদিতে। নৈষ্ঠিক উপকুব্বাণশ্চেতি হঃ। মেখাতখি। 
টাকা-_পূর্ববত্রাসমাপ্তেঃ শরীর ন্তেতযনেন নৈপতিকত্রন্ষচয্যযুক্তম্‌ ** *** **" আসমাবত্তনাদিত্য- 
নেন চোপকুর্ববাণস্ত সাবধি ব্রহ্মচয্যবুক্তম্‌ অতশুত্তৈব গাহস্থ্যাধিকারঃ 1 ১। কুঃ। 
(5) “এবং বৃহদ্ত্রতধরে। ব্র্মণোহগ্রিরিব অলন্‌। 
মন্তক্ত'ীত্র তপন। দগ্ধকদ্মীশয়োহমল$ ॥ ৩৭ ॥ 
অথানভ্তরমাবেক্ষন্‌ যখ| জিজ্ঞাদি তাগনঃ। 
গুরবে দক্ষিণ।ং দত্বা শগায়াদ্গর্ধ্বনুমোদিতঃ ॥ ৩১ ॥ 
গৃহং বনং ঝা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্ দ্বিজোত্মম?। 


আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছে্লীম্থা মৎপরশ্চরেৎ | ৩২ |” 
৯৭আ। ১১? জীমভভাগবত । 


ব্রা্গণাংশ-__ পুর্বখণ্ড॥ ১ল৭ 


ৃষ্টাত বামনপুরাণ ও ১৯০ পৃষ্ঠাধৃত বশিষ্ঠসংহিতার বচদের (৫) প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় থে বিবাহমাত্রই কাম্য, যেহেতু এই সকল বচনেই 
স্পষ্টতঃ কামনার কথ! আছে। এ সমস্ত বচনে বাহার! নৈঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ 
আজীবন বিবাহ না করিয়! ব্রহ্মচর্ধ্যব্রতপালন করেন তাহাদিগকে নিফাম ও 
ধাহ'র! ব্রহ্মচধ্যত্যাগকরত বিবাহ করিতেন তাহাদিগকে সকাম বলিয়া স্পট 


চীক।-_নিক্ষামনৈষ্ঠিকন্ত তু মোক্ষং ফলমাহ এবমেবেতি। অমলোনিষ্কামশ্চেৎ দগ্ধঃ কম্মাশয়ো- 
হস্তঃকরণং যস্ত স তথাভভূতঃ সন্‌ মন্তক্তো ভবতি |৩*॥ ্ 
উপকুব্াপত্ত সমাবর্তনপ্রকারমাহ অথেতি। অনভ্তরং দ্বিতীয়মাশ্রমমাবেক্ষন্‌- প্রবেষ্ট,- 
মিচ্ছন্‌ যথা যথাবদিবেচিততদেবার্ধঃ স্বায়াৎ অভ্যঙ্গাদিকং কৃত্ব। সমাবর্তেতেত্যর্থট |৩১। 
জীধরস্বামী 
চীকা_-তস্তাধিকারা গ্ুরূপমা শ্রমবিকল্পসযুচ্চয়াবাহ গৃহমিতি। সকামশ্চেৎ গৃহম্‌ অভ্তঃকরণ- 
শুদ্ধ্া নিক্ষানশ্চেৎ বনং প্রবিশেৎ ॥ ইঃ ॥ ৩২ ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । 


নৈষ্টিকস্ত নৈক্ষত্মযপ্রকারমাহ এবনিতি ! ৩০। উপকুব্বাণস্ত সমাবর্তনপ্রকারমাহ অথেতি । 
অবেক্ষন্‌ গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টমিচ্ছন্। ইঃ ৩১। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । 
চীকা-এবং বৃহদিতি । মদ্ভজ্ঞশ্চেত্তেন মদ্তক্কে নৈব তীত্রেণ সতা তপসা স্বধশ্মেণামলঃ শুদ্ধান্তঃ- 
করণে। ভবতি। দগ্ধকম্্ীশয়ো! মুক্তশ্চ ভবতীত্যর্থ | ৩০।৩১। সমুচ্চরং বক্ত,ং পক্ষাস্তর- 
মাহ আশ্রমাদিতি । ইঃ ॥ ৩২ ॥ ক্রমসন্দর্ভ। . 
টাকা_-*তন্ত ন্তশ্ষচারিণঃ অধিকার শ্চিত্তশুদ্ধযশুদ্ধিলক্ষণঃ বিকল্লোহত্র এবং বা এবং বেতি সমু 
চয়ং বক্ত)ং য্দেতি পক্ষা্তরম্‌।” ইঃ। ৩২॥ দীপ্রিকাদীপন | 
(৫) ৯। শ্চত্বার আশ্রম। বরহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রীজকাঃ । 
তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ ব1 বেদান্‌ বা অবশীর্শে। ব্রন্মচয্যো৷ যমিচ্ছেত্ু তমা বিশে ।২২। 
২২ বশিষ্উসং ৭আ। যে আশ্রমে ইচ্ছ! হয় সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক। এ পৃষ্টাধৃত। 
২। আচাধ্যণা ত্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমা শ্রমস্‌। ] 
আবিমোক্ষং শরীরস্ত সোহনুতিষ্টেদবথাবিধি 1২৩1 
"২৩ চতুর্গর্ভ চিন্তামণি পরিশিষ্ট শেষখগুধূতউশন! বচন। 
গাহ্‌স্থযমিচ্ছন্‌ ভূপাল কুষ্যাদ্দারপরিগ্রহম্‌। 
ত্রন্মচধ্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্বল্পপূর্ববকম্‌। 
বৈখানসে। বাঁথ ভবে পরিব্রাড়, বা! যথেচ্ছয়া ॥২৪ 
২৪ চতুর্গর্ত চিন্তামনি, পরিশেষ খণধুত বামনপুরাণ। 
বহুবিবাহ পুস্তকধৃত। 





শু 


তু 


১৭৮ . বৈদ্যপুরারৃত। 


উক্ত ছইয়াছে। এমতাবস্থায় বিবাহমাত্রই যে কাম্য তাহাতে কোন সন্দেহ 
থাকিতেছে না। উপরে যে সকল শাস্ত্রী প্রমাণ প্রদর্শিত হইল এবং অভিধানে 
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য শব্দের যে সকল অথ উক্ত আছে, তাহার দ্বারা বিবাহ 
যে নিত্য তাহা সিদ্ধ হয় না। বিবাহমাত্রই কাম) ও নৈমিত্তিক বণিয় শান্ত, 
কারদিগের মত, ইছ। স্প্টতঃ বুঝিতে পার! যায়। মেধাতিথি, স্বামী এবং ভট্ট 
কুল্লক যে মন্গসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ ক্লোকের ভাষ্য, টাক! করিয়াছেন 
তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত নিত্য আর কাম্য বিবাহ উতয়ই শৈমি- 
তিক হইয়াছে (৬)। 

"গৃহার্থী সদৃশীং ভাধ্যা মুদবহেদজুগুদ্সিতাম্‌। 

যবীরসীস্ত বয়স! যাং সব্ণামন্থ ক্রমাৎ্॥ ও -॥৮ 


টীক--“সদৃশীং সবর্ণাং। অজুগুপ্সিতাং কুলতেো৷ লক্ষণতত্বনিন্দিতাং কাম- 





(৬) ভাষয-_..***০, সবণ। সমানজাতীয়। সা তাবদগ্রে প্রথমতো অকৃতবিজাতীয়দার 
পরিগ্রহস্ত প্রশত্তা । কুতে সবর্ণ বিবাহে যদি তক্তাং কথঞ্চিৎ শ্রীতিন ভবতি বুঁভাবপত্যা্থে।- 
ব্যাপারে! ন নিষ্পাদ্যতে। তথ কামহেতুকায়াং প্রবৃতাইম। বক্ষ্যমাণাঃ সবণ। বসাঃ শর 
শান্তা ত্ত,জ্ঞাতব্যাঃ। ইত্যাদি। ৯২। মেঃ। 
ঈ/ক।--দবণাগ্র হতি। ব্রঙ্গণক্ষত্রিয়বৈষ্ঠানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সবর্ণ। শ্রেও। তবতি। 

কামতস্ত পুনর্বববাহে প্রবৃত্তানামেত। বঙ্ষ্যনাণ। আনুলোম্যেন শ্রেন্তা ভবেসুঃ । ৯২। 
কুল্লকভড়। ৩অ, মন্ছসংাভতা। 
প্রথমে সবর্ণীকে বিবাহ করিবে, তাহাতে যদি সগ্ডানাদ-কামন।-।নবৃত্তি না হয়, তবে 
নিক্মলিখিত মত বিবাহ কাঁরবে। ইহাতেই প্রকাশ পাহল যে, প্রথমে যে সবণ্াকে বিবাহ 
করার বিধি তাহ! সম্তানাদি কামনাহেতুই । হৃতরাং ভাষ্যকারের কথাতেও বিবাহমাত্ুই 
কাম্য হইতেছে । ভাষ্য চীকাতে ব্যক্ত হয় যে, প্রথমে সবর্ণাকে বিবাহ করিয়া কামন।র 
নিবৃত্তি না হইলে তৎপরে শুস্রকস্তা হইতে আরম্ভ করিয়! দ্বিজগণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সবর্ণাকে 
বিবাহ করাই প্রশস্ত! কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সবর্ণে উৎপন্ন পত্বী থাকিকে 
আর সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না৷ । ভাষ্য টাকাকার যে বলিয়াছেন, সবর্ণাকে প্রথয়ে 
বিবাহ ন। করিয়৷ অসবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার প্রতিবাদ আমরা ব্াধ্যান্বে 
করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, সবর্ণাবিবাহই উত্তম (কন্ধ তাহাতে অনিচ্ছাবশতঃ শুষ্রকন্ঠ। 
কইতে আরম্ভ করিয়! সবর্ণাই বিবাহবিষয়ে শ্রেঠা, বচনের এই সরলার্থ ইহার! কেহই 
ৰকবেন নাই! 


ব্রাহ্মণাংশ__পূর্বখণ্ড । ১৭৪ 


তত্ত যামগ্তামুদ্ছছেৎ তাং সবর্ণামন্থ তস্তানজরং তত্রাপি বর্ণক্রমেণো দ্বছে' 
দিতার্থ:। তিশ্রে। বর্ণানুপূর্বেণ দ্বে তথৈকা বথাক্রমাৎ। ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়- 
বিশাং ভারা স্তাৎ সুদ্রজন্মনঃ ইতি স্থৃতেঃ1৩৩। শ্রীধরন্থামী। 
গৃহস্থশ্রমে প্রবেশার্থী ব্যক্তি (অর্থাৎ ধিনি ব্রঙ্গচর্যপরিত্যাগ করিয়া ) 
দারপরিগ্রহ (বিবাঁভ ) করিতে উচ্ছাঁ (কামনা) করেন, তিনি রূপগ্ুণ ও 
কুলসম্পন্ন। বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণা অসবর্ণা নারীকে যথাক্রমে বিবাঁঙ করিবেন। 
থাক্রমে বিবাহ করিবেন ইহা'র অর্থ এই যে, সবর্ণা হইতে আস্ত করি! 
সবর্ণা, অসবর্ণার মধ্যে যে মনোনীতা হইবে সেই কন্যাকেই বিবাত করিবে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়! মন্ুসংহিতাঁর তৃতীয় অধ্যায়ের 
১২ শ্লোকের *কামতস্ত গ্রবততীনাম্‌* ইতাদি বনের অসদথ করিয়াছেন, সেই 
প্রবৃত্তিবশতঃ স্বামীও উপরি উদ্ধত বচনের টাকায় (বচনের প্গৃহার্থী” শবের 
অর্থে সবর্ণা অসবর্ণ বিবাহ বিষয়েই কামনার সম্বন্ধ থাঁক1 সত্বেও) কেবল 
অসবর্ণা স্থলেই *কামতস্ত্” বাঁকা প্রয়োগ করিয়াছেন। এ প্রবত্তি মন্ত্-ভাঁষা- 
টাকাকাঁরেরও এককালীন ছিল ন1, তাহা ভাষা-টীকায় গ্রকাশ পার না। কি 
আশ্চর্যা! সমুদয় শান্ত্রেই গ্রতস্থাশ্মকে সকাম বলিয়া উক্ত তইয়াছে। তথাপি 
সবর্ণ বিবাহ নিতা, অসবর্ণ বিবা কামা, এই সিদ্ধান্ত এত বড় বড় ব্রাহ্মণ 
গণ্ডিতগণ কন যে করিয়াছেন তা1 আমর! বুঝিতে পারিলাম নাঁ। গৃহস্থা- 
শ্রম সকাম ইচাঁর অর্থ কি? না, উহাতে স্ত্রীকাষন।, পুত্রকাঁমনা, ধনকাঁমনা 
গরভৃতি আছে, এরূপ স্থলে মন্ুষচনের “কামতত্তর” বাঁকা ষে সবর্ণা অসবর্ণ বিবাহ 
বিষয়েই তাহা ্তায়বান্‌ বাক্তিকে আর বুঝাইতে হয় ন1। 
*পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভারা! পুত্রঃ পিগুপ্রয়োজনাৎ।৯ আর্ধাশাস্তর। 
৯অ, মন্থুসংহিতার ১৩৭।১৩৮ শ্লোক, ১৫অ, বিষু্সংহিতার ৪৩1৪৪ শ্লোক, 
রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতিতত্বানির সংস্কারতত্ব বিবাহপরিপাটী ও উদ্বাহুতত্ব 
দেখ। 
এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার সবর্ণ বিবাহকেও কাম্য, নৈমিত্তিক, ধন্দ্য না বলিয়া 
উপায় নাই। বস্ততঃ বিবাহে যে রতি, সন্তান ও ধন্ম এই তিনটি হেতু ব1 
কামনাই রহিয়াছে, তাহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । যাহা হউক, 
মহুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বিবাহ অষ্টগ্রকার ব্যতীত কোন স্থলেও 


১৮০ বৈদ্যপুরারতী। 


বিদ্যাসাগর মহীশয়ের কথিত প্রথম, দ্বিতীক্, তৃতীয় ব1 চতুর্থ প্রকার উক্ত হয় 
নাই (৭)। হুতরাং কোন পুরাণকার বা স্থৃতিসংগ্রহকার কিংব! টীকাঁকারেরাঁ 
বিবাহকে নিত্য নৈমিত্তিক ও”কাম্য ইত্যাদিতে বিভক্ত করিয়া থাকিলেও তাহ! 
স্বৃতির অতিরিক্ত, যুক্তিও স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলয়! অগ্রাহাযোগ্য (৮)। 

মন্ছসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের বিবাহবিধির ১৪ হইতে ১৯ শ্লোক পর্ধান্ত 
ব্রাঙ্মণাদির শূদ্রকন্থা পত্ীর নিন্দা আছে, তাহা! আমর! পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছি ; 
এবং বিষুসংহিতা গ্রভৃতিতে ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের সম্বন্ধে শৃদ্রকন্তাপত্বীর সহিত 
ধর্শাকার্ধ্য করিতেও নিষিদ্ধ হওয়! জানা যায়, (৯) কিন্তু মনু, বিষ, যাঁজঞবন্কা 
প্রভৃতি সংহিতাতে দ্বিজগণের দ্বিজকন্ত। পত্ীমাত্রের সহিত ধর্মকার্ধ্য করিবার 
বিধি ও তীহাদিগকে দ্বিজগণের ধর্মপত্বী বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে.(১*)। 
অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসবর্ণবিবাহমাত্রকেই কাম্য ও রত্যর্থ ( ধর্বার্থে 
নহে ) বলিয়াছেন, তাহা! একান্তই আক্ষেপের বিষয়। 





(৭) '্রাঙ্গোদৈবস্তধৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তথান্থরঃ 
গান্ধর্বেবা রাঁক্ষদশ্চৈ পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ২১।” ৩অ, মনুসং। 
অন্থান্য স্মৃতি পুরাণ দেখ । 
€) অতিম্তিপুরাণানাং বিরোধে যত্র দৃষ্াতে | 
তত্র শোঁতং প্রমাণত্ত তয়োদৈধে স্বৃতিবর্বরা ॥ ব্যাসসং। 
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ২য় খণ্ড পুস্তকধৃত । 
বেদার্ধোপনিবন্ধ-ত্বাৎ প্রাধান্য হি মনোঃ স্তম্‌। 
মন্বর্ধবিপূরীতা! যা সা স্ৃতিন/ প্রশস্ততে ॥ বিদ্যাসাগরকৃত এঁ পুস্তকপৃত 
ও অষ্টাবিংশতিতত্বানি, উদ্ধাহতত্বসংস্কার 
তত্বধৃত বৃহস্পতি বচন । 
(৯) ন ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়য়োরাপ্ভপি হি তিষ্ঠতোঃ। 
কশ্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শু্রাভার্য্েনপদিষ্ঠতে ॥ ১৪ ॥ ৩অ, মনুসং | 
১৫1১৬১৭1১৮১৯ প্লোক দেখ! 
এই অধ্যায়ের ২৫ ছীকা ও শঙ্খদংহিতাঁর ৪অধ্যায়ের »প্লোক দেখ: 
দ্বিজস্ত শুর! ভার্যযা তু ধর্্ার্থে ন ভবেৎ কচিৎ। 
রতার্ঘথমে'ব স। তন্ত রীগান্ধত্ত প্রকীর্তিভী | ৫1৩া৭ প্লোক দেখ। 
(১,) ৬ অধ্যায়ের ৩৫ টীকা দেখ! 


ব্রাহ্মরণাংশ-__ পূর্বখণ্ড। ১৮১ 

মহধি মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২১৩ শ্লোকে সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহের বিধি 
দিয়। ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্ঠা বৈশ্তকন্তা পত্বীতে 
সন্তানোৎ্পাদনের বিধিকে সুনাতন ও ধর্ম্মবিধি বৰিয়াছেন (১১)। যদি ইহার! 
কাম (অর্থাৎ রত্যর্থ ) পত্রী হইতেন, তাহা! হইলে ইহাদ্দিগের গর্ভে সন্তানোৎ- 
পাঁদনের বিধিকে মন্সংহিতায় কখনই সনাতন ও ধর্ম্মবিধি বলিয়া উক্ত. হইত 
না, এবং ১০ অধ্যায়ের ৫ গ্লোকেও মন্তু ব্রাহ্গণাদির ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্তুকন্তা 
গ্রভৃতি পীর পুত্রদিগকেও ব্রাঙ্ষণাদি জাতি বলিতেন না (১২)। "পৃর্বাপর- 
বিধেঃ পরবিধিরবলবান্‌।”  *সামান্টবিশেষয়োর্ববিশেষবিধিরর্বলবান ।* শান 
এস্ট মীমাংসাবাকা অবলম্বন করিয়া! বলিতে হইবে, মন্থসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের 
১২ শ্বোকের পকামতঃ* বাক্যের অর্থ, ধর্কাম, পুত্রকাম ও রতিকাঁম, এবং উক্ত 
পদ সবর্ণা অসবর্ণ। বিবাহকে উপলক্ষ করিয়াই প্রযুক্ত "হয়াছে। যে বিবাহে 
উক্ত ত্রিবিধ কাঁমন। সিদ্ধ ন1 ভয় তাঁহ। করিঞ্ী সকাম মন্ুষাগণ কিছুতেই বিবাভ, 
বিষয়ে পুর্ণকাঁম হইতে পারেন না। এই জন্ঠই মহর্ষি মন, প্রথমে তৃতীয় 
অধ্যায়ের চততর্থ শ্রোকে সবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়া উক্ত ব্রিবিধ উদ্দেশ্ত সাধনে 
বাঁঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া ১২১৩ শ্নোকে তদিচ্ছুক ব্যক্তিদিকে প্রথমেই 
সবর্ণে অসবর্ণেই বিবাহ করিতে নিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এখা- 
নেও নিমিতুই প্রবল, বহুবিবাহ উদ্দে্ঠ নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যে বলিয়াছেন, প্রথমে সবর্ণাকে বিবাহ না| করিলে অসবর্ণাকে বিবাহ * করিতে 
পারিবে না, অসবর্ণ বিবাহ কেবল রতার্থে, তাহ। প্রাচীন শাস্ত্রের কথা নঙ্কে 


(১১) অনস্তরাহ্ন জাতানাং বিধিরেষ সীতনঃ। ম 
দ্ব্েকাম্তরাহ্থ জাতানাং ধর্শ্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্‌ | ৭ | ১? মন্তুং। , 


(৯২) সর্ববর্ণেষু তুল্যাহু পত্তীঘক্ষতযোনিযু । 
আনুলোম্যেন.সম্তৃতা জাত্যাজ্েয়াস্তএব তে ॥ ৫ | 
স্্ীঘনভ্তরজাতান্থ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্‌ স্থতান্‌। ট 
সদৃশানপি তানাহম্মাতৃদোৌষবিগহিতান্‌ ॥ ৬ ॥ ১*অ, মমুসং। 
ভাষ্য এবং টীকাকার যে এই সকল শ্লোকের ঘথার্থ অর্থ গোপন করিয়াছেন, এই সমস্ত 
শ্রোকের প্রকৃতার্থ যে অন্থুলোমবিবাহোত্পন্ন পুত্রগণ তাহাদের পিতৃঙ্গ(তি তাহা অষ্টমাধ্যায়ে 
বিস্তৃতরূপে প্রদশিত হইবে। 


১৮২ বৈদ্যপুরাবৃত্ত। 


এবং প্রকারাস্তরে তাহার কথাতে বু বিবাহ অবশ্ঠ কর্তব্য (শান্ত্রকারদিগের 
অভিপ্রেত ) বলিয়া বুঝা! যাইতেছে। মহাঁভারতকার যে প্রথমেই ব্রাঙ্গণাদি 
দ্বিজগণের অসবর্ণ বিবাহের 'বিধি ও ইতিহাস বল্রাছেন (১৩) তাহার দ্বারাও 
মন্ুসংছিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১২১৩ শ্লোকের আমর! যে অর্থ করি, তাহাই 
প্রকাশ পায়। মহাভারতকাঁর মন্ুবিরুদ্ধ বিধি দিয়াছেন, এ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়াও অন্যায় । মহাভারত প্রণেতা মন্ুর উক্ত বচনের অর্থ বুঝেন নাই ইহাও 
বিশ্বাসযোগা নছে। 

ৎমনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে মন্থু কামপ্রবৃত্ত দ্বিজগণকে তৎ- 
পরবর্জ ১৩ শ্লোকৌক্ত সবর্ণা অসবর্ণ। স্ত্রীদিগকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, 
এবং পরবর্তী শ্লোকেও সবর্ণা অসবর্ণ। কন্াই উক্ত হুইয়াছে। কিন্তু প্রথমে 
নীচ বর্ণীয়া কণ্ঠ! উক্ত হুইয় ক্রমশঃ উচ্চবর্ণ। কন্ত। উত্ত আছে। এমতাবস্থায় 
১২প্লোকে পক্রমশোইবরা2* পাঠ করিলে ব্রাহ্গণাঁ্ির সম্বন্ধে শৃদ্রকন্! ভার্ধা। হইতে 
বৈশ্তরুন্া, ভার্ধ্যা, বৈশ্তাকন্ত। হইতে ক্ষত্রিয়কন্ত1 ভার্ধা, ক্ষত্রিকন্তা ভাধ্যা হইতে 
ব্রাহ্মণকনা। ভার্ধা! অব! ( অশ্রেঠা ) ( বিদ্যাসাগর মছাঁশয়ের জখন্য ) এই কথ! 
মনু বলিয়াছেন বলির! নির্ণীত হয়॥। বন্বিবাহ পুস্তকে দেখা যাঁয় যে, বিদটা- 
সাগর মহাশয় এবং মাধবাচার্ধ্য প্রভৃতি উক্ত বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, 
তাহাতে বচনের ক্রমশঃ শবের অর্থ ও পরবর্ভিবচনেও ব্রাঙ্গণের সবর্ণ কন্ঠ! 
উক্ত হইয়াছে তাহ! পরিগৃহীত হয় নাই (১৪)। মন্থু এখানে কেবল অনুলো- 


€১৩) “তিশ্রঃ কৃত্বা পুরা ভার্যযাঃ পশ্চান্ধিনেত ব্রাঙ্গণীম্‌। 
স! জ্ো্ট। স। চ পৃজ্য। হযাৎ স। চ ভীর্য্য। গরীয়সী |” 
৪৭অ, অন্থশীসনপর্বব, মহাভারত । 
পি ব্রাহ্মণকন্ঠ! ভার্ধ্যার প্রশৎস! অনেক স্থলেই আছে, সে জন্য আমরা এই বচন 
উদ্ধত করি নাই। পূর্ববকালে ব্রাহ্মণের! যে ব্রাঙ্গণফক্তাকে বিবাহ না করিয়া আপনাদিগের 
স্বাধীন ইচ্ছানুসারে প্রথমেই ক্ষত্রিয়কন্তা। বৈশ্য ও শৃঞ্জীদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ 
করিতেন, সেই ইতিহাস প্রদর্শনার্ঘ উহা উদ্ধত হইল । 
(১৪) “উপসংহার--পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, 
সবরাগ্রে ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ত্দণি। 
কামতন্ত প্রবৃতানামিমা: স্থাঃ কমশোহবরাঃ ॥ ৩। ১২ । 
ছ্বিজগণের পক্ষে অগ্রে সবর্ণ। বিবাহই বিহিত । কিন্তু যাহার। রতিকামনায় বিবাহ করিতে 
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লোমাথেই ক্রমশঃ শষোর ব্যবহার করেন নাই, শুদ্রকন] হইতে আরম্ভ করিয়! 
উত্তরোত্তরার৫েও ব্যবার করিয়াছেন। যাহ! হউক, ১৩শ্রোকে প্রথমে শৃদ্রকনা 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়। কন] *ষে উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি 
তাহারা কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। কেবল অসবর্ণ। কন্যাদ্দিগকে অবরা, 
অশ্রেষ্টা, জঘন] ইত্যাদি বলিবার আভিপ্রায়ে মন্থবচনের 'বরাকে” “অবর1? করি- 
ফ্লাছেন। কি আশ্চধ্য,উক্ধ বচনের "ক্রমশ£* শব্দের অর্থগ্রহণ করিলে যে উপরি 
উক্ত দোষ ঘটে তৎপ্রতি তাহাদের একজনেরও দৃষ্টিপাত হয় নাই! বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যে বলিয়াছেন, *বরাঃ* এই পাঠ গ্রহণ করিলেই সবর্ণ। হইতে অসবর্ণ" 
দিগকেই শ্রেষ্ঠা বলিতে হয়, বচনের *ক্রমশঃ” শব্দের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই 
তাহার এই ভ্রম ঘটিয়াছে। বচনের "ক্রমশোবরাঃ” পাঠের অর্থ এই যে, পরবর্তী 
শ্লোকোজ শুদ্রকন্যা ভার্ধ৷ হইতে বৈস্কন্যা ভাধ্যা বৈশ্তের পক্ষে শ্রেষ্টা» এবং 
শৃদ্রকন্যা হইতে বৈশ্তকন্য,তাহ! হহতে ক্ষাত্রয়কন্য। ভাধ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেঠ1, 
আর শৃড্রকন্যা হইতে বৈশ্তকনয, তাহ হইতে ক্ষত্রিয়কন), তাহা। হইতে ব্রাহ্মণ 
কন্যা ভাষ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠা । "অবরাঃ”ই যথার্থ পাঠ, ইহ! স্বীকার - রিলে, 
পরবত্তী শ্রেকোক্ত ক্রমশঃ পশ্চাছুক্ত উচ্চবর্ণীর। কন্ঠাগণ ব্রাঙ্গণাদির ভাষ্য 
বিষয়ে ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠ। হন? অর্থাৎ বৈশ্তের শৃদ্রকন্ত। ভাধ্যা হছতে বৈশ্তকন্তা! 8 
ক্ষত্রিয়ের শৃড্রুকন্তাঃ তাহা হইতে বৈশ্তকন্ত।, তাহা! হইতে ক্ষত্রিয়কন্। ১ ব্রাহ্মণের 
পক্ষে শুদ্র, বৈশ্ত, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্ত! ভাধ) ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠাঃ মন্থবচনেক্ এই 
অর্থ হয়। হহা যে অগঙ্গত ও অসপ্তব তাহা বল! বাহুল্য। যদি বল, ব্রাহ্মণের 
বরাহ্মণক না, ক্ষত্রিযের ক্ষা্রযকন্যা, বৈশ্তের বৈশ্তকন্তা হষ্টতে গণনা! করিয়। পক্রম- 
শোবরাঃ” বলিতে হইবে । তাহার উত্তর এই যে, উক্ত বচনের চরণেক্স প্রতি 
দৃষ্টি করিলে উহা স্পষ্টতঃ বিপগীত ও অসরল ভাবে অর্থকরা প্রকাশ পার, 
এবং এইরূপ করিয়া বচনের .”বরাঃ” পাঠ স্থলে “অবরাঃ* যোগ করা আর 
গ্বরাঃ* পাঠই থাকা, উভয়ই তুল্য কথ । অতএব,-- 


প্রবপ্ত হয় তাহার! অন্কুলোমক্রমে বর্ণাস্তরে বিবাহ করিবেক।” +৯৩*পৃ্া বহুবিবাহ পুস্তক | 
১৩০ পৃল্তা হইতে উক্ত পুস্তক.পাঠ কর। বিদ্যাসাগর মহাশর বহুবিবাহ পুস্তকের অনেক 
স্থলেই এই বচনের অন্বাদ করিস্ছেন, কিন্তু কোন স্থানেই বচনেয় কমশঃ শব্দের অর্থ গ্রহণ 
করেন নাই। 


১৮৪ বৈদ্যপুরাহৃত |: 


“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত! দারকর্মণি। 
কামতস্ত প্রবুতানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২] ৩অ, মনুসং | 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মগ্বচনের পক্রমশঃ* শব্ধ পরিত্যাগ করত কেবল 
শবের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে পক্রমশঃ৮” বাক্যের অর্থ যোগ করিলেই 
তৎপরবর্তী,-_ 
"শৃটদ্রব ভার্ধা শত্রন্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্থৃতে। 
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্থ্য স্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥* 
৩ম, মন্গনংহিত1। 
এই মন্ুবচনোক্ত ব্রাঙ্মণকন্য। সর্বাপেক্ষা “অবরা” এই কথা গ্রকাশ পাই. 
তেছে। সুতরাং উক্ত বচনে কিছুতেই “অবরা” পাঠ ঘুক্ত হইতে পারে না। 
বচনের “ৰর1১* এই পাঠই শুদ্ধ এবং তাহাই যে গ্রন্থকর্তার লিখিত তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। উক্ত বচনে "অবরাঃ* পাঠ সত্য হইলে বচনের ক্রমশ” 
শব্দের পরিবর্তে “যথা পুর্ব” পাঠ সংযুক্ত থাকিত এবং বচনটীর শেষ চরণ এইরূপ 


হইত১-.. 


£ 


মগ্রবৃতানা মিম! যথা পৃর্ববং স্থুরবরাঃ। 


আঞ্জ পধ্যস্ত আমর! হস্তলিখিত পুরাতন ও ছাপার ষে কয়েক খানি মন্তু- 
সংহিতা ( পুস্তক ) দেখিয়াছি তাহার সমুদয় পুস্তকেই ণবরাঃ* পাঠ আছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পঅবরাঃ* পাঠছ যদি সত্য হয় এবং তাহার জদঘন্তার্থই 
যদি আমর! বিশ্বাস করিয়া লই, তাহাতেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা ভার্ধ্যা হইতে 
কত্রিয়কন্তা, তাহ হইতে বৈশ্তকন]1 ভা্যা সম্মানে কিঞ্িপ্যান এই কথ। বুঝিতে 
হইবে, উহার অর্থ ঘ্বণিতা, কুৎসিতা বা রত্যর্থা পত্রী হইবে না) জন) 
বলিলেই সর্বত্রই তাহার স্বৃণিতার্থ হয় না (১৫) বিদ্যাসাগর মহাশর আলোচিত 


(১৫) “ঝচিকন্তস্তপুত্রস্ত জমদগ্নিস্ততোংতবৎ | 
জমদগ্রেস্ত চত্বার আসন্‌ পুত্র নহাত্মনঃ ॥ 
রামস্তেযাং জঘন্ঠোহভুদজঘন্যগুণৈষুতিঃ। ৬৪অ, আদিপব্ৰঃ মহাতীরত। 
এখানে স্পষ্টই দেখ! যায় যে, জঘন্য শবের কনিষ্টার্ঘ গৃহীত হইয়াছে । এমনি কোন 
পুস্তকে যদি অবরা পাঠ খাকে তাহ! হইলে তাহারও স্থল বিবেচন! করিয়! অর্থ করিতে 


হইবে। 
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বচনের বরাঁকে অবরা করিয়। তাহার অর্থ জঘন্যা অর্থাৎ ঘ্বণিতা ইত্যাদি 
করিয়াছেন, কিন্তু কুল্ল.ক ভট্ট যে বচনের প্রশস্তার্থ শ্রেষ্টার্থ করিয়াছেন তৎ- 
সম্বন্ধে তাহার সমধিক 'াপন্তি দেখিতে পাওয়া *ঘায় (১৬)। কুন্ল,কভট্ট কৃত 
উক্ত ৩ অধ্যাক্ের ১২ শ্লোকের টাকাতে ছুইটি শ্রেষ্ঠ শব আছে, ইহাতে বুঝা 
যায় যে, তিনি উক্ত বচনের প্রশস্তা আর বরা উভয় শব্দেরই শ্রেষ্ঠার্থ করিরা- 
ছেন। মন্ুর উক্ত বচনে পূর্বাপর ষে "বরাঃ* পাঠ সংযুক্ত আছে, কুল্ল.কতট্ট 
ক্কৃত টীকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যথা, 

*সবর্ণাগ্র ইতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈষ্তানাং প্রথমে বিবাঁহে কর্তবো সধর্ণ। 
শ্রেষ্ঠ ভবতি। কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তান!মেতা বক্ষ্যমাণা আগুকৌম্যেন 
শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ | ১২। এআ, মনুসং । 

বচনে “অনরাঃ” প15 ছিল, করুক ভট্ট তাহারই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন, তাহ! 
কদাচ সম্ভবপর নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভট্ট কুন্গুকের টাকাসম্বদ্ধে লিপিকর- 
দিগের হুম বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেও ভট্ট মেধাতিথিৰ ভাষ্য তাহার 
কথার প্রতিবাদ করিতেছে যথা, 

_্তদা কামহেতুকায়াং প্রবুন্তযামিম। বক্ষ্যমাণাঃ সনর্দা বরাঃ শ্রে্ঠাঃ 
শান্ত্রাত, জ্ঞাতন্যাঃ।,১-০০০০ | ১২ 0ম) ৩অ, মন্সং। 

মন্থুবচনের "অবরাঁঃ* পাঠ সত্য হইলে মেধাতিথি ভাষ্যে কিছুতেই “বরাঃ 
শরেষঠাঃ” স্পষ্ট উক্ত হইত না। কুল,.কভট্ট হইতে মেধাতিথি স্বামী প্রাচীন (১৭) 
এবং পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচাধা ও মিতাক্ষরকার বিজ্ঞানেশ্বর, দার 
ভাগকার জীমুতবাহন অপেক্ষা কুন্ন,কভট্ট প্রাচীন (১৮)। স্থতরাং মন্কুসংহিতার 

০৯) প্রশন্ত প্রে-শন্স স্ততি কর।+ত (ভ)_্ব) বিং কিং প্রশজনীয়। যু ভেস্ট । 
১১৩৮ পৃঃ পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান | 

(১৭) মনুসংহিতার মন্র্নূক্তাবলী টীাকাতে ভট্ট কুল্পংক অনেক স্বলেই মন্ুভা ষ্যকাঁর 
মেধাতিথি স্বামীকে তাহার পূর্বববত্তাঁ- বলিয়া স্বীকার করিয়াহেন। সে সম্বন্ধে অন্ত প্রমাণ 
প্রদুশনকর! নিষ্প্রয়োজন । ্ 

(৯৮) গড়ে ত্রাঙ্মণ পুস্তকের ১০৫1১০৬ পৃষ্টাতে উদয়নাচাঁধ্য ভাছুড়ির জন্মকাল ১২৫৯ 
শকাব্দা নিণাঁত এবং উদয়ন কুল.কের নিকট (তাহার কাশীধামে বাসকর। কালে ) দর্শনশান্ত 
অধ্যয়ন করেন বলিয়! উক্ত হইয়াছে | যোড়শখও নবম ও দশম সংখ্যা (পৌষ, মাথ মানের ) 
১৩০৫ সনের নব্যভারত, মাসিক পত্িকার (নবম সংখায় ) ৪৭৯ পৃষ্ঠাতে মাধবাঁচাখোর কাল 

২৪ 





১৮৬ বৈদ্যপুরারত্ত। 


উদ্ত বচনের প্বপ্বাঃ” পাঠকে মাধবাচার্ধা, বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমৃতবাহন প্রভৃতিই 
যে "অবরাঠ” করিয়াছেন তাহ। নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। 

মহুসংছিতার তৃতীয় অধ্যান্জের ১২ শ্লোকে “দ্বিজাতীনাং” ও ১৩ প্লোকে 
চতুর্ববর্ণের ভাষ্য! উক্ত হইয়াছে । এই জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২ শ্লোককে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তের এবং ১৩ শ্লোককে ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি 
জাতির বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়াছেন। কিন্তু বিবাহবিধিৰিষয়ক তৃতীয়া - 
ধ্যায়ের ৫২০২১ প্রভৃতি শ্লোক দ্বার! যে উক্ত অধ্যায়টিই ব্রাহ্মণ দি-চাতুর্বরয- 
বিকাছবিধিবিষর়ক বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়, (১৯), ততপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য 





১৩৩* হইতে ৭৯ খ্রীষ্টান পর্ধাস্ত উক্ত হইয়াছে | অতএব উদয়নাচার্যা আর মাধবাচার্ধ্য হইতে 
কুমুক ভট্ট যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। দায়ভাগকার জীমূতবাহন আর 
মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, মেধাতিথি কুল্লংকভট হইতে প্রাচীন হইলে মন্ুসংহিতার ৯অধ্যায়ের 
দায়তত্বের ভাষ্যটাকাতে অবশ্ঠই তাহাদের নাম থাকিত। ইহার দ্বারাই ব্যক্ত হয় যে 
দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার ইঁহাদিগের পরবর্তী: 

“রঘুননান কৃত অষ্টাবিংশতি তত্বানি” স্মৃতিসংগ্রহের দায়তত্বে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার 
জীমুতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বরের নীম আছে। রধুনদ্দন চৈতন্যদেবের সমপাঠী ছিলেন। গৌড়ে 
্রাহ্মণ নামক পুস্তকের ১*৬ পৃষ্টাতে ৯৪*৭ শকানে চৈতন্তের জন্মকাল উক্ত আছে। উদয়না- 
চার্ধযও কুন্থুকভটের উপরি উক্ত কাল ১২৫*, চৈতন্তের জন্মকাল ১৪*৭ মধ্যে বিয়োগ করিলে 
১৩৭ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। সপ্তবতঃ এই কালের মধ্যে রখুনন্দনের পূর্বেষ এবং উদয়নের ও 
কুলুকভট্রের পরে দায়তাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমুতবা হন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রাছুর্ভূত হইয়াছিলেন 
বলিয়া অবধারিত হয়। সম্প্রতি চৈতন্যাব্দের ৪১১ বৎসর চলিতেছে, ইঁহাদিগ্নকে অদ্য হইতে 
৫**শত বৎসরের মধাবর্ভঁ এবং উদয়ন ও কুলুককে অদ্য হইতে ৬** বৎসরের মধ্যবত্তাঁ বল। 
যাইতে পারে। গোড়ে ব্রাঙ্গণ পুস্তকের ১৩* হইতে ১৫১ পৃষ্ঠাতে বারেন্্রশ্রেণীতে বাৎস্ত 
গোত্রে ছান্দড় হইতে ৮৯ পুরুষে মেধাতিখির নাম এবং ভট্টনারায়ণ হইতে ২৯ পুরুষে কুল্লুক 
ভট্টের নাম, আর ছান্দড় হইতে ১৫।১৬ পুরুষে বাগভট্রের নাম পাওয়! যায়। মাধবাচার্য্য 
শঙ্বরবিজয়নামক গ্রস্থে এই বাগভট্ের নাম করাতে গোঁড়ে ব্রাঙ্মণকার যে পরাশর ইইতে 
৭/৮ পুরুষে মাধবাচার্য্যের নাম গণন! করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। মাধবা- 
চার্ষ্যের পূর্বে আরও অনেকের নাম যে তিনি জানিতে পারেন নাই তাহ স্পষ্টই উপনন্ধি 
হইতেছে। 

(১৯) “অসপিপ্া চ য। মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। 
সা প্রশস্ত ছিজাতীনাং দারকর্শণি মৈথুনে ॥ ৫1 ৩জ, সন্ধুযং। 





ব্রাহ্মণাৎশ-__পূর্বখণগ্ড । ১৮৪ 


করেন নাই। উক্ত *দ্বিজাতীনাং* পদের ভাষ্যে মেধাতিথি যে শৃদ্রকেও ধরির়! 
লইয়াছেন (২০) তাহা! শাস্তবিরুদ্ধ নছে। মন্থুতে ইহা! আরও আছে (২১)। 
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ গ্রহণ-কত্তিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি 'হয় যে, নিমিত্ত ব্যতীত এক 
স্ত্রী বিদ্যমানে অন্য ভার্ধ্যা করিবার বিধি শীস্্কারের প্রদান করেন নাই । 
যে সকল নিমিত্তবশতঃ শাস্ত্রে পুনরায় বিবাহের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় (২২) 
তাহ অসবর্ণে উৎপন্ন! ভার্ষ্যাসত্বেও ঘটিতে পারে। 

বড় ছুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাঁবিষাহবিষপ্নক 
পুস্তকে বেদ-স্মৃতি-বিরুদ্ধ পুরাঁণকে এবং মন্বিরুদ্ধ স্মৃতিকে মীমাংসা বচনের 
সবার অগ্রাহা করিয়া (২৩) এবং উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ হতে ৩৯ পৃষ্ঠা 
পর্যানস্ত পরাশর সংহিতার ভাষাকাঁর মাধবাচার্য্যের শাস্তরব্যাখ্যাবিষয়ে শান্্রবঞ্চি- 
ভূর্ত যথেষ্ট কল্পন! থাকা স্বীকার করত তাহাও অগ্রীহাপুর্বক কলিতে বিধবা 
বিবাহ দেওয়া কর্তব্য শাস্ত্র দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন, এবং উক্ত পুস্তকের 


(২০) ভাষ্য-_কন্তথি কষত্রিয়বৈষ্ায়োর্বিবাহেহপি বন্ধ,নামবধেনিয়মঃ।  উচ্যতে সর্বববর্ণ- 
বিষয়মেতও উদ্ব" সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধভ্য ইতি | | মেধাতিথি। ৩অ, মনুসং। 
(২৯) পিতৃষজ্ঞন্ত নিবৃত্ত্য বিপ্রশ্ত্দ্রক্ষয়েহগ্নিমান্‌। 
পিণান্বাহাষ্যকং শ্রৃদ্ধং কুরধ্যান্মাসানুমাসিকম্‌ ॥ ১২২1 
(২২) ভার্ধ্যায়ৈ পূর্ববমারিখ্যে দত্বা গ্রীনস্ত্যকর্শণি। 
পুনদ্ণরক্রিয়াং কুর্ষযাৎ পুনরাধাঁনমেবচ | ১৬৮ ॥ ৫অন, মন্ুসং | * 
মদ্াপাহসাধুরত্তা চ প্রতিকূলা চ যা! ভবেৎ। 
ব্যাধিতা বাঁধিবেত্তব্য। হিং্রাহর্থন্্ী চ সর্বদ। |৮০ ॥ ৯অ, মন্ুসং | 
বন্ধ্যষ্টমেহধিবেগ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজ 
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৮১ ॥ এ 
১৪২পৃ' বহুবিবাহ পুস্তকধৃত। 
(২৩) *শ্রতিস্মতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃষ্ভতে | 
তত্র শ্রোতং প্রমাণত্ত তয়োদৈে স্থৃতির্বরা ॥” ৫২পু॥ বিধবীবিবাহবিষয়ক 
দ্বিতীয় থণ্ড পুস্তকধৃত ব্যাসবচন। 
“বেদার্ধোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মতম্। 
মন্র্ণবিপরীতা যা সা ম্মতিন/ প্রশস্ততে 1*-৩৬পৃ, উক্ত ২য় থও পুস্তকধূত 
বৃহল্পতি বচন। 


১৮৮ বৈদ্যপুরাবৃত্ত। 


দ্বিতীর খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠাতে শান্্রবিরুদ্ধ দেশাচারের অসারতাসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ পধ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৪) কিন্তু শাস্ত্রোক্ত অসবর্ণ বিবাহ স্থলে বেদ 
স্বৃতি ও মনুবিরুদ্ধ স্থৃতিপুরাণাদি ও সংগ্রহকার, ভাষ্য টীকাকার প্রভৃতির স্বক' 
ল্সিত বাক্য অবলম্বন করত অসবর্ণবিবাহ যে একমাত্র রতিনিমিত্ক ও জদঘস্ত, 
আধর্ষ্যেরা রত্যর্থে ভিন্ন ধন্্ার্থে বা প্রথমে কখনই অসবর্ণবিবাহ করেন নাই? 
উহ তাঁহাদের অবশ্য কর্তবা ছিল না; কলিতে অসবর্ণবিবাহ কর! অবর্তব্য ও 
দেশাচারবিরুদ্ধ, ইত্যাদি কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে যথাসাধ্য ক্রুটা 
করেন নাই? 

ভবিষাপুরাণ বলিষ্কা' একখানি পুরাণ দেবনাগর অক্ষরে অল্প দিন হইল 
বোস্বেতে ছাঁপা হইয়াছে । এষ্ট পুস্তকের বিবাহবিধিবিষযয়ক বচনগুলি 
প্রারই মনুসংহিতার অনুরূপ এবং প্অববাঃ” পাঠ আছে (২৫ ইহ] দেখিয়া 


(২৪) *৫১১১) এক্ষণে এই এক আপতিত উত্থাপিত হইতে পারে যে কলিষুগে বিধবাবিবাহ 
শাস্ত্রান্ুণারে কর্তব্য কর্ম হইলেও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। 
এই আপত্তির নিরাঁকরণ করিতে হইলে ইহাই অনুসন্ধান করিতে হইবেক যে শিষ্টাচারকে 
কোন্‌ স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন কর। যাইবেক। ভগ্বান্‌ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ 
বিষয়ের মীমাংসা! করিয়াছেন । যথা 

“লোকে প্রেতা বা বিভিতো ধর্শ | তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্‌ 1” বশিষ্উন্ং। 
কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়ে শান্তবিহিত ধর্খ অবলম্বনীয় ! শাস্ত্রে বিধান 


না থাকিলে শিষ্টাচার প্রমাণ।” 
(২৫) ব্রাঙ্গণানাং প্রশস্ত স্যাৎ সবর্ণা দারকল্মণি: 


কামতত্ত প্রবুত্তানীমিমাঁঃ স্থাঃ ক্রমশোতবরাঠি। ৩ 
* ক্ষত্রস্তাপি সবর্ণা স্তাৎ প্রথমা দ্বিজসত্তম | 
দ্ধে চাপরে তথাপ্রাপ্তে কামতন্তর ন ধর্মমত; ॥ ৪ ॥ 
বৈষ্ঠপ্তৈক! তথ। প্রোক্তা সবর্ণা৷ চৈব ধন্ৃতিঃ | 
তথাবর। কামতত্ত দ্বিজয়া ন তু ধরন ॥ ৫ | 
শৃদ্বৈব ভাবয। শৃদ্রস্ত ধন্মতো। মনুরব্রবীৎ । 
চতুর্ীমপি বর্ণানীং পরিণেতা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ 
ন ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যগি হি তিউতে;। 
কশ্সিং শ্চিদপি বৃত্তে ণুদ।ভাষেযাপবৃশ্ততে ॥ ৭ ।. ইত্যাদি 
গজ, ভবিষাপুর।ণ (বান্ষপর্ক )। 


ব্রাহ্মণাৎশ __ পূর্বখণ্ড । ১৮১ 


কেহ বলিতে পারেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদর্শিত "অবরা” পাঠই শুদ্ধ ও 
সত্য । কিন্তু উক্ত পুরাণের গ্রতিসর্গ পর্বে সাহেবুদ্দিন কুতুবুদ্দিনের দিল্লিজর, 
শঙ্করাচার্ধা, মাধবাচাধা, জয়দেব, চৈতন্ঃদেব গরভৃষ্তির জন্ম, কলিকাতা শান্তিপুর 
ইত্যাদি নামের উৎপত্তি ও ইংরাঁজরাজত্বের ইতিহাস পর্য্যন্ত (২৬) ভবিষ্যদ্বাণী 
বলিয়৷ লিপিবদ্ধ হওয়াতে উক্ত পুয়াণকে আধুনিক কোন ব্রাহ্মণ পণ্তিত কর্তৃক 
রচিত পরিবদ্ধিত, পরিবর্তিত স্বীকার করিতেই হইবে। যাহ! হউক, উক্ত 
পুরাণের বিবাহবিষয়ক বচনগুলির কোন কোন স্থলে মনু, যাজ্জবন্কাঃ বিষু 
গ্রতৃতি স্থৃতিবচনের অগ্ুরূপ ও বিপরীত জন্ত উহ! গ্রাহা যোগ নহে। » পক্ষা- 
স্তরে দেখিতে গেলে, উক্ত পুবাণবচনের পক্রমশোইবরাঃ” পাঠ দ্বারা মন্ু- 
সংহিতার আলোচিত বচনের পবরা2” পাঠই শুদ্ধ ও সতা বলিয়া! প্রতীতি জন্মে। 
কারণ উক্ত পুরাণ বচনে প্ক্রমশোইবরাঃ* লিখিত হইয়া তৎপরবর্তী বচনে 
ব্রাঙ্মণাদির সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকন্তা হইতে আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জাতীয়! কনক 
বিবাহ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। আর মন্ুবচনে পক্রমশোবরা2” বলিয়! প্রথমে 
শৃদ্রকন্তাকে গ্রহণ করত বিবাহবিষয়ে ক্রমশই উৎকৃষ্ট জাতীয়া কন্তা উক্ত হই- 
রাছে। ব্যাকরণ মতে “ক্রমশঃ” *অবরা1১* যেমন পক্রমশোহবরাঃ” হয় তেমনি 
ক্রমশঃ বরাঃও পক্রমশোবরাঃ” হয়। 


ইঈতি বৈদ্যগ্রীগো পীচন্্র-সেনগুপ্র.কবিরাঁজকৃত-বৈদাপুরাবৃন্তে 
ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অন্ষ্ঠমাত। ব্রাহ্মণস্তানিন্দিত। 
পত্বী নাম সপ্ত্রমীধায়ঃ সমাপ্তঃ। 


এই সকল কীর্তি যখন আধুনিক ব্রাঙ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের তখন উহাতে কোন শাস্ত্রে 
ত্রাঙ্মণা দির শৃদ্র! ভা্ধয। উপদিষ্ট হয় নাই, মনুর এই বচনটি উদ্ধত না করিয়া যদি কোন শাস্ত্রে 
ব্রাঙ্মণাদির ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্ঠকন্থ। ভাঁর্ধা। উক্ত হয় নাই, এইরূপ একটি বচন রচনা করিয়া উত্ত 
স্থানে সন্গিবেশিত করিতেন তাহ হইলেই ব। আমরা কি করিতাম । 
(২৬) ভবিষ্যপুরাণ, বোস্বের ছাপা, প্রতিসর্গ পর্ব দেখ | (দেবনাগর অক্ষরে )। 


১৯০ বৈদ্যপুরারত্। 


, অষ্টমাধ্যায়। 
অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মগণজাতি। 


বষটাধায়ে অন্ষ্টমাত। বৈশ্যকন্তার বিবাহসংস্কার দ্বার! ব্রাঙ্মণজাতি প্রাপ্ত 
হওয়! প্রমাণীরুত হইয়াছে । মাতা পিতা উভগরেই ব্রাহ্মণজাতি হইলে তছুৎপরর 
সন্তান যে ব্রাহ্মণজাতি হয়, তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা কর! বাহুল্য । কিন্তু 
বাহুলা হইলেও আমরা এখানে বাহুল্য মনে করি না, যেহেতু লুগ্তপ্রা় প্রাচীন 
ইতিহাসকে জাগ্রৎ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে যত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে 
ততই তাহ! পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশিত হইবে। অতএব সম্প্রতি শাস্ত্রোক্ত বহু 
প্রমাণ দ্বার| বর্তমান অশ্ব জাতির ( শ্রেণীর ) ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রাচীন ইতিহাস 
এই অধ্যায়ে আরও গ্রচারিত হইতেছে । 
*সর্ববর্ণেষু তুল্যান্থ পড়ীতক্ষতযোনিষু। 
আন্ুলোম্যন সস্ভৃত1 জাত্যা জেয়াম্ত এব তে ॥৫॥ ১০অ: মনুসং | 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ ও শৃড্রের তুল্যা অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণোৎপন্ন! এবং ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্তের অনুলোমবিবাহবিধি দ্বার! তুল্যা ( অর্থাৎ সবর্ণ! ) অক্ষতযোনি 
বিবাহিতা স্ত্ীতে ব্রাহ্মণাদি শ্বামী কর্তৃক জাত পুত্র সকল তাহাদ্িগের আপন 
আপন পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠ জাতি জানিবে (১)। 


€১ শুদ্রের নীচে আর জাতি নাই, স্থতরাং শুদ্রের অনুলৌম বিবাহও নাই। এই 
কারণেই শুন্রের অনু'লীমজ পুত্র বলাও হয় নাই। ভাষ্যকার মনুমংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১২1৯৩ 
প্লোকের ভাষ্যে শূর্রের নীচে বহু জাতি দেখাইয়া শৃদ্রেরও অন্ুলৌমবিবাহ বলিয়াছেন। 
প্রর্ধের এ)গ পগতিয়)নি-ভ্রিয়ো ভবভি এবং শূত্রন্ত জাতিনানা রজকতক্ষকাদিস্তিয়ঃ 
প্রাণ্তাঃ)” কিন্ত ইহা মন্থর মত নহে, যেছেড় তাহা হইলে মন্গ উক্ত অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে 
"শুটদ্রেব ভাব্য শূতরস্ত” অর্থাৎ শুস্দরের কেবল শুদ্রাই ভার্যয1, এ কণা বলিতেন না| ভাষ্য 
কারের কখিত রজক তক্ষকাদিও শূন্রজাতির অন্তর্গত, অন্ত্যজ শূদ্রমাত্র। মনুমংহিতার 
৯ অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোক যথা,-_ 


শুনব তু সবর্দৈব নাস্তা ভার্ধ্যা বিধীয়তে। 
তন্কাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্থ্র্যদি পুত্রশতং ভবে” 


ব্রা্ষণাংশ-_পূর্বখণ্ড। ১৯১ 


অঙ্বস্ঠোৎপত্তি অধ্যায়ে আমরা শাস্ত্রীয় গ্রমাণ ছারা বিশেষ করিয়া দেখাই- 
যাছি যে, সম্তান বা পত্বীর বিষয় লইয়। শাস্ত্রের যে স্থানেই অনুলোমজ, আমুলো' 
ম্যেন, আন্ুপূর্বেণ ইত্যাদি ঝাঁক] প্রযুক্ত আছে, সেই স্থলেই তাহার অনুলোম্‌ 
বিবাহোৎপন্ন পুত্র এবং অনুলো বিবাহিতা পত্বী অর্থ করিতে হুইবে। সুতরাং 
সেই হেতুতে আমরা উল্লিখিত মনুসংহিতার ১* অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের উপরি 
উক্ত অনুবাদ করিলাম অর্থাৎ উক্ত শ্্লোকের “আনুলোম্ন” বাকের অচুলোম 
বিবাহিতা অথ” গ্রহণকর! হইল। 
“ব্রাহ্গণন্তান্থুলোমোন স্ত্িয়োইন্তাস্ত্রিত্র এব তু। 
দ্বে ভারে ক্ষত্রিয়স্তাস্ত নৈশ্যান্তৈক1 প্রকীর্তিতা ॥* 
নারদসংহিত1 বচন। 
অন্ুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রির বৈশ্য ও শুদ্র এই তিন বর্ণ উৎপন্ন কন্যা, 
ক্ষত্িয়ের বৈশ্ত ও শুদ্ধ এই ছুই বর্ণে উৎপন্না কণ্ঠা, বৈশ্ঠের শূদ্রবর্ণোৎপন্নী কন্তা 
ভার্ষা। হইয়। থাকে । " 
উপরি উক্ত নারদসংহিতা বচনে দেখা যার, ব্রাহ্মণের "মান্ুলোমোন* 
অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ দ্বারা তিন পতী, ক্ষত্রিযের ৪৯, বৈশস্তের এক পত়ী 
প্রাচীন কালে হইত, ও তাচাদিগকে 'আহুলোমোন স্ত্রিয়ঃ পত্তাঃ অর্থাৎ অন্ু- 
লোমবিবাহবিধিসম্তৃতা পত্ধীগণ বলা! যাইত। অতএব মন্থুর উক্ত ৫ শ্লোকের 
যে পতুল্যাস্থ" আন্থুলোমোন অক্ষ তযোনিষু পত্বীষু সম্ভৃত1ঃ পুত্রাঃ* অর্থ হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? শান্ত্রমতে অস্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্বীর গর্ভজাত 
পুত্র উদ্ধত মনু আর গৌতম বচনেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে এবং মন্থু- 
সংহিতার ভাষ্য টাকাকারও তাহ শ্বীকার করিয়াছেন। যথা,  , 
"একাস্তরে ত্বান্থলোম্যা দস্বষ্ঠোশ্রৌ। যথা স্থৃতৌ ।” ইত্যাদি । ১৩। 
ভাব্য__” গ্রতলৌমাবিবীহঃ শৃদ্রন্ত নেষ্যতে । উত্তীদুবাদোহয়ং তন্তাং জীতীঃ সমীংশী স্থ্য- 
বিতি। পঞ্চষস্ত জাত্যান্তরস্যাঁভাবাদেবমুক্তং সবর্ণেব তস্য ভার্ধয। নান্তাতস্তীতি ॥ 
১৫৭ | মেঃ।” 
আনোচিত পঞ্চম শ্লোকের অক্ষতযোনির অর্থ, কল্ঠাবস্থায় বিবাহিতা । অক্ষতযোনি 
পত্ধীতে জাত পুত্রগণ স্বজাতি হইবে বলাতে ক্ষতযোনি পত্তীতে জাত পুত্র হইবে না বুঝায় না, 
যেহেতু অপবিদ্ধ, গুঢ়োৎপন্ন, কানীন প্রভৃতি পুত্রদিগকেও মনু যে স্বজাতিত্ব প্রদান-করিয়াছেন 
তাহা এই অধ্যায়েই পরে দর্শিত হইবে। 


১৯২ বৈদ্যপুরার্ত | 


ভাষ্য--একা স্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণ দ্ৈশ্তকন্তা য়ামন্তষ্ঠো ......... এতাবান্থুলোম্যেন।৮ 
মেধাতিথি। 
টাকা-_একান্তর ইতি ।*****'-* এতাবাস্থলোমোন। ইত্যাদি । কুল্লুকভষ্র। 
১০অ, মন্ুসংহিতা। 
“অনুলোমানস্তরৈকান্তর্বান্তরাস্থ জাতাঃ সবর্ণাইস্বঠো গ্রনিষাদ দৌন্স স্তপার- 
শবাঃ1” ৪অ, গৌতমসংহিত1। 
অর্থাৎ ত্রাঙ্মণাদির অব্যবহিত ও একবর্ণ, ছুই বর্ণ ব্যবহিত বর্ণে উৎপরা! 
অনুলোমবিবাহিত! পত্রীতে সবর্ণ, অস্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ্‌, দৌক্মস্থনামক পুত্রদিগের 
জন্ম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের একান্তরা পরী বৈশ্বকন্ঠাতে ব্রাঙ্মণন্বামী কর্তৃক 
জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ। 
আমর! উদ্ধৃত মনুসংহিভার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্রোকের "আনুলোমোন” 
বাক্যের অন্ুলোমবিবাহিতা৷ অর্থ করিলাম। মন্ুসংহিতার ভাষ্য টীকাকার উক্ত 
সংহিতার ১০ অধায়ের ৬৪৬/২৮।৪১।১১1১৩।১৪ প্রভৃতি শ্লোকের আনুলোমোন 
বাক্যের ব্রাঙ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা ভার্যা অর্থ ব্রি (২)। অথচ 


৪) ভাব সমনরাশিব্যবছিতাাছুযোম্যেদ ষ উৎপনাঃ পুত্রাঃ ১ ইত্যাদি। ৬]মে| 
টাক।-“ন্ত্রীঘিতি। আনলো ম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াু ভার্্যান্থু 1 ইত্যাদি 1 ৬1 কুঃ। 
ভাঁষ্য_-“****০,৮, | অনস্তরজ। অনুলোমা ব্রাহ্গণাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়ো21৮ ইঃ। ৪১। মে। 
চীকা-১.*...০০|  দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াঙ্গ তথা আম্লোমোনোৎপন্ন। ব্রাঙ্গণেন ক্ষত্তিয়- 

. বৈশ্যয়োঃ।” ইই।৪১। কুঃ। 
ভাষ্য--“অপসদা অনুলোমাঃ 1৮ ইঃ ৪৬ মে। 
টাক।__“যে দ্বিজানামানুলোম্যেন উৎপন্নাঃ ষড়েতেহপসদ স্মভা ইতি 1” ই? ৪৬) কুঃ। 
ভাষ্য-_“অন্ুলোমো পূর্বববিধিঃ প্রাতিলোমোন ত্বয়মুচ্যতে | ১৯1৮ মে। 
গীকাঁ-“এবমনুলোমজা নুক্ত প্রতিলোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি |” ১১। কুঃ| 
ভাষ্য--"একাত্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাদৈস্তায়ামন্ষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়ৎ শৃল্রায়ামুগ্রঃ এতাবামুলোম্যেন।” 

৩১ মে। 
চাকা _“একান্তরেহপি বর্ণে বরাহ্গণা দৈগ্যকন্তায় মন্্ঃ .....*. এতাবানুলোম্যেন। ১৩। কুঃ। 
ভাষা--**** | “অনভ্তরান্ুলোমা |” ইঠ।১৪। মে। 
টীক1--.****।  *দ্বিজাতীনামমস্তরৈকাত্তর্ধ্যস্তরজাতিস্ত্রীফু আন্ুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব- 

মুক্কীঃ 1” ই21১৪। কুত। 





ব্রাঙ্গণাৎশ__ পুর্বখণ্ড। ১৯৩ 


আলোচিত ৫ শ্লেরকের ভাষ্য ও টাকাতে রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃড্রে গবাশ্বাদি 
বৎ (গো, অশ্ব, কুকুর বিড়াল প্রভৃতির ভিন্নতার স্তার ) প্রভেদ থাক! প্রকাশ 
করিয়াও এই বচনের "আন্গলোম্যেন” পদ তাহার পরবর্তী শ্লোকের অর্থের জন্ত 
মনু প্রয়োগ করিয়াছেন, এই কথা উভয়েই বলিয়া, ব্রাহ্মণাপির স্বস্ব বর্ণে উৎপন্না 
গত্রীতে জাত পুত্রগণ ব্রাঙ্গণাদি জাতি, এই কথা উভয়েই কহিয়াছেন (৩)। 
প্রাচীন কালের ব্রাঙ্গণাদি জাতিতে ধে গবাশ্বাদিবৎ প্রভেদ ছিল না, মানুষের 
মধ্যে যে সেরূপ £ভেদ হইতে পারে না, প্রাচীন কালের জাতিভেদের অর্থ £ধ 
কু্পীন, শ্রোত্রির ও বংশ" হত্যাদি ছিল, তাহ অন্বষ্ঠমাতা ব্রাঙ্ছণজাতি অ্্যান়ে 
প্রদশিত হইয়াছে (6)। এখানে বক্তব্য এই বে, মন্থব্যের মধ্যে যে (প্রাচীন 


(৩) ভাষ্য...) সব্রবণেধে ততক্ষণ, জাতেষুহ পুল্যাঞ্জ সধান্জগাতীয়ানথ ভিসন 
ত।হ পর্গীস্ঢা% জাতা ৫এব জাত্া। জেয়। প্রায়েশ, না বণ্ত মাতীপিছোজণতি সেব।পত্য- 
হ্রোঢমাং আঁতম্য বেদিতব্যা 7 তই আন্ু,লামাএ্রহণবুত্তরারূম্‌ ] তত 


2] 


সজতাযাৎ নজাঠাতাঠ।, আও সলোকে যঙ্গাতীয়ো ভবতি | যশা গোণবি 
শোৌনশ্াছডবায়ানশ্ত 781 খাতা । 

নকাসব্রেভি | আ্িখাদিযু বদেছু চুপ পি সমস ভাযাছ হখাশাব্রপঙ্গিণা তা অক্গত 
ঘানিযু আঙুলাদোেন ব্র্ধণেন হ1ণ111 আ্াজিয়েশ ক্গতিযারছি হাযনেনামুররমেণ যে 
জাতাস্তে সাতাপিআজ 5) বুদ্তাওজ্জাতায়। এব জ্ঞাতব্য | আনুলো ম্যপ্রহণঞ্চা 

শা 

আনাপযোগমুগ্রঞ্রোকে ভগযোক্ষাতে। গবাখদিবপবয়বসনিবেশপা প্রাঙ্গপততাদি- 
জাতয।ভিবাঞকত্বাভাবে এতদ্রাঙিদলক্ষণনু্ত:1৮ ইত্যাদি 1৭1 কুঃ। 

»*অ. মনুসংহিত। | 


(9) বৈদ্যপুরাপত ৪ অধা|য়ের ৬৯ ও ৬ অধায়ের ২ টিক দেখ 5. 

মেধাতিখি আলোচিত ৫ গোকের ভাষ্োের এখনে লিশিয়াছেন্) কে পুনরমা আাসণাদয়ো 
নাম। ন হোবাং পরম্পরো। ভেদ শক্যোহবসাতুষ্‌। ব্যজ্াধীনাধিগমাহি জাতয়ো ন চ 
ব্যজ্য়ঃ স্বানয়বসন্নিবেশবিশেধাবগমণুন্ঠাঃ শরু,বপ্তি তাসাং ভেদমাবেদয়িতুম্‌। নু ঢ ্রাঙ্গণ- 
ক্ষত্রিয়াদীন।ং গবাখ্স্তেব বাঁ আকারভেদোহস্তি যেন রূপনমবায়।শ্চ।ক্ষুষ্য2 হাত । নাপি 
বিলীনঘৃততৈলগন্ধরসাদিভেদেন ক্রিয়াভতরগে(চ3ঃ1 ন।পি শোঁচ।চারশিঙ্গলকেশত্ব দিধ শ্ৈঃ 
শক্যনেদ।বসনান্েবাং সব্ধত্র সম্করোপলক্ধে। ব্যবহাত্রশ্চ পুরুষাধীনে| বিপ্রলুভূয়িউত্বাচ্চ 


তুল্যান্ সমানজাতহায়াহ্ ৮ ইত্যাদি। «। দে! ১০, মনুস্ং। 


ত€ 


১৯৪ বৈদ্যপুরাবৃত্ত। 


কালের ব্রাঙ্মণাদির মধ্যে যে) গবাশ্ববৎ জাতিভেদ থাক1 সাব্যস্ত হইতে পারে 
না, ৪টীকাধৃত প্রমাণে দেখা যায়, তাহাও ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বীকার করিয়া" 
ছেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রাঙ্গগার্দির জাতিভেদ কেবল ব্যবহারের ভিন্নত| ও 
বিরোধ, এবং উহ্াই কেবল জাতির লক্ষণ, ভাষ্যকার ইহ! স্বীকার.করিয়াও 
১৯ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের তাষো প্অনন্তরজানাং তুল্যাতিধানং তত্বর্মা" 
প্রাপ্াধ্যম্ত অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে পিতৃতুল্য ও তত্প্বিশিষ্ট 
বলিয়া, উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতির তুলা জাতীয়। পত্বীতে জাত পুত্রগণমাত্র 
শ্বজাতি হয় কহিয়াছেন, এবং পশুদিগের মধ্যে গোজাতীর় স্ত্রীপুরুষে গো, অশ্ব" 
জাতীয় ্ত্রীপুরুষে অশ্ব যেমন হয়, তেমনি ব্রাহ্মণজাতীয় স্্রীপুরুষে ত্রান্ধণ, ক্ষত্রিয় 
জাতীয় স্ত্রীপুরুষে ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি কহিয়। অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি 
হইতে চাত করিয়াছেন, এবং পূর্বে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে গবাশ্ববৎ প্রভেদ ভইতে 
পারে না বলিয়। পরে আবার সেই কল্পিত প্রভেদ প্রচার করিয়! গিয়াছেন। 
প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই অবশ্ত মনুষ্য 
ছিলেন, সকলেরই দুই হাত, ছুই পা, মন্ুুষ্যের স্তায় চক্ষু, কর্ণ, নাস! ইত্যাদি 
আকুতি ও কথা গ্রভূতি একরূপ ছিল, সকলেই একই মনুষ্যযোনি, এরপ স্থলে 
মনুসংহিতার টীকা ও ভাষ্যকার প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিতে গবাশ্ব ও 
গর্দভবৎ প্রভেদ থাক কি হেতুতে বলিয়াছেন (৫), জিজ্ঞাসা করি। পিতৃপুরুষ. 
গণের তুলনা গো, গর্দভ ও অশ্বের সঙ্গে করা কি তাহাদের সম্বন্ধ উত্তম কাধ্য 
হইয়াছে? তাহারাওত প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগেরই সন্তান? প্রাচীন কালের 
ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে বৃত্তিগত এবং কোন স্থলে আচারগত পার্থক্য ব্যতীত 
আর কোন পার্থক/ভাব ছিল না, উপরি উক্ত পার্থক্য ভাষ্য টাকাকারের! 
কল্পন! করিয়া! কত দুর সৎকার্ধ্য করিয়! গিয়াছেন, দে বিচার পাঠক মহাশরে- 
রাই করিবেন। আমাদের এস্থানে পুনরায় বক্তব্য এই যে, যদি আলোচিত 





(৫) 'অন্থলোমপ্রতিলোমমৃদ্ধীবসিজ্তান্বষ্ঠক্ষতৃবৈদিকাদয়ঃ। ন হি তে মাতাপিত্োরস্- 

তরক্াপি জাত্যা ব্যপদেষ্ট, যুজাতে | যথা রাঁসভাশ্বসংযোগজ: খরো৷ ন রাসভোনাঙ্বো 

জাত্যতিরমের " ২। মে ১*অ, মন্গুসং | 

ক অনুলোমপ্রতিলোমজাঁতীনাং অন্ব্টকরণক্ষর্ত প্রভৃতীনাং তেষাং বিজাতীয় মৈথুনসম্ভবত্বেন 
খরতুরগীব সম্পর্কাৎ।” ইঃ |২।কুঃ। ১০অ, মনুসং। 





ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্বখণ্ড। ১৯৫ 


পঞ্চম শ্লোকের পরবর্তী প্লোকে শনত্রীঘনস্তরজাতান্থ” পদ না থাঁকিত, তা! 
হইলেও আমরা কিছুকাঁলের জন্ত ভাষ্য ও টীকাঁকারের উক্ত সিদ্ধান্তে সম্মত 
হইতে পারিতাম। পরবর্তী & শ্লোকে প্্ীনস্তরজাতাহ্‌* পদ আছে, তাহাতে 
যদি পূর্ববর্তী ৫ গ্লোকের *আনুলেংম্যেন” বাক্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে 
পরবর্তী শ্লোকে নিশ্চয়ই দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। কারণ, অনস্তরজাঁতান্গ স্ীযু, 
আর আন্ুলোমোন সত্য, এই উভন্ই একই কথা । ভাষ্য আর টীকাঁকার উপরি 
উদ্ধৃত পসর্বববর্ণেযু” ইত্যাদি বচনের পরবর্তী ৬ শ্লোকের “্রীঘনস্তরজাতা 
বাকের আন্ুলোমোন ( অন্থুলোম বিবাহ দ্বারা ) অর্থ করিয়াছেন (৬)। এমতা- 
বস্থায় পূর্ব শ্লোকের "আন্বলোমোন” বাকা যে আর পরবর্তী ৬ শ্লোকের অর্থ 
প্রকাশ করিতে পারে না তাহ! পুনঃ পুনঃ বল! বাহুল্য। 

টাকাকার আলোচিত ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যার একবার বলিয়াছেন, এ বচনের 
আনুলোম্যেন পরবর্তী শ্রোকের অন্বয়ে যুক্ত হইয়। অর্থ প্রকাশ করিবে, আবার 
৫ শ্রোকের ব্যাখ্যাতেই “আনুলোমোন” ইত্যাদি যাহা যাহ! কহিয়াছেন তাহাতে 
উপলব্ধি হয় যে, আলোচিত ৫ শ্রোকোক্ত “আনুলোম্যেন” বাক্যের অর্থ তিনি 
উক্ত শ্রোকের টীকাতেই করিয়াছেন (৭) 


€৬) ভাষ্য-__“অনভ্তরাব্যবহিতাস্বান্ুলোৌম্যেন য উৎপন্নাঃ পুত্রা স্তে সদৃশ জ্বলা ন তু 
তজ্জাতীস্তাঃ 1” উ21৬1 মে] 
টাকা--"আনুলোমোনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াহ ভার্য্যান্থদ্বিজাতিভিঃ ঁ উৎপাদিতাই পুত্রা। . 
ইঃ।৬ | কুঃ। ১, মনুমং। 
€ '্রাক্মণাদিযু বর্ণেষু চতুর্ঘপি সমানজাতীয়াস্থ যথা শীস্্রং পরিণীতাস্থ অক্ষতযোনিযু 
€(আহ্ুলোমোন ব্রাহ্মণেন ত্রাহ্গণ্যাং ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যনেনাঙ্গকমেণ) যে জ্ঞাতাক্তে 
মাতাপিত্রো জাত্য। যুক্তান্তজ্জাভীয়! এব জ্ঞাতব্যাঃ। €। কুঃ। ১*অ, মনুসং ॥ 
এখানে দেখা যায় যে চীকাকাঁর তাহার ব্যাখ্যায় “আনুলোমোন" হইতে "্ইত্যনেনানু- 
কমেণ” পর্য্যন্ত দ্বিরুক্তি করিয়াছেন ক্রান্গণাঁদি জাতির সমানজ্সাতীয়া যথাশান্তু পরিণীতা 
অক্ষতযোনি পত্ীতে জাত পুন্রগণ তাহাদের মাতাপিতাঁর জাতি ইহাতে বুঝিতে পারা যায় 
যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ শূদ্রের ব্রাক্মণকস্তা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্ঠকন্যা ও শুষ্রকন্ত! অর্থাৎ স্বজা- 
তিতে উৎপন্না পত্তীতে জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। এস্থলে ব্রাহ্মণের 
্রাহ্মণকন্য। পরীতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্ঠাপত্বীসভূত পুত্র ব্রাক্মণ হয়। 
ইত্যাদি বিপরীতার্থ কেহ গ্রহণ করিবেন এরূপ আশঙ্কা! দেখা যাঁর না। অতএব "আদুলো- 


১৬ বৈদ্যপুরাবণ 


*আনুলোমোন সন্তু তাঃ” বাক্যের অর্থ তুল্যানথ পত্বীযু জাতাঃ অর্থাৎ তুলা" 
জাতীয় পতীতে জাত পুব্রগণ হইতে পারে না, যেহেতু অনুলোম বা আমনুলোম্য 
আর তুল্য শব্ধ একার্থ বোপ্রক নহে (৮)। ৫ শ্বোকের দ্বিতীয় চরণে যখন 
প্জাত্যান্দেয়াস্ত এব তে” আছে, তাহার অর্থই যখন তুল্যজাতীয়া পত্বীতে জাত 
পুত্রগণ, সেই সেই জাতি জানিবে, তখন টীকাকার কুল্লকভট্ট যে আনুলোম্যেন 
বাক্রও সেই অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বচনের *তুল্যান্থ পত্বীষু সম্ভুতা! 
জাত্যাঙ্জেয়াস্ত এব ০্* বাকোর অর্থই দুইবার করা হইয়াছে। দেখ, 
আলোচিত পাঁচ শ্লোকের পসর্বনর্ণেষু* বাকোর অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, নৈশ্ত ও শৃদ্র 
এই বর্ণচতুষয়ে তৃল্যান্থ পত্রীষু দক্তৃতাঁর অর্থ, ত্রাঙ্মণের ব্রাহ্মণজাতিতে, ক্ষত্িয়ের 
ক্ষত্রিয়জাতিতে, নৈশ্টেন নৈশ্তজাতিতে, শৃদ্্েব শুদ্রাতিতে উৎপন্ন পন্র'তে জাত 
পুত্রগণ ; আর বচনের "্জাতাজ্েয়ান্ত এবতেশ্র অর্থ, তাভারা সেই সেই জাতি 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণকন্তাপত্র'তে জানত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষক্রিয়কন্যাপত্রীন্ে 
জাত সগ্তান ক্ষত্রিয়, নৈশ্েব নৈশ্ঠকষ্টাপত্রীতে জাত বৈষ্ঠা 9 শুদ্ধ শুদকন্যা- 
ভার্ধযাতে পুর শৃদ্রজাঁতি জানিতব, এই মার ভইলে তাভার মধো পুনরায় "আনু 
লোমোন ইতানেনানক্রমেণ যে জাতান্টে তজ্জাতীয়া এস ভ্তাতন্যাঃ” অর্গাৎ 
ব্রাহ্মণেব ব্রাহ্মণকন্তাপত্রীতে ক্ষিয়ের ক্ষত্রিবকন্ঠাঁপড়ীন্ে ইত্যাদি অস্রুমে জাত 


মোন” বাকা দ্বারাও টাক!কার যে হাই আম!দিগকে বুন্বাইয়াছেন, তাহা মে দ্বিরুক্তি তাহ, 
বুদ্ধিমান পাঠক অবশ্যই স্পীকার করিবেন ! 

€৮) অনুলোমের অথ অন্রূমণ যগাকুম, ঘার পর যা, স্বাভাবিক গতিতে । বিপরীত 
ভাবে নয়, অন্ুলোঘে ভব এই অর্পে্ঘ” করিষ। আনুলে ব্য তয়! আন্মুলোমা দ্বারা এই শর্গে 
“আনিলোম্যেন” হতয়াছে। পআন্বলোমোন" বাকোর আর্প এস্লে অন্থলোম বিল দ্বারা 
নিষ্লোদ্ধত আভিধানিক প্রমণে ও তাহ। ব্যক্ত হইতেছে । 

“অদ্গুলোম (অন্থু সিত বাঁ অন্তমারে-লোমন্‌ শরীরের লোম । প্রতিলোম দেগ ) মং পুং 
অনুক্রম। ষথাক্রম | বিংতিং অনুকুল ! অং প্রতি রোমে! ক্রিংবিৎ সহজ দিকে, বিপরীত 
দিকে নয | প্রকৃত প্রণ।লীতে, বিপরীত প্রণালীতে নয় । যথাক্রমে যারপর য| 'এই নিয়মে । 

- ৭০প, প্রকৃতিবাদ অভিধান । 
সাধারণতঃ অন্ুলোমের এই অর্থ কিন্ত যখন স্বরের অন্থলে'ম, বিবাঁহবিষয়ে অনুলোষ 
বিবাহ এইরূপ উত্ত ভর, তখন কবরের উদ্গতি ও নীচবর্ণেধ কন্ারর উচ্চবর্ণের সহিত বিলাহ 
বৃনিতি হইবে। 


ব্রাঙ্নণাৎশ _ পুর্বখণ্ড । ১৯৭ 


সন্তানের! সেই সেই জাতি জানিবে, ইত্যাদি বাক্য যোগন। করিলে ষে বচনের 
একই কথার অর্থ ছুই বার কর! হয়, তাহা বুদ্ধিমানের! অবশ্ঠই স্বীকার 
করিবেন। রর 
| "আনুলোমোন” পদের অর্থ যে অনুলোম বিবাহ দ্বারা, তাহা পঞ্চমাপধ্যায়ে 
বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্ন গড়ীতে 
জাত পুত্রগণ যথাক্রমে ব্রাঙ্মণাি তয়, ইহ1 বলিবার জন্যই বচনে "তএব তে” 
আছে। আম্নলোম্েন বাকোর অর্থ স্বতন্্রবপে করিতে হইবে উহার দ্বারাও 
তাহা বুঝা যাইতেছে ।. 
"সমানবর্ণান্থ পুরাই সবর্ণা ভবস্তি । ১1৮ ১৬ম, বিঞ্ুসং? 
প্সনর্ণেভ!ঃ সনর্ণান্থ জায়ন্তে নৈ স্বজাতয়ঃ 1৮ ইঃ। 
১অ, যাঁজ্বন্যানং | 
এই ছুইটা বচনের অর্থও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্রের তুল্য জাতিতে উৎপনা! 
পরীর পুত্রগণ যথান্ুক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতি হয়। অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান 
হইনেছে যে, মন্ুর উক্ত ৫ শ্রোকে যে “জাত! জেয” আছে, তুলাযজাতীয়া 
গড়ীতে জাত পুত্র, তুলা জাঁতি ইহা বলিবার (বুঝাইবার) পক্ষে তাহাই 
যাথষ্ট অর্থাৎ,__ 
সর্দববর্ণেষ্‌ তৃল্যাস্থ পত্রীযু সম্ভৃতাঃ পুত্র! জাত্যা জ্রেয়াঃ। 
এই মাত্র বলিলেই উঠা পরিব্ক্ত হয়। তাহাতে পতএব তে”, থাকাই 
স্পষ্টার্থক বা অতিরিক্ত | এমতাবস্থায় ধাহারা এ কথামাত্র বুঝাইবার 
জন্যই বচনে “তএব তে” থাকা সত্বেও পুনরায় উহার "আমুলোম্যেন” বাকাকে ও 
ধ্ী কথামাত্র বুঝ/ইবার জনই প্রয়োগ করিবেন, তাহারা ষে মন্ত্র উক্ত বচনের 
“আনুলোমোন” ও ণত এব তে” বাক্যের প্ররৃতার্থ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন" 
তাহ! বুদ্ধিমানের মধো কে না বুঝিবেন ? 
ত্তে-এব-_-তে, তএন তে স্থৃতরাং ত এখানে তে। ইহার জ্নর্থ তাহারাই 
তাহারা অর্থাৎ তাহাদ্িগের তুল্য তাহারা । প্রথমণ্তে” ব্রাঙ্মণাদিতে এবং 
দ্বিতীয় “তে” তাহাদিগের স্ব স্ব পুত্রবোধক “সম্ভৃতাঃঃ শব্ষের যোগ হইয়াছে। 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্তশৃড্রেষ্‌ তুল্যাস্থ অক্ষতযোনিষু পত্রীনু, অর্থাৎ স্ব-্ব-বর্ণোথ" 
পর্াশ্গ»যোনিসু ার্ধ্যান্থ, জাতাঃ পুত্রা স্তে এব জাত্য। জ্ঞেয়াঃ ব্রাঙ্মণাদয়ে! 


১৯৮ বৈদ্যপুরার্ত্ত। 


জাতয়ঃ সস্তি;) যো যেন জাতঃ স তম্ত জাঁতির্ভবেদিতি ভাবঃ। এখানে 
প্রাহ্গপাদয়ঃ” প্রয়োগ না করিলেও যে অর্থের কোন ব্যাঘাত ঘটে ন। তাহ? 
পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । যাহা হউক, ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রের তুলা 
বর্ণে উৎপন্ন পত্ধীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ঠ, শৃদ্র হয়, এই হইল 
অর্থ। তাহারা তাহাদের মাতাপিতার জাতি হয় এরূপ অনুবাদ কিছু- 
তেই হইতে পাঁরে না। ভাষ্য টীকাকার উভয়েই ব্রাক্ষণাদির অনুলোম 
বিবাহিত। পত্বীর পুত্রদিগকে তাভাদের পিতৃজাতি বলিষেন না, স্বতন্ত্র জাতি 
বঙ্গিবেন, এই অভি প্রায়েই ষে উক্ত বচনের ভাষ্য টাকাতে মাতাপিতার জাতি 
হয় বলিয়াছেন, তাঁত! পরে প্রদর্শিত হইবে। 

ভাষ্য টীকাকাঁর এখানে ব্রাঙ্গণাদির অস্থলোমবিবাঁহোৎপন্ন পুত্রর্দিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা! যে মন্তুর কথা (সতাযুগের জাতিবিষয়ক ইতিহাস ) 
নহে, তাহ! নিয়োদ্ধৃত প্রমাণ হইতে পরিব্যন্ত হইতেছে। ভাষ্য টীকাকার 
উভয়েই বলিয়াছেন, আলোচিত বচনের "আমনুলোম্যেন* পরবর্তী ৬ শ্লোকে যুক্ত 
হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে (৯)। কিন্ত পরবর্তী বচনের অর্থ করিতে গিয়া তাহারা 
“আনুলোমোন” পদের ধিন্দু বিসর্গও বলেন নাই (১*)। বলিবেন কিপ্রকারে ? 
বলিতে গেলে যে সেস্থলেও স্িরুক্তি দোষেই পতিত হন? ভাষাকার আলো- 
চিত বচনের ব্যাখ্যায় বলিরাঁছেন, এ বচনের "আমুলোমেন” উত্তর শ্লোকের 
জন্য এ বচনে মনু গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী শ্লোকের ভাষ্যে কহিয়াছেন, 
এই বচনে মন্থু যাহা উপদেশ দিরাছেন, তন্বার! পৃর্ব্ব শ্লোকের "আমুলোম্যেন” 
অনর্থক গ্যুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইল (১১)। দেখা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্তী 
প্্রীঘনন্তরজাতান্* বচনেরও প্রক্ুতার্থ না করিয়! (ব্রাঙ্মণার্দির অনন্তর জাতিতে 
উৎপন্ন ভার্ধায় জাত পুত্রগণ তাহাদের পিভৃজাতিও নহে, মাতুজাতিও নহে) 


€») এই অধ্যায়ের ৩ টাক! দেখ । 

(৯) এই অধ্যায়ের ৬টীকা দেখ। উক্ত দীকাধৃত মচ্কুভাষ্য ও টীকাতে যে “আনলো মোন” 
আছে, তাহা “স্ত্রীনস্তরজাতান্ু* পদকে উপলক্ষ করিয়! উত্ত হইয়াছে । কেহ উহাকে পূর্ব্ব- 
বর্তী €প্লোকের “আনুলোমোন” মনে করিবেন না? 

(৯) “অত আমুলোম্যগ্রহগং পূর্বব্লোকে যহুভমুত্তরার্ধমিতি তদিহানর্থকমতঃ পরেষু 
ললৌকেষপদিস্তাতে 1” ৬। মেধাতিথি। ১*আ। মন্ুলং | 


প্বাঙ্গণাহশ-_পূর্বখণ্ড। ১৯৯ 


এই অগ্ঠায় অর্থ করিয়া আলোচিত ৫ প্লোকের “আস্থলোমোন” বাকোর অনথ- 
কতা দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে ভাষাকার নানা! কথ! মা বলিয়! আলো* 
চিত ৫ শ্লোকে মনু পাদপুরণণর্থে “আহুলোম্যেন” 'কহিয়াছেন, বলিলেই ভাল 
করিতেন। টীকাকার বুল্ল,কতট্ট এইরূপ কথা স্পষ্ট ন! বলিলেও অনস্তরজ 
(অনগলোম বিবাহোৎপন্ন ) পুত্রগণ যে তাহাদের পিভৃজাতিও নহে মাতৃজাতিও 
নহে, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা তিনিও বলি- 
্াছেন (১২)। ভাষ্যকার ৫ শ্লোকের ভাষ্য অঙ্থলোমজ অস্বষ্ঠদিগকে মাতৃজগুতি 
বলিয়াছেন এবং তগ্প্রমাণার্থ বিষুণ আর যাজ্ঞবন্ধ্য বচনও উদ্ধৃত কুরিয়া- 
ছেন (১৩)। কিন্তু ১* অধ্যায়ের ৬ শ্লোকের ভাষ্য অন্ুলোমজ পুত্রদিগকে 
কোন জাতিত্বই প্রদান করেন নাই, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে 
উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন (১৪)। 

উপরে প্রমাণ দ্বারা যাহা! প্রদর্শিত হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে 
যে, ভাষ্য আর টাকাকারের আলোচিত *সর্ধবর্ণেযু* ইত্যাদি শ্রোকের যে অর্থ 
করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বচনের “আমুলোম্যেন” বাক্যের অর্থ এককালীন 
গৃহীত হয় নাই “তএব তেপ্রও প্রকৃতার্থ উপেক্ষিত হুইয়াছে। সুতরাং বলিতে 
হইল, মনুর ভাষ্যকার ও টীকাকার আলোচিত বচন ও তৎপরবত্তাঁ পক্রীঘনত্তর- 
জাতান্ু" ইত্যাদি বচনের অর্থ করিতে যাইয়! ভগবান্‌ মন্গর অর্থ গ্রহণ করেন 
নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহার কতকগুলিন মিথ্যা কথা বলিয়া ও 
অন্ান্ত স্থৃতি হইতে ছ্ই একটা বচন উদ্ধৃত করিয়া! মন্ুর অর্থ গোপন করিতে 


শা াাা্াশাটটাঁটিটাতিটিটি শি টাীং 





(১২) “পিতৃসদবশান্‌ ন তু পিতৃজাতীয়ান্‌ মন্ত্রাদয় আহ্‌ঃ। পিডুমশহণাস্থাতুদাতে 
রুৎকৃষ্টঃ পিতৃজাতিতে। নিকৃষ্টাজ্ঞেয়াঃ | ৬। কুঃ॥ 

(১৩) অনস্তরপ্রভ বশ্চান্ুলোমপ্রতিলোমাস্তত্রান্থলোম। মাতৃজাতীয়াঃ প্রতিলোমাস্ত ধর্স- 
হীনাত। ইত্যাদি। ৫। মে। 


(১৪) “তৎসদৃশগ্রহ্ণাম্মাতৃত উৎকৃষ্টান্‌ পিভৃতে! নিকৃষ্টান্‌।” ৬। মে। 

পিতৃসদৃূশ বলিলে যে পিতৃজাতি হর না, পিভৃজাতি হইছে শিকুষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎ- 
কৃষ্ট হয়, ইহ ভাষ্য আর চীকাকারের নিজের কখ। ও আশ্চর্য্য বুজি | মনুসংহিতার ৯*অধ্যা- 
রের ৫ ক্লোকের “আনুলোম্যেন" পদের অর্থ নান গোলমাল করিয়| পরিত্যাগ করাতেই যে 
ডাহাদের ৬ ফ্লোকের এই প্রকার অর্ধ করিবার নুবিধ। হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


২৩০ বৈদ্যপুরাত্ৃত। 


শ তাহাতে বাঁধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অন্তান্ত স্থৃতি হইতে 
তারা যে সকল বচন আলোচিত বচনের ব্যাখ্যান্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহার অর্থ দ্বার অনুলোমজ সন্তানগণ ষে জাতিই হউক না কেন তাহ। 
এখানে অগ্রে দেখ। উচিত নয়, কারণ মন্তুসংহিতা সকল সংহিতার পূর্ব্বে সত্য- 
যুগে হইয়াছে, সকল সংহিতার প্রধান (১৫)। অতএব সত্যযুগের মন্গু এ সম্বন্ধে 
কি বলিয়াছেন, তাহাই আমর! অগ্রে দেখিব। 

প্রক্কৃত কথা এই যে, শান্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের কেবল তুল্যজাতীয়। 
পর্ধীই পত্বী নহে, অনুলোমক্রমে অর্থাৎ পর পর বর্ণে গ্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্তের যথাশান্ত্র বিবাহিতা আরও পত্ী হইত (৯৬)। ভগবান্‌ মন্তু তৃতীয়া- 
ধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ের তুল্যজাতীয়া ও অন্ুলোষ বিবাহিত। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় 
নৈশ ও সু 8 টা উরি পত্াই হইয়। থাকে এবং নবমাধ্যায়ে কি 


(১৫) “কৃতে তু মানবোধর্ন্ত্রতায়াং ছি স্মতঃ। 
দ্বাপরে শঙ্ঘলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মত2 ৮ ১অ, পরাশরসং। 
(বিদ্যাসাগর ধৃত ) 
“ব্দোর্থোপনিবন্ধ.ত্বীৎ প্রাধান্ং হি মনো: স্মৃভম্‌। 
সন্বর্থবিপরীতা' ঘা! স] স্মতিন” প্রশস্তাতে 1” কৃহল্পতিসহ | 
(বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ২য় থওধৃত ) 

(১৬) প্রাচীনকালে অন্থলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, অন্ুলোমবিবাহে।ৎপন্ন অধ্বন্ট, 
করণাদির বিদ্যানতা। হইতেই তাহ? বুঝিতে পারা বায়। অস্বন্তৌৎপত্ভি ও অশ্বতমাত। 
ব্রাহ্গণজাতি অধ্যায়ে তৎসম্পকীয় বহু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে । নিয়লিখিত পুরাণবচনে 
প্রকাশ পায় যে, এই কলিষুগের প্রথম পধ্যস্ত আধ্যদের মধ্যে অদবর্ণ বিবাহ এচলিত ছিল। 
প্রচলিত ন। থাকিলে তাহা করিতে নিষেধ ও যত্রপুর্বক তাহা সমাঁজ হইতে উঠাইয়া দেওয়। 
হইয়াছে, এরূপ ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যাইত ন1। প্রতিবাদী মহাশয়ের। পাছে অসবণবিবাহ 
প্রচলিত থাক। অস্বীকার করেন এই ভয়ে এখানে আমর। এই কথাগুলিন বলিলাম ও 
তৎসম্পরকীয় প্রমাণও উদ্ধত করিলীম। 

“কলো ত্বসবর্ণায়া .অবিবা হত্বমাহ হৃহন্নারদীয়ং জমুগ্রযাত্রাম্খীকাঁরঃ কমওদুবিধারণম্‌। 
ছ্বিজানামসবর্ণাঙগ কন্তাস্থপযমস্তথী | *১..-,৮০ । হেমাদ্রি পরাশর ভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণম্‌। 
যনে । কন্ানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাদিভিঃ | ......*** এতানি লোকপ্তপ্ত্যর্থং কলে- 
রাদৌ মহাআতিঃ। নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈ2 0” উদ্ধাহতত্বম্‌ঃ রঘূনন্দনভট্ট কৃত 

ষ্টাবিংশতি তত্বানি। 


ব্রাহ্গণাংশ_ পূর্বখণ্ড । ২৯১ 


পড়্ীগণের গর্ভজাঁত পুবদিগের দায়ভাগবিধিও রলিক়াছেন (১৭), এবং তৃতীবা- 
ধ্যায়ের ৪৩৪৪ প্রভৃতি শ্লোকের বিধি দ্বারা ভগবান্‌ মন্থ অনুলোমবিবা- 
হিত৷ পত্বীদিগকে ব্রাহ্মণা্দি প্বামীর জাতিত্বও প্রদান করিয়াছেন ; উহ অন্বষ্ঠ- 
মাতা ব্রান্ষণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (১৮), ওঁ সকল পত্বীর গর্ভজাত 
পুরগণ যে তাহাদের পিতার জাতি, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভি প্রায়ে 
১* অধাঁয়ের ৫শ্লোকে ভগবান্‌ মন্থু “আমন্থলোম্যেন” বাক্য প্রয়োগ করিয়। 
্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্না ও অনুলোমবিবাহিত। ( অসবর্ণে উৎপন্না ) 
উয়বিধ পড়ীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন । ভাষ্য আর টাকাকার উক্ত তৃতীয় 
এবং নবমাধ্যায়ের শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে প্আনুপুর্বেণ” “আহুলোম্যেন”? বাক্য 
দ্বারা উক্ত স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণাদির অন্থুলোমবিবাহিতা পত্রী ও তৃতীয়াধ্যায়ের 
৪৩1৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অন্ুলোমবিবাহিত। পত্বীদ্দিগকে বিবাহসংস্কার দ্বার 
ব্রাহ্মণাদি শ্বামীর জাতি বলিয়া এবং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ যে ব্রাহ্মণাদির 
পুত্র ব্রাহ্মণাদি, তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১৯)। কিন্ত ১০ অধ্যায়োক্ত অন্বষ্ঠাছি 





(১৭) সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত। দারকর্দবণি। 
কামতস্ত প্রবৃতানামিমাহ স্থাঃ ক্রমশোবরাহ ॥ ১২ ॥ ৩আ, মন্ুসং | 
ভাষ্য--....-.১১ কৃতে সবণাবিবাহে যদি তন্তাং কথঞ্চিৎ প্রীতিন“ভবতি কৃতাঁবপত্যার্থে! 
ব্যাপাঞ্থো ন নিষ্পাদ্যতে | ১১০১০০১০৭ প্রবৃপ্তযামিম। বক্ষ্যমাণা2--১১০০১ জ্ঞাতব]1১২ মে। 
দিকা-_ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তানাং .....-** বক্ষামাণা আছুলোম্যেন শ্রেন্তা ভবেযুঃ1১২। কুঃ| . 


শৃ্রব ভাব্্য। শৃদ্রন্ত সা চ ম্বা চ বিশঃ স্মৃতে। 
তে চন্য! চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ | ১৩ * 


ভাষ্য--......... 1 স। চ শুহ্। ম্বাচ বৈশ্য। বৈশ্যন্ত তে চ বৈশ্যাশূদ্রে ন্বাচ রাজগ্যন্ত এব. 
অশ্রজন্মনে! ব্রাহ্গণন্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তব্যে | ১৩। মেঃ। 
টীকা--****-**৮ | শৃদ্স্ত শৃত্রৈব ভার্বা। ভবতি **'*.* 1 বৈশ্যন্ত চ শূত্রা বৈশ্যা চ ভার্্যে মন্ধা- 


দিভিঃ স্মতে। ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্যাশূদ্রে ক্ষত্রিয় চ। ব্রাঙ্গণন্ত ক্ষত্রিয়া* বৈশ্য। শূত্র! 
্রাঙ্গণী চ।১৩। কুঃ| ৩অ। মনুসং | 
(১৮) বঞ্ঠাধ্যায়ধূত উক্ত ৪৩1৪৪ গ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা দেখ। 
(১৯) পত্রাহ্গণন্তামুপূর্বেণ চতঅন্ত যদি স্তিয়ঃ |: 
তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ ম্মতঃ ॥ ১৪৯ ॥* ৯, মনুসং | 
২৬ 


২০২, বৈদ্যপুরারত্ত । 


অনুলোমজ ( অনন্তরজ ) পুত্রগণ যে তৃতী়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোষমবিবা- 
হিতা পত্বীর সন্তান, নবমাধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণের অন্ুলোমবিবাহিত1 ভার্ধ্যাতে জাত 
পুজ, তৎসঙখন্ধে বিন্দুবিসর্গও বলেন নাই। মন্ুসংহিতার দশমাধ্যায়োক্ত অশ্ব" 
্ঠা্দি পুত্রগণ যে উক্ত সংহিতার তৃতীক্াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা 
পত্বীগণেরই সন্তান, তাহা ১০ অধ্যায়ের একটি শ্রোকের ব্যাখ্যাতেও ভাষ্য 
টাকাকার বলেন নাই। কেবল নবমাধ্যায়ের ১৪৯ ক্লোকের ভাষ্য (যাহা! এই 
অধ্যায়ের ১৯ টাকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ) মেধাতিখি বলিয়াছেন যে, 
তৃতীয়াধ্ায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি চতুব্বরণীয়া ভার্ধ্যাই উক্ত হইয়াছে। টাকাকার 
কুল্লংকভট্ ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লেকের টাকাতে অন্বষ্ঠমাত1 বৈশ্তকন্ঠ1 যে ব্রাহ্মণের 
বিবাহিত। স্ত্রী, তাহার প্রমাণ যাল্ঞবন্থ/সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০) 
তথাপি অশ্বষ্ঠট যে মন্থুসংহিতার তৃতী়াধ্যায়ের ১৩ শ্লেকোক্ত ব্রাহ্মণের অন্ুলোম- 
বিবাহিতা পত্রী বৈশ্ঠকন্তার পুত্র, তাহা প্রকাশ করেন নাই, এবং ৩ অধ্যায়ের 
৪৩1৪৪ শ্লেংকের ভাষ্য টাকাতে অন্থলোমবিবাহিতা পত্বীদিগকে পাণিগ্রহণ- 

২স্কারে সংস্কৃত ও পতির জাতিগোত্র! স্বীকার করিয়া, ১০ অধ্যায়ের ৫1৬৭ 
গ্রভৃতি শ্লোকের ভাষা টাকাতে ত্রাক্গণাদির উক্ত পদ্দরীগণের গর্ডঙ্গ সন্তানদিগকে 
একবার মাতৃজাতি, আবার পিহৃজাতিও না, মাতৃজা1তিও না, পিতৃজাতি হইতে 
নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট ইত্যাদি কত কথাই যে কহিয়াছেন, কত 


তাষ্য__আন্ুপূর্ববগ্রহণং তৃতীয়ে দর্শিতন্ত ক্রমস্তানুবাদঃ অয়মপি কক্ষ্যমাণসংক্ষেপপ্রতি 
জ্ঞানার্থ। ১৪৯1 মেঃ। 
টাকা _-ত্রান্গণন্ত যদি ক্রমেণ ব্রাঙ্গণাদ্যাশ্চতজে। ভাধ্যা ভবেমুঃ তদ| তাসাং পুত্রেষতপন্রেষু 
অয়ং বঙ্ষ্যমাণে। বিভা গবিধিম্বাদিভিরুজ্তঃ। ১৪৯।” কুঃ| 
অন্বস্ঠমাত ব্রাঙ্দণজাতি নামক ঝষ্টাধ্যায় দেখ | 


উদ্ধৃত গ্লোক ও তাহার ভাষ্য দীকার দ্বার! ম্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মন্থু অন্ুলোমজ 
পুত্র অন্বন্তর্দিকে পিতৃজাতি, পিতৃদায়াদ বলিয়াছেন। মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৯ ৬* 
শ্লোক ও তাহার ভাষ্য চীকাতে অনুলোম পুত্রগণকে পিতৃপিও উক্ত হইয়াছে ও পিতৃগোত্রের 
সম্পূর্ণাশোচগ্রহণকরিবার বিধি আছে! এ সকলকে মনুর সমকালের অনুলোমজ পুত্রগণের 
পিতৃজাতির ইতিহাস মনে কবিতে হইবে । অন্মুলোমজ পুত্রগণ পিতৃজাতি হইলেই অন্বষ্ঠ 
ব্রাঙ্গণজাতি হইল । 

(২.) “বিস্বান্মেষ বিধিঃ শ্বত ইতি যাজ্বক্ষ্যেন ক্ষ,টীকৃতত্বাৎ| ৮৮ ১০, মন্ুসং। 


ব্রাঙ্গণাংশ-_পূর্বথণ্ড | ২০৩ 


অসরলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিসীমা! নাই। ভাষ্য টীকাকার 
মহাশয়ের এখন জীবিত নাই, যদ্দি পৃথিবীতে তাহাদ্িগের প্রতিনিধি কেহ 
থাকেন, তাত! হঈলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, যাজ্ঞবন্ধোর কথিত ব্রাহ্মণ ও 
তৎপড়ী নৈশ্যকন্ত। আর মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্রাহ্মণ ও ততৎপত্বী বৈশ্যকন্টা 
এবং ৯ অধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণ আর ব্রাক্ষণের বৈশ্থাকন্তাপত্রী ও তৎপুর, মহাভারতীয় 
অন্ুশাসনসর্বোক্ত ব্রাহ্মণপত্রী বৈশ্তকন্তা ও তৎপুত্র এবং মণ্তুর ১০ অধ্যায়ের 
৮শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণ আর তৎপতী বৈশ্তুকন্া ও তৎপুর অন্বষ্ঠ কি এক.নহে? 

এতক্ষণ শাস্্ীয়-প্রমাণ-প্রদর্শনপুর্বক যাহা যাহা! বল! হইল তদ্দার। ইহ! 
নির্ণীত হইতেছে যে, আলোচিত “সর্বববর্ণেষু” ইত্যাদি শ্লোকের “আন্ুলোম্যেন” 
বাকা দ্বারা ভগবান্‌ মনু ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্য।, বৈশ্ঠকন্যা 
ও শূদ্রকন্ত। পত্বীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃড্রের 
তুল্যজাতীয়৷ আর অনুলোমবিবাহিত! পত্রীগণের (বিবাহস*স্কার দ্বারা ধাহাঁরা 
্রাঙ্মণাদির তৃল্যজাতীয়! হইতেন ভাহাঁদের ) গর্ভজাত পুত্রগণেরা সকলেই 
তাহাদের পিতৃজাতি, ভগবান্‌ মন্ত্র এই কথা; উক্ত বচনে "আনুলোম্যেন” 
"তএবতে” প্রয়োগের ইহাই বিশেষ কারণ (২১)। ভগবান্‌ মন্তু সত্যযুগে প্রথমে 
স্মৃতি রচনা! করিয়াছেন (২২)। ভাষ্য টাকাকারের উদ্ধত বিষুণ আর যাঁজ্ঞবন্থ্য 
বচন মনুর উক্ত বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ ও তৎপরবন্তী হওয়াতে উহ সত্য 
বিধি সত্য ইতিহাস বলিয়া স্তায়মতে পরিগৃহীত হতে! পারে না (২০) 1. 


(২১) অর্ববর্ের ্রা্প্ষতিবৈহৃষ্েযু তুল্যাহ এতেষাং তুল্যবর্ণেষ,€ ই: তথা 
আমুলোমোন অনুলোমনিবাহবিধিন! এতেষাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশুজ্যু উৎপন্নানগ যথাশান্ত্রং পরি- 
শীতাস্থ তুল্যাস্থ (সবর্ণাস্থ ) অক্ষতযোনিবিবাহিতাস্থ স্ত্রীধু সম্তৃতাঃ পুরাঃ তে এব তত জাত্যা 
শ্রেন্উজাতয়ে। জ্ঞেয়। জ্ঞাতব্যাঃ, ব্রাঙ্গণাদীনাং তে পুরা ব্রাহ্মণাদীনাং স্বম্বজাতয়ো! বেদিতব্যা ' 

ইত্যর্থঃ। 
(২২) “কৃতে তু মানবে! ধন্মস্ত্রেতায়াং গৌতম? স্ৃতঃ। 
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্বৃত:1” ৯অ. পরাশরসং | 
(২৩) “বেদার্ধোপনিবন্ধ,ত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনো: স্মতম্‌ | 
মন্বর্থবিপরীত। যা সা স্বৃতিন/ প্রশস্ততে |” বৃহস্পতিবচন। 
বিদ্যাসাগরধৃত। 
স্ত্যযুগের শান্ত্রাদিতে যাহ'দিগের পিতৃজাতির ইতিহাস রহিয়াছে ও তৎপরবততী যুগের 
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পূর্ববর্তী অর্থাৎ *সর্বববর্ণেষু তুল্যাস্থ” ইত্যাদি বচনে মন্থ অন্ুলোমবিবা” 
চোঁৎপন্ন পুত্রদিগকে তাহাদিগের পিতৃজাতি বলিয়াছেন, উক্ত বিধি সংহিতা- 
কারের যে নিজের নহে, তাছারও পূর্ববর্তী শান্ত্কার খষিগণের বিধি, তাহাই 
তৎপরবর্তী বচনে বলিতেছেন । যথা, 
শ্্রীঘনস্তরজাতান্থ দবিপৈরুৎপাদিতান্‌ স্থৃতান্‌। 
সরশানপি তানাহ্র্মাতৃদোষবিগহিতান্॥ ৬॥ ১০অ, মন্থুসং 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এই তিন বর্ণের অনন্তরজাতীয়া ( অর্থাৎ পরবর্তী ক্ষত্রিয় 
বৈষ্ত ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্না ) অন্ুলোমবিবাহিতা পত্বীতে. জাত পুক্রগণ তাহাদের 
মাতৃদোষবর্জত ও পিতজাতি ইহা পূর্ববন্থী শান্ত্রকার মহর্ষিগণের মত। 
এই শ্লোকের পূর্বশ্লোকের অর্থ যখন অনুলোমবিবাভিতার পুত্রগণ পিতৃ- 
জাতি, অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্ষণজাতি অধ্যায়েও যখন শাক্জীয় প্রমাণ দ্বারা দেখান 
হইয়াছে যে, অনুলোমবিবাতিতা পত়ীগণ তাহাঁদের পতির জাতি, তখন ভাষ্য 
টাকাকাঁর এ নচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহ1 কোন মতেই স্কিরতর থাকিতে 
পারে না ২৪) তাহাতে পুর্ব বচনের সহিত এ বচনের অর্থের বিরোধ হয়। 
পিতৃসদূশ বলিলে মাতৃদোষঘুক্ত হইলেও তদ্দেতু পিতৃজাতিচ্যুত হয় না, স্বঙ্গা- 
তীয়া পত়ীর পুত্রাপেক্ষাঁয় সন্মানে হীন তয় মাত্র (২৫)। মন পববর্তা ১০ 
অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে তাহা স্পঈই বলিয়াছেন এবং ভাষা আর টীক]কারও তাহা 
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শাস্াদিতে ভাহাদিগের মাতৃজাঁতি বা পিত! মাঁত| হইতে ন্সতন্ব জাতির ইতিহাস থাকিলেও 
তা গ্রহণীয় হতে পারে না, যেহেতু পূর্বকৃত শাস্ত্রবিধি ঈর্যাবশতঃ উল্লজ্বন করত তাহার 
স্ষ্টি হউয়াহে, উহা কারণশৃন্ঠ । 

(৪৯) ভাষা--*তৎসদৃশগ্রতশান্নাভৃত উৎকৃষ্টান্‌ পিতৃতে নিকুষ্টান্‌। ৬1 মেঃ। 
টাকা-পিতৃসদৃশান্‌ ন তু পিতৃজাতীয়ান্‌ মন্বাদয় আহঃ | পিতৃসদৃশ গ্রহণান্মাতৃজীতেরকুষ্টাঃ 

পিভৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ জ্েয়াঃ। উঃ ৬| কু । 

(২৫) গ্রাচীন কালের ব্রাঙ্গণ ক্ষপরিয় বৈষ্ঠ শৃদ্রু জাতির অর্গষে এ যুগের বাঁক্ষণজাঁতির 
অন্তর্গত কুলীন কাপ শ্রোত্রিয় কষ্ট শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীদাত্র ছিল, তাহ! আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
দ্বারা পূর্ব পূর্বব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। এরূপ অবস্থায় মাতৃদৌষ্েতু তৎকালে যে পিতৃ” 
জাতিচ্যুত হইত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার! যায়| বর্তমান ষুগ্বের কুলীন ব্রাহ্মণ যদি 
কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্ঠাকে বিবাহ করেন তবে তদ্ছুৎপন্ন পুত্র অব্রাঙ্গণ হয় না । কুলীনকন্ঠাপত্রীর 
গভজজ পুধ হইতে আপনদ অর্থাৎ সম্মানে হীন হয় মাত। 


ব্রাঙ্গণাৎশ-_ পূর্ববখণ্ড ৷ ২০৫ 


স্বাকার করিয়াছেন (২৬) পূর্ববর্তী "সর্ববর্ণেধু* ইত্যাদি শ্লেকে অন্ুলোমজ- 
দিগকে পিতৃঞ্জাতি বলাতে পরবর্তিবচনের সদৃশশব্দের অর্থ তৎসদৃশ নহে, 
নিশ্চয়ই তাহাই বুবিতে হুইবে। অন্গুলোমজ *পুত্রগণ তাহাদের পিতৃসদৃশ 
অর্থাৎ পিতৃজাতি, ইহা! মষিগণ বলিয়াছেন, এই কথা উদ্ধৃত ৬ুশ্লোকে থাকাতে 
বুঝিতে হইবে, উঠা কেবল মন্থুর বিধি নছে, তাভারও পূর্ববর্তী শাঙ্কারদিগের 
বিধি ও ইতিহাস (২৭)। মাঁতৃদোষ কর্তৃক বিশেষপ্রকারে গর্ঠিত আলোচিত 
শুশ্লোকের *্বিগঞ্ভিতান্” পদের এই অর্থ করিলে, পিতৃসদৃশত্ব ( জাঁতিত্ব ) থাকে 
না) পুর্বশ্লোকের অর্থের সহিতও বিরোধ ঘটে । বিশেষ, ৩ অধ্যায়ের ৪99 
শ্লোকে যখন মন্ত্র পাণিগ্রণসংস্কার দ্বারা অনুলোষ1 ( অসবর্ণোৎপন্ন ) পত্বী- 
দিগকে ব্রাহ্মণাদির ভার্্যাত্ব, জাতিত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন ১০ অধ্যায়ের 
৬ শ্লোকে অতিশয় গহিতার্থে প্বিগিতান্” বাক্য প্রযুক্ত হওয়া একান্তই 
অসম্ভব, ফেহেত মাতিদোষ যাহা, তাহাত বিবাভসংস্কার হইতেই চলি! গিয়াছে । 
(২৮) বিবাহসংস্কারের যদি কোঁন মহত্ব না থাকে, তবে একের কন্তা তন্বারা 
অপবের ভার্য্য। হয় কি প্রকারে? যাহ! হউক, এই সকল কারণে আমরা 
৬ শ্রোকের “বিগ্ভিতান্* বাকোর “বি* উপসর্গের বিশেষার্থ না করিয়া বিবর্জিত 
অর্থ গ্রহণ করিলাম । যেমন অন্ুন্তম শব্দের অর্থ উত্তম নহে, কিন্ত অনেক 


*(২৬) “বিপ্রক্ত তিষু বর্ণেষু নৃপতেবর্ণয়োদয়োঃ| পু 
বৈশ্ান্ত বর্ণে চৈকম্মিন্‌ ষড়েতেহপসদাঃ মম তাঁঃ ॥ ১০1৮ ১*অ, মনুসং। 
ভাষ্য--এতে বৈবর্ণিকানামেকাত্তরদবাত্তরস্বীজাত। অপসদ! বেদিতবযাঁঃ । ....০*৯১১, সমান- 
জাতীয়া পুত্রাপেক্ষয়া ভিছ্যন্তে। ১০1 মেঃ। 
টাক।__ব্রা্গণস্ত কষত্রিয়াদিত্র়নত্ীযু ......... বরণক্য়াণাং এতে ফট. পুত্রাঃ সব পুত্রকনর্ধ্যাপেক্ষয়! 
অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মতাঃ। ১০। কুঃ। 
ভাষ্য আর টীকাকারের সমানজাতীয় এবং সবর্ণা পুত্রের অর্থ যে সমশ্রেনীতে উৎপন্ন 
পত্বীর পুত্র তাহা বলা বাহুল্য ।" অপসদের অর্থ কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, ভিন্ন জমুতি নহে । মন্গু 
১* অধ্যায়ের ৫৬ গ্সোকে যখন অন্ুুলোমজদিগকে পিতৃজাঁতি বলিয়াছেন, তখন তাহারই 
১* গ্লোকের অপসদের অর্থ ভিন্বজাতি হইতে পারে ন!। 
(২৭) উক্ত ৬ শ্লোকের “সদৃশানপি তানাহুঃ” বাক্য দ্বারাই এ কথা প্রকাশ পায়। 


(২৮) “আসীতামরণাৎ ক্ষাস্ত। নিয়ত! ব্রহ্মচারিণী | 
সে! ধর্ম এক পত্ীনা: কাঁ্্তী তমন্ত্মম্‌ | ১৫৮৮ ৫অ, মনুমং । 


২০৬ বৈদাপুরার্তভ । 


স্থলে অতিশয় উত্তমার্থে উবার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাক (২৯)। বচনে 
“অপি” শব থাকাতেও অন্ুলোমবিবাঁনোৎপন্ন সম্তানগণের পিতৃজাঁতির ইতিহাস 
নিশ্চয় পরিব্যক্ত হয় (৩০)। ঃমার একটী কথা এই যে, বিবাহসংস্কার বার! 
যাহাদের মাতৃগণকে মনু পতির জাতিত্ব প্রদান করিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় 
তিনি পিড়ঙ্গাতিচাত করিবেন কেন? বিবাহসংস্কার কর্তৃক যাহাদের মাত! 
্রাঙ্মণজা'তি হতেন, তাহারা পিতৃজাতিও নছে, মাতৃজাঁতিগড নচে, এই কথা 
মনুর বলিয়া -বাহারা গ্রচার করেন তীচাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে, তবে 
কিম সময়ে সময়ে প্রলাপও বলিতেন ? 


আলোচিত ৫।৬ প্লোকের বিধি কি প্রকার বিধি তাহাই ভগবান মনু তত" 
পরবর্তী ৭ শ্রোকে বলিতেছেন । যথা,__ 


পঅনস্তরাস্থ জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ। 
স্বোকাস্তরাস্ু জাতানাং ধর্মাং বিদযাদিমং বিধিম্‌ ॥ ৭ ॥ 
১০, মনুসংহিতা ৷ 


ব্রাহ্মণাদির অনম্তরঞ্ঞাতীয়া (অবাবহিত পরবর্ণে টৎপন্না ) ও একান্তব 
ছাত্তর জাতীয় € এক বর্ণ ও ছুই বর্ণ বাবধান বর্ণে উৎপন্ন ) ভার্ধযাতে জাতি 


৫৯) আমাদের এই সিদ্ধান্তে ধাহাদের মনস্তুষ্টি না হইবে তাহাদিগকে আগর! এই কথা 
বলিব ষে, উক্ত বচনের “বিবর্ধিিতান্‌” পদই কালে “বিগঞ্ঠিভান্” হইয়াছে । মন্ুবচনের "্বরাঃ” 
পদকে যে আধুনিক ব্রীক্ষণপগ্ডিতগণ “অবরা” করিয়(ছেন তাহা এই পুস্তকের ৭ অধ্যায়ে প্র 
শত হইয়াছে। 

(৩*) ৬ প্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত । যথ। _ 

স্ত্রীঘনস্তরেতি ! ব্রী্ষণক্ষত্রিয়বৈশ্ঠানাং অনস্তরজাতান্থ অর্থাৎ অনস্তরৈকাত্তরদ্ধস্তরজাতাহ 
যথাশান্ত্ং পরিপীতাম্থ ভার্য্যান্থ ব্রাহ্মণীদিভিঃ শ্বামিভিরুৎপীদিতান্‌ যথ৷ ব্রাক্ষণেন স্বামিনা 
ক্ষত্রিয়কল্ঠায়াং বৈশ্যকন্যায়াং শূদ্রকন্ঠায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়েণ ম্বামিনা বৈশ্যুকন্ঠায়াং শৃষ্রকন্যায়াং বৈশ্ঠেন 
্বামিনা শৃদ্রকন্যায়াং যথা শান্তরং পরিপীতারাং ভাঁর্ধ্যায়াং জাতান্‌ পুতাঁন্‌ মাতৃদোধাৎ বিগঞ্িতান্‌ 
বিগতগস্ছথিতাঁন্‌ বিমুক্তান্‌ বিবর্জিতান্‌ ত্রাহ্ষণাদীনাঁং পিতুণাং সদৃশীন্‌ -..***-. জাতীয়ান্‌ 
ূর্ধবপূর্ববমুন্ঠাদর আহুঃ। অপিশব্দাৎ সনিশ্চয়েন আহুরিতি । যত এষাঁং মাঁতৃণাম্‌ শান্তর 
বিধিনা বিবাহসংস্কারেণ তৃতীয়াধায়েহপি মঙ্গুনা পত্যুঃ স্বজাতিত্বমুক্তম্‌। ততো মেধাতিখি- 
[ কুন্ুকয়ৌরেতদ্বচনব্যাথ্য। নে চিত। ন চ পুনঃ সংগচ্ছতে । 


ব্রা্ষণাৎশ- পুর্বখণ্ড । ২০৭ 


পুত্রগণের এই পিভৃজাতিবিষয়ক বিধিকে যথাক্রমে সনাতন ও ধর্দ্যবিধি বলির! 
জানিবে। 
ভাষা আর টাকাকার উপরি উদ্ধৃত ৬ প্রোকের শ্্ীঘনন্তর জাতান্থ" পদের 
কেবল অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্না পত্বীতে অর্থ করির। উদ্ধৃত ৭ শ্লোকের 
“অনন্তরান্থ জাতানাং বধিরেষঃ সনাতনঃ 1৮ 

এই প্রথম চরণের বিধিরেষঃ অর্থাৎ এই বিধিকে আলোচিত ৬ শ্লোকোক্ত 
ব্রাঙ্মণাদির অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্না পত্বীতে জাত পুত্রগণের সম্পকীয় সনাতন 
বিধি বলিয়া, উক্ত ৭ শ্লোকের শেষ চরণের এই ধর্ম্যবিধি অর্থাৎ ত্রাক্ুণা দির 

একাস্তর দ্বান্তরবর্ণে জাত পত্ভীগণের গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের এই জাতিনির্ণয়ক 

ধর্মবিধি পরবর্তাঁ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে বলিয়াছেন (৩১)। দেখা যার যে, 
পরবস্তী কোন শ্লোকই ব্রাহ্মণাদির একান্তর দ্বাস্তরা ( অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নৈশ্ত ও 
শৃদ্রকন্তা ) পত্বীতে উৎপন্ন পুত্রগণের জাতিনির্য়ক বিধিবিষয়ক নহে। পরবর্তী 

৮৯ প্রভৃতি শ্লোকে কেবলমান্র কতকগুলিন অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের 

নাম ও তাহাদের পিতামাতার পরিচগ্পমাত্র উক্ত আছে। এমতাবস্থায় বলিতে 
হইল, ভাষ্য টাকাকার যে৭ শ্রোকের অর্থ করিয়াছেন তাহাও বিশেষদ্পে 

অসরলতাপুর্ণ। যখন স্পষ্টই দেখ! যায় যে, পরবর্তী আর কোন শ্লোকই ব্রাহ্ম- 
ণাদির এক্ম্তরা, দ্বান্তরা পত্রীতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণযক নহে, তখন 
বুঝিতে হষ্টবে, পূর্ববর্তী ৫।৬ শ্লোকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তের অনস্তরা» একা 

স্তরা, দ্বাস্তর! পত্বীতে জাত পুত্রগণের জাতি নিণীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে 

৬ শ্লোকোক্ত অনন্তর! পত্বীর গর্ভজ সন্তানগণের পিতৃজাতিত্বেরে বিধি সনাতন 

রর একাত্তঝজ দ্বান্তর! পত্ধীতে জাত সন্তানগণের পিতৃজাতিত্বের বিধি ধশ্ট্য, এই. 
"বা মনু ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন (৩২)। ভগবান্‌ মন্ধু পূর্বববন্তী ৬ শ্লোকেই ব্রাঙ্গ- 





(৩১) ভাব্য__-“আদ্যেনাপ্ধশ্লোকেনোক্তমর্থমন্ুবদতি । দ্বিতীয়েন বক্ষ্যমাণসংক্ষেপঃ |” 
ইত্যাদি। ৭| মেঃ। 
টীকা--“অনভ্তরাখিতি। এব পারম্পর্যযাগততয়! নিত্যবিধিরনস্তরজাতিভা ধের্াৎপন্নানামুক্তঃ। 
একেন দ্বাভ্যাঁঞ্চ বর্ণাত্যাং ব্যবহিতাক্কৎপন্নানাং যথা ব্রাহ্মণেন ধৈষ্ঠায়াং ক্ষতিয়েশ 
শৃদ্রায়াং ব্রাহ্মণেন শুদ্রায়ামিমং বক্ষ্যমাণং ধর্্াদনপেতং'বিধিং জানীয়াৎ 1৭” কুঃ। 
(৩২) ৭ গ্লোকের টীকা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। বথা,_- 
তান্গণক্ষত্রিয়বৈশ্ঠানা মনস্তরাব্যবহিতবর্ণোৎপন্নান্বমুলোমান্থ ভাধ্যাহ্থ প্রাঙ্মণাদিতিঃ পতি- 


২০৮ বৈদ্যপুরার্ভ | 


ণাদির অনস্তরা, একান্তর! ও দ্বান্তরা পত্ধীমানত্রকে উপলক্ষ করিয়াই প্শ্ৰী্থনন্তর- 
জাতান্থু” পদ্দের অনন্তর শব্ধ গ্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্তী ১৪।৪১ শ্লোক ও 
তাহার মেধাতিথি এবং কুন্ুকভট্র কৃত ভাষ্য টীক! দ্বার! আমাদিগের এই কথ! 
একাস্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে (৩৩)। অতএব, 

*সর্বববর্ণেষু তুল্যাস্থ পত্ভীঘক্ষতযোনিষু। 

আনঙুলোম্যেন সম্ভৃতা জাত্যা জ্ঞে়াস্ত এব তে ॥ ৫॥ 


ভিং সধুৎপন্নানাং পুত্রাণাং গন ত্রাঙ্গণেন ক্ষত্রিয়কন্তায্নাং ক্ষত্রিয়েশ বৈশ্যকগ্ঠায়াং বৈশ্যেন 
শৃক্রকন্ঠায়াং পত্র্যাং জাতানাং এষ পূর্বশ্লেকোক্তঃ পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধি; সনাতন: 
স্বাভাবিকে। নিত্যে। বিধিজ্ঞেয়ঃ। এবং তেঘাং ব্রাহ্ষণাদীনামেকাত্তরদ্বাস্তরাহ্থ যথ।, ত্রাহ্মণেন 
স্বামিন। বৈশ্যকন্যায়াং শুদ্রকন্তায়াং ক্ষতিয়েণ স্বামিন! শৃদ্রকন্তায়াং ভাব্যায়ামুৎপন্নানীং পুত্রাণা- 
মিমং পূর্ববশ্রেকোজং বিধিং ধর্থ্যং ধর্সঘুক্ং ন্যায্যং ধর্মলন্ধং বা বিজানীয়া। পরেহপি প্লোকে 
একান্তরদ্যন্তরান্ছ ভার্ধ্যাস্থ জাতানাং পিতৃজাতি প্রতিপাঁদকবিধিনেণত্তঃ | অতো! নৈষ মনো- 
রভিপ্রায়বিপরীতঃ। ষতোইনভ্তরৰর্তিচতুর্দশঙ্জোকে "অনভ্তরগ্রহণমনত্তরৈকাস্তরদ্ধযত্তর প্রদশ- 
নার্ধম্” ইতি মেধাতিখি: কুম্ুকোহপি স্বীকৃতবান্‌। পুত্রস্ত পিতৃজাতিত্বপ্রাপ্তিঃ স্বাভাবিকে। 
ধন্দানুমোদিতশ্চ, “যন্মাদ্বীজ প্রভাবেণ তিধ্যগ.জা ঝষয়োহভবন্।” এতেন বীজক্ষেত্রয়োন্মধ্যে 
বীজন্ত প্রাধান্তং মন্বাদিভি রুপদিষ্টং ভবতি | 

(৩৩) নিম্ধধৃত বচনে অনস্তর শব্দ” অনভ্তর একাত্তর ও স্ব্যস্তরার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যথা, 

“গুহা যেহনভ্তরন্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা ছিজন্সনীম্‌। 
তাননভ্তরনাক্স্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥ ১৪।” ১*অ, মনুসং। 
ভাঁষা--“বথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্তায়াঞ্চ এবং ক্ষত্রিয়াছুতয়োস্তাননভ্তরনাম্: প্রচক্ষতে। 
অনভ্তরানুলোৌমা21” ই$1১৪। মেঃ। 
টীকা” অনস্তরগ্রহণমনস্তরবচ্চৈকা স্তর্ধাস্তর প্রদর্শনার্ঘস্‌। যে ছিজানামনভ্তরৈকান্তর- 
দ্যস্তরজাতিন্ত্রীযু আচুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ববমুক্তাঃ পুত্রাস্তান্‌।” ই ১৪। কুঃ। 

মন্ুসংহিত। ১* অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক ও তাহার চীক! ভাষ্য দেখ। এই মাতৃদোষের অর্ধ 
ঘে, পিতা হইতে মাতার নিম্নশ্রেণীতে উৎপত্তিমাত্র, তাহা বলা বাহুল্য । অর্থাৎ অনুলোমজ 
পুত্রগণের মাত1 তাহাদের পিত! হইতে সম্মানে (অপেক্ষাকৃত ) নিকৃষ্ট শ্রেণোতে উৎপন্ন এই 
হেতু ভাঁহাদের অনভ্তরজ লাম হইয়াছে, এই কথা মনু বলিয়াছেন। ভাষ্য ঈকাকারের! 
প্রকৃতার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এখানে অনর্থক ইহাদিগের মাতাপিতার অতিরিক্ত বর 
অস্করত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহা! শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহ! এই পুস্তকের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইল। 

"অনস্তরজ । (পুং) অনভ্তরন্তানভরবর্ণায়। স্ত্রিয়া জায়তে জন্--৬ ...."* ক্রমোঢ়া স্ত্রীজাত 
পুত্র। ইত্যাদি। অনস্তরজ শব্দের অর্থ। বিশ্বকোষ অভিধান । 


ব্রাহ্গণাংশ-_পূর্বখণ্ড। ২০৯ 


স্্ীঘনস্তরজাতানু ছিগৈরুৎপাদিতান্‌ সুতান্‌। 
সদৃশানপি তানাহর্মাতৃদোষবিগহিতান্‌॥ ৬॥” 
এই ছুইটা শ্লোকেই ভগবান্‌ মনু সমুদায় অন্ুলোমজ পুত্রগণের জাতিনির্ণয 
করত তাহ! কি প্রকার বিধি তাহা ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন বলিয়া উপলব্ধি হয়। 
অন্ুলোমঞ্জ পুন্রগণ তাহাদের পিতৃজাত্ি এবং তাহ! সনাতন ও ধর্ম্যবিধি, মন্থু 
কবীর সংহিতার ১* অধ্যায়ের ৫1৬।৭ শ্লেকে বলিয়া, তৎপরে তাহাদিগের পিতা- 
মাতার পরিচয় ও তাহাদের মধ্যে কাহার কি নাম তাহাই বিস্তা রপূর্ব্বক বল, 
বার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন :_- ৪ 
*্রাহ্মণাপ্বৈশ্তকন্ায়া মন্বষ্ঠে। নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শূদ্রকন্তার়াং যঃ পাঁরশব উচ্যতে ॥ ৮॥৮ :১০অ, মনুসং। 
ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বৈশ্তকন্তাপত্বীতে অন্বষ্ঠের ও শৃদ্রকন্তাপত্বীতে নিষাদের 
জন্ম হুইর! থাকে, নিষাদকে পারশবও বল! যায়। 
দেখা যায় যে, মন্থুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক হইতে ৬৭ শ্লোক 
পর্যযস্ত ক্রমান্বয়ে ব্রাঙ্গণাদর তুল্যঙাতিতে ও অসবণে উৎপন্ন। বিবাছিতা পত্বীতে 
্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক জাত পুত্রগণের [বিষয়ই বার্ণত হইয়া আমিতেছে এবং 
৮ শ্লোক ও তৎপরবন্তী কতিপয় শ্লোকে অন্ুলোমবিবাহোৎপন্নগণের মধ্যে 
কাহার পিতামাতার উৎপাত্ত কোন্‌ শ্রেণীতে তাহা এবং তাহাদের ( উক্ত পুত" 
গণের ) কাহার [ক নাম তাহাই বলা হইঙ্লাছে। এরূপ স্থলে ৮প্লোকোক্ত অধুষ্টের 
পিতা ব্রাহ্মণ আর মাত বৈশ্তকন্ভ। যে পতিপত্বী তাহ! শ্রমাণ করিতে টীকাকার 
মন্ুসংহিতা পরিতটাগ কারয়। ষে কেবল যাজ্ঞবন্/সংহিতার অবশ্য গ্রহণ করিয়। 
ছিলেন (৩৪) এবং তিনি আর ভাষ্যকার, মন্গুনংহিতার ৩ অধ্যায় ৯ অধ্যায় ও 
১* অধ্যায়ের কোন একটি বচনও উক্ত বিষয়ের প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করেন 
নাই, ইহা হহতে আর আঁধক আশ্চয্ের [ব্যয় কি আছে? (৩৫)। 


(৩৪) “বিন্নান্মেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি হাজ্ঞবক্ষ্যেন স্কটীকৃতত্বাৎ * ইত1৮| কুঃ। 
(৩৫) আলোচিত ৮ শ্লোকের অর্থ এই, 
্রাহ্মণাৎ স্বামিনে। বৈশ্তকস্ায়াং ভাধ্যায়ামন্ব্াখ্যে পুত্র! জায়তে । এতেন মনোঃ 
পূর্ববকালাদারভ্য বহুকালপব্যস্তমন্বন্ঠো জায়তে ইতি নিশতিং তবতি। নিত্যপ্রবৃত্ুবন্তমান- 
কালার্থে জন্_লট-তে+জায়তে। এবং ত্রাঙ্গণাচ্ছ[রকন্তায়াং পত্র্যাং নিষাদোনাম পুত্র 
২৭ 


২১০ বৈদ্যপুরাবৃত্ত। 


মমুসংহিতা গ্রভৃতিতে প্রাঙ্গণ ক্ষত্রিক্স ও বৈশ্তের অন্ুলোমক্রমে ছন্ন পড়ী 
উক্ত হইয়াছে (৩৬) কিন্ত তন্মধ্যে ১০ অধ্যাক্ধের ৮৯ শ্লোকে মম্থ তিন পত্বীর 
সস্তান অর্থাৎ অ্ষ্ঠ, নিষাদ ও উগ্রের নাম এবং তাহাদের পিতামাতার বংশের 
পরিচয় মাত্র (৩৭) বলিয়াছেন । অবশিষ্ট তিন. গদ্দীর (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্তা, 
আতিয়ের বৈশ্ঠকন্তা, বৈশ্তের শুদ্রকন্ত। ভা'মু্যার ) গর্ভপ্র সন্তানের অর্থাৎ মূর্ধাভি- 
ফিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম, তাহাদিগের পিতৃমাত্বৃত্াস্ত কিছুই বলেন 
নাই। টীকাকা'র কুন্লুকভট্ট যাজ্ঞবন্ক্যসংহিতা হইতে মুর্ঘাভিষিক্ত, মাহিষা, ও 
করণেন্ নাম এবং তাহাদের ধর্মমাদি (বৃত্তাদি ) বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন 
(৩৮) কিন্তু তাহা যে মন্গুর উক্ত ৬ শ্রলোকের কথ! নর, তাহা! উপরে আমরা উক্ত 


উৎপদ্যতে। যতোহস্ত পূর্পূর্ব্বচনেষু বিবাহিতপতিপত্রীমন্বন্ধিনঃ পুত্র উত্তান্তৃতীয়েহপি 
্রাহ্মণক্ষতরিয়বৈষ্ঠানামানুলোম্যেন ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্ঠকন্ঠ শুদ্রকন্তা ভার্যযাপদিশ্ততে ; ততো- 
হম্বঠাদারভ্যাত্রাধ্যায়োক্তাঃ সর্বেহমুলোমজাঃ পুত্র। পতিপত্ীসস্তৃতা বেদিতব্যাঃ। যগ্যপ্যেষ 
ব্যাখা? ন কিয়েত অন্ত পূর্ব্ববচনে 'ধন্ম্যং বিষ্যাদিমং বিধিম্‌” ইতি যদুক্তম্‌ তদনর্থকং স্যাৎ। 
(৩৬) *শৃত্রব ভার্য্যাশু্ন্ত সা চ স্বা চ বিশ: স্মৃতে। 
তে চ ন্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্থস্তাশ্চ শ্া চাগ্রজন্মনঃ | ১৩।৮ ৩অ, মনুসং 

“অথ ত্রাঙ্গণস্ত বর্ণীনুকমেণ চতশে। ভার্্যা ভবস্তি। ১। ভিজ্রঃ ক্ষত্রিয়ন্ত ।২। দ্ধে 
বৈষ্তন্ত | ৩। একা! শূত্রন্ত ॥ ৪1” ২৪অ, বিষুসং। 

মহাভারতের অন্থুশাসনপর্ব্, যাজ্জবন্ষনংহিতা, ব্যাস, শহ্খ, উশনাঃ হারীত গৌতম প্রভৃতি 
সংহিতা, অগ্নিপুরাণ ১৫৪অ, গরুড়পুরাণ ৯৫ অ, দেখ । 

(৩৭) ব্রাঙ্গণাছৈশ্তকন্যায়ামন্বষ্টে। নাম জায়তে। 
এনবাদঃ শুদ্রকন্ায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮॥ 
ক্ষত্রিয়াচ্ছ্রকন্যায়াং ব্রুরাচারবিহারবান্‌ ( 
কষত্রশৃঞ্ঈবপুজত্তরুগ্রো। নাম প্রজীয়তে ॥৯॥ ১, মনুসং। 

(৩৮) 'ন্ত্রীঘিতি। আমচুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতীয়ান্ ভাধ্যান্থ দ্বিজাতিভির্য উৎপা- 
দিতাঃ পুত্রাঃ॥ যথা ব্রাহ্গণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈষ্ঠায়াং বৈশ্ঠেন শুন্রায়াং তান্‌ মাতু- 
হাঁনজাতীয়ত্বপোষেণ গছিতান্‌ ন তু পিতৃজাতীয়ান্‌ মন্থাদর আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণাৎ 
মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ (পতৃজাতিতে| নিকৃষ্ট! জ্ঞের়াঃ। এতেষাঞ্চ নামানি মূর্ধাবসিভ- 
মাহিষ্যকরণাখ্যানি যাজ্জবন্ধ্যাদিভিরুক্তানি। বৃত্তয়শ্চৈষামুশনসোক্তা2। হস্ত্যশ্বরথ শিক্ষ। অস্ত্র 
ধারণঞ্চ ষুর্ধীবসিক্তীনাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজী বনং শন্যরক্ষাচ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতিশুত্রাষা ধন- 
ধাস্তাঘ্যঙ্গত। ছুর্গান্তংপুররক্ষা। চ পারশবো গ্রকরণানামিতি । ৬। কুঃ। ১*অ, মনুসং। 


ব্রাহ্মণাংশ-__ পূর্ব । ২১১ 


শ্নোকসন্বন্ধে যাঁভা যাহা কহিয়াছি তাঁছাতেই বুঝিতে পারা যায়। অন্ুক্রমে 
ব্রাহ্মণাদির ছয় পত্ধী হয় ইহ! ঘখন ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন, (৩৯) নবমাধ্যায়ে 
তাহাদের গর্ভজ ছয় পুত্রেই দ্ায়তাগ ও অশোঁচ বিধিও কহিয়াছেন 'এবং 
১০অধ্যায়ের ৫1৬৭ শ্লোকে তাহাদের পিতৃজাতিত্বের বিধি ও ইতিহাস রহিয়াছে, 
তখন মনুর সময়ে উক্ত তিন পুব্র ছিল না বা তাহাদের নাম বুত্ত্যাদি বলিতে 
মনু ( অন্বষ্, নিষাদ, উগ্রের স্টার বলিতে ) ভুলিয়া শিয়াছেন, ইহ| নিতান্তই 
অসম্ভব । অতএব নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে. মনুসংহিত'র ১০ অধ্যায়ের 
৭ শ্লোকের পরে ও ৮ শ্বোকের পূর্বে এবং পরে এমন কতকগুলিন শ্লোক ৪ ছিল, 
যাহাতে মূর্দাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম বৃত্তাদিও উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহাতে অনুলোমপুত্রগণের পিতৃজাতিত্ব ও পৈতৃক বন্তাদ্দির বিধি এবং 
ইতিহাস আরও পরিষ্কাররূপে থাকায় খী শ্লোকগুলিন মনুসংহিতাঁ হইতে পরি. 
ত্যক্ত হইয়াছে (8০)। সত্য কিছুতেই গোপন থাকিবার নহে, অতএব সর্বা- 


(৩৯) ৩৬টীকা দেখ । র্ 

(৭৮ মন্তুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারের। উক্ত সংহিতা ৫1৬।৭ প্রভৃতি গ্েকের প্রকৃতার্থ 
গোপন করত যেবধপ অন্থায় ন্যাপ! করিয়া অন্ুলোমজ সন্তান মৃদ্ধীভিষিক্ত অন্বষ্ঠট মাচিষ্য 
উপ্রকরণাদিকে শিতৃজাতিচা্ করিয়াছেন, তাহাতে উপরি উক্ত কথা আমরা না বলিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। যাজ্জনন্কা গৌতম প্রভৃতি মসুর পরবর্তিগণ মুর্ধীভিষিদ্ত প্রভৃতির 
নাম ও বৃত্তি বলিয়াছেন, কিন্তু মন্ত্র বলেন নাই ইহা! কে বিশ্বাস করিতে পারে? মনুসংহিত'র 
ভাষ্য টাকাকারদিগের এবং বৃহুদ্বপ্নপুরাণকার প্রভৃতির লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত ফরিয়া উপলব্ধি 
হয় যে, এই কলিধুগের অর্গাৎ অদ্য হইতে সমর বৎসরের মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণকন্তা পত্রীর 
সন্তান ব্রাঙ্গণগণ অযথ। পাত্ডিত্যবলে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন ও ব্রাঙ্গণর্দদি দ্বিজ- . 
গণের অন্ুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান ব্রাঙ্মণাদির জাতি ধর্শা বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছেন । এ অবস্থায় মনু সংহিতা! প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রের কলেবরও যে অক্ষুণ্ন নাই, উল্লিখিত 
স্বার্থপরতাহেতু যে সকল শাস্ত্বেরই কোন কোন স্থল পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্কুল প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমানের! কিছুতেই অস্বীকীর করিবেন না জমদগ্নি ও ভরদ্বাজগোত্রীয় 
্রাহ্মণের মুদ্ধণতিবিক্ত ব্রাহ্মণ । বর্তমানযুগেও ইভাদের সন্তানগণ ত্রাঙ্মণ এবং যজন যাঁজ- 
নাদি ষট.কর্মই তাহাদের ধন্দ্দ। এ অবস্থায় উশনঃসংহিতায় যে কেবল হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষাই 
মদ্ধীভিষিক্তের ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পায় যে অন্ুলোমজ মুদ্ধাভিষিক্ত অন্বট্টা- 
দির যজন যাঁজনাদি বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোকগুলিড। মনুসংহিতা। হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 


২১২, বৈদ্যপুরাবৃত্ত 


পেক্খণ প্রাচীন ও প্রামাণ্য বেদেরই পরবর্তী মন্ুসংহিত। দ্বারা এখনও সপ্রমাগ 
হইতেছে যে, অসবষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুক্ ব্রাহ্মণজাতি । 

অন্ুলোমবিবাহো ৎপন্ন মূর্ধাবসিক্ত অন্থ্ঠ মাহিষ্য ও করণাদি যে তাছাদিগের 
পিতৃজাতি, উপরে মনুসংহিতাঁর প্রমাণ হইতে তাহা পরিস্ফট হইল) সম্প্রতি, 
অন্ান্ত স্থৃতি আর পুরাণ শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা অন্ষ্ঠ যে ্রাহ্মণজাতি, বর্তমান 
্রাহ্মণগণের মধ্যে যে মুদ্ধীবসিক্ত আর অহষ্ঠ ব্রাহ্মণের বংশরূপ ব্রাহ্মণগণ 
আছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। মূদ্ীবসিক্ত, অবষ্ঠ প্রতৃতিকে মাতৃাতি 
করিব,র অভিপ্রায়ে মন্থভাষাকার বিঞুসংঠিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিকা- 
ছেন। যথা... 

| প্অন্ুলোমান্্র মাত র্ণাঃ 15 
অর্থাৎ অন্ুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্র তাহাদের মাতজাতি ৷ 


অশ্বন্ঠমাত! রাক্গণজাতি 'প্রকরণে যখন সাবাস্ত হইয়াছে যে, ব্রাঙ্গণাদির 
অন্থলোমবিবাঁহিতা পত্রীগণ ব্রাহ্মণজাতি, ( তাহাদের.পতির জাত্তি ) তখন উক্ত 
মাতৃজাতির অর্থ৭ পিতৃজান্তিউ হইতেছে । অনষ্টমাতা ব্রাক্ষণজাতি, কিন্ত তৎ- 
গর্ভজ সম্থান তন্মাতার পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্ঠ, এট কথা কি প্রকারে সতা বলির 
স্বীকার কর! যাইতে পারে ? মহর্ষি নিঞু এই অর্থে অবশ্যই অন্রলোমজ পুর- 
দ্িগকে মাতৃবর্ণ বলেন নাঈ, যদি বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মন্তুবিরুদ্ধ বলিষা 
প্রাচীন আর্ধযসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই বুঝিতে হইবে (৪১)। মঙ্র্ধি বিষুঃ অন্ত 
লোম (অসবর্ণ ),বিবাহের বিধি দিয়াছেন এবং তিনি মনুসংতিতাও জানিতেন । 
“ত্রাহ্মণন্তান্তপূর্ব্বেণ চতজ্ত যদি স্িয়ঃ | 
তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়" বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥ 
ত্রযশং দায়াদ্ধরেছিপ্রো দ্বাবংশো ক্ষতিয়াস্থতঃ | 
বৈগ্াজঃ সাদ্ধ'মেবাংশমংশ শূদ্রান্থতো হরেং ॥ ১৫১ ॥  ৯অ, মনুসং । 
মহাভারতীয় অন্বশাসনপর্বের ৪৭অ, ও অন্থান্য স্মৃতি পুরাণ দেখ। 
(৪১) “বেদার্ধোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্‌। 
মন্বর্থবিপরীতা য। সা সম্মতি প্রশস্ততে 1” বৃহস্পতিসং 


উ্বাহতব ও বিছ্টাল।গর€ৃ৩ বিধবাবিবাহ পুস্থকধৃ্ 1 


ব্রাঙ্গণাৎশ-_ পূর্বখণ্ড। ২১৩ 


প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি মন্ুরই অনুবাদ কহিয়াছেন (৪২)। মন্থুর প্রতিবাদ 
করিবার ত্াছার কোন কারণ দেখা যায় না। মন যাহাদ্দিগকে পিতৃজাতি 
বলিক়াছেন, বিষু তাহাদিগকে মাতৃজাতি বলিবেন কেন? যদি বল, 
“সমান বর্ণান্ু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবস্তি। ১। 
অন্ুলোমান্ু মাতৃবর্ণাঃ। ২৮ ১৬ম, বিষ্ণুসংহিতা । 
সমানবর্ণে উৎপন্ন পত্বীতে জাত পুত্রগণ সবর্ণ ও অনুলোম! € অসবর্ধণে ) উৎপন্না 
পত়ীতে জাত পুত্রের মাতৃবর্ণ হইয়া! থাকে । রি 
এই কথ। যখন বিষুঃ বলিয়াছেন, তখন মাতৃবর্ণের অর্থ আর কি গ্রিকারে 
পিতৃবর্ণ হইবে? বিঞ্্ুর এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহসা মনে উদয় 
তয় যে, তিনি পিতৃজাতি অথে মাতৃজাতি বলেন নাই। তাহাদিগের মাতার 
পিতৃজাঁতি অর্থে ই বলিয়াছেন । কিন্তু অন্ুলোমবিবাহিতা ভাধ্যাগণ যে, বিবাঁ- 
সংস্কার দ্বারা তাহাদিগের পতির জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন তৎসম্বন্ধে 
বিষ্ণ,সংহিতায় স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও বিষ, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথ! 
বলেন নাঁই, সুতরাং বুঝিতে হুঈবে, মন্কু গুভৃতি শাস্্বকারদিগের সঙ্গে তিনি 
উক্ত বিধি ও রীতি বিষয়ে একবাঁক্য ছিলেন । উক্ত বিধিতে সম্মত থাঁকিলেই 
তিনি অনুলোমবিবাহোতপন্ন পুব্রগণকে তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি ( বৈশ্ঠ- 
শ্রেণী ) অথে মাতৃক্লাতি বলিতে পারেন না। বিশেষ মাতৃবর্ণের অর্থ মাতার 
(6৪২) বিষুঃসংহিতা ২৪অ, দেখ 1 পূর্ধধে অনেক স্থলেই এই প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে। 
অনুলোমবিবাহোৎপন্ সম্তানদিগের সম্বন্ধে মনূর ভাষা ও চীকাকারদিগের ভাবের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিলে বিষুণনংহিতার “পিতৃবর্ণাঃ” “মাতৃবর্ণা?” হওয়াও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় ন|। 
যাহা হউক, বিষুঃ যদি বৈশ্ঠাবর্ণার্থে ই “মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মন্ুবিরুদ্ধ বলিয়া 
প্রাচীন আর্ধসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই বুঝিতে হইবে | 
“সর্ববর্ণেষু তুল্যঃস্থ পত্বীঘ ক্ষতযোনিষু ॥ , 
আমুলোমোন সম্তৃতা জাত্যাজ্েয়াস্তএব তে ॥৫ ॥ ১*অ মন্ুসং। 
এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্তী ৬৭ শ্লোকের দ্বারা মন্্ অন্কুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি 
ৰলিয়াছেন, বিষুঃ যদি মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া! থাকেন, তাহা! হইলে বিষ্র বিধি মনু 
বিরুদ্ধ হইতেছে । এ ষুগাপেক্ষায় প্রাচীন কালে ষে মনুর সমধিক মান্য ছিল, তাহা ৪১টীকা- 
ধৃত বুহম্পতিবচনেই বুঝিতে পারা ষাঁয়। বিঞুর উক্ত বিধি প্রাচীন আর্ধ্যসমাজে স্থানপ্রপ্ত 
হয় নাই তাহা বণা। বাহুল্য । 


২১৪ বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্তজাতি হইতে পারে না, কারণ উক্ত পুঞ্গণের মাতৃগণ বিবা- 
হের দ্বারা বৈশবশ্রেণী হইতে শিচাতা হইয়া! তাহাদের স্বামীর জাতি হইতেন। 
এনপ স্থলে সমানবর্ণোৎপন্না ( তুল্যশ্রেণীতে জাত! ) পত্বীর গর্ভজ পুত্রদিগকে 
সবর্ণ বলিয়। অনুলোমা পত্বীতে জাত পুত্রগণকে মাতৃজাতি বলিলেও যে, পিতৃ- 
জাঁতিই বলা তয়, তাঁহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নিম়লিখিত হেতুতেও 
আমাদিগের উপরি উক্ত অর্থই সত্য বলিয়। নির্ণীত হইতেছে । 

” প্রাটীনকালের দ্বিজগণ যে শৃদ্রকন্ঠাদিগকে বিবাহ করিতেন, তৎসম্প্কীয় 
শান্্রীর বিধি ও ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কোন 
কালেই ( মন্ুর সময় হইতে মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত ) অন্থলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদি 
দ্বিজগণের দ্বিগকন্া! বিবাহের ন্তায় শূদ্রকন্ত1! বিবাহ অনিন্দিত ছিল না। মন্ধু 
শুদ্রাবিবাহের যেমন বিধি দিয়াছেন, তেমনি নিন্দাও করিয়াছেন (৪৩)। 
অন্ান্ত শান্্কারদিগের মধ্যেও অনেকেই শুদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা 
করিয়াছেন, অনেকে বিধিই দেন নাই (88)। মনুসংহিতার আলোচনা! করিলে 
বুঝিতে পারা যাক্স যে, কেবল তৎকালেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শুদ্রকন্াবিবাহে 





(৪৩) শৃদ্েব ভাষ্য! শৃল্রস্ত সা চ স্ব চ বিশঃ ম্মতে। 
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্থান্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ৯৩ ॥ 


ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপগ্যপি হি তিষ্ঠতো2। 
কম্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শৃদ্রা। ভাষেযোপদিস্তাতে ॥ ১৪ ॥ 


হীন্জাতিস্ত্িয়ং মোহাছুদ্বহত্তো ছ্বিজাতয়2। 
৮ কুলান্যেব নয়স্ত্যাশড সসমভান।নি শুদ্রতাম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


শুত্রাবেদী পতত্যত্রেরুতখ্যতনয়হ্ চ। 
শোঁনকন্ত স্থতোৎপত্য। তদপত্যতয়! ভূগোঃ ॥ ১৬ 1 ৩অঃ মনুসং। 


দ্বিজস্ত ভার্ধ্যা শুদ্রা তু ধর্মার্ধে ন ভবেৎ কচিৎ। 
রতার্থমেব স৷ তন্ত রাগান্ধস্য প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥ ৬াণ শ্লোক দেখ। 
২৬অ, বিষুনংহিতা | 


(98) মনুস:, বিঞুসও। ব্যাসসংহিতায় শৃদ্রাবিবাহের বিধি আছে। শঙ্খ প্রভৃতি ংহিতাষ 
নাই ॥ 


ব্রালণাৎশ--পূর্বখণ্ড । ২১৫ 


মনতপ্রযুক্ত হইত (৪৫)। পরবর্তী শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি 
জন্মে যে, মহাভারতের কাল অর্থাৎ কলিযুগের প্রথম পর্যাস্ত (৪৬) ব্রাঙ্মণাদির 
শৃদ্রকন্তাবিবাহে কচিৎ মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, কচিৎ হইত ন। (৪৭)। এমতাবস্থায় 
শৃদ্রা স্ত্রী বিবাহসংস্কার হইতে মন্থর সমকালে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি গোত্র 
সকলে প্রাপ্ত হইলেও তৎপরে সর্বত্র সকলে প্রাপ্ত হইতেন ন।। দ্বিজ্কগ্ভাগণ 
বিবাহকালে মন্ত্রযাগা(দ সংস্কার কর্তৃক সকল লময়ে সকলেই পতির জাতি গোত্র 
প্রাপ্ত হইতেন। স্তরাং বিষু উক্ত উভয় অর্থেই “অঙগুলোমাহু মাতৃবর্ণ।&৮ 
বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে । দেখ, সমন্ত্রক বিবাহ দ্বার! যে সকল অনুলোম! শত্রী 
পতির জাত (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, তাহার! ব্রাহ্ষণজাতি হওয়াতে তাহা 
দিগের সন্তানগণকে পিতৃজাতি না বলিয়া! মাতৃজাতি বলিলেই প্রকৃতপক্ষে 
পিতৃজাতি এবং যে সকল শুদ্রকন্তার অন্ুলোমবিবাহে মন্ত্প্রযুক্ত হইত না 
তাহারা তাহাদের পিতৃক্রপতিই (শুদ্রাই ) থাকিতেন, পতির জাতি গোত্রাদি 
প্রাপ্ত হইতেন না; তাহাদিগের সন্তানগণকেও মাতৃজাতিই বল! হইল। 
তৎকালের সমাজের এই উভর়বিধ বিধি ও রীতি প্রত্তক্ষ করিয়াই যে মহষি 
বিষণ, উপরি উক্ত উভয়ার্থে "অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন, তাহ! কিছু- 
তেই অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত বচন ও মহা- 
ভারতীয় অনুশাসন পর্বের প্রমাণ দ্বারা আমাদের এই কথা সগ্রমাণ 
হইতেছে (৪৮)। 





(৪৫) পাণিগ্রহণসংস্কীর? সবর্ণাস্থপদিশ্যাতে । 
অসবর্ণীশ্বয়ং জ্ঞেয়ে। বিধিরুদ্বাহকশ্াণি ॥ ৪৩ ॥ 
শর: ক্ষত্িয়য়। আহা; প্রতোদে। বৈশ্ঠাকন্যয়।। 


বসনসা দশ! গ্রাহ্থ। শুপ্রয়োৎবৃষ্টবেদসে ॥ ৪৪ ॥ ৩অ, মমুসং | 
নর অন্বন্টমাতা ব্রাঙ্মণজাঁতি অধ্যায় দেখ। 


(৪৬) অন্বস্ঠমাতা ত্রাক্গণজাঁতি অধ্যায়ের ৩৭ চীকা দেখ । 
(৪৭) প্র অধ্যায় এ টীকা দেখ। 
(৪৮) ত্রিষু বর্ণেষু পত্রীষু ব্রাক্মণাদ্ত্রাঙ্গণে। ভবেৎ। ইত্যাদি। 
ব্রাঙ্গণ্যাং ব্রান্দণাজ্জাতো। ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ম্‌। 
ক্ষতরিষায়াং তখৈবস্যাদ্ৈশ্ায়ামপি চৈব ছি ॥ ইত্যাদি 
৪৭ম, অনুশীসনপর্যব, মহাভারত। 





২১৬ বৈদ্যপুরার্ভ । 


"্বিপ্রবৎ বিগ্রবিশ্নান্ু কষত্রবিষ্নান্থ ক্ষত্রযৎ। 
জাতকণ্মাণি কুব্দীত বৈশ্ঠবিল্লান্থ বৈশ্তাবৎ ॥ ৭ ॥ 
বৈশ্থক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শৃড্রবিশ্লান্থ শুদ্রবৎ। 
অধমাদুত্বমায়াস্ত জাতঃ শুত্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥৮ 
১অ, ব্যামসংহিত। | 


্রাঙ্মণকর্তৃক বিবাহিত ব্রাঙ্গণক্ষব্রিয়বৈপ্ঠকন্া পত্ঠীতে জাত পুত্রগণের জাত- 
কণ্ধাদি সংস্কার ব্রাহ্মণবৎ, ক্ষত্রিয়কর্তৃক স্বীয় বিবাছিত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্তাতে 
জার্ত পুত্রগণের জাতকর্পমাছি ক্ষত্রিরব, বৈশ/কর্তৃক স্বীয় বিবাহিতা৷ বৈশ্যকন্াতে 
জাত পুত্রদিগের জাতকম্মাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করিবে। আর বৈশা ক্ষত্রিয় ও 
ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয্প অমন্ত্র (৪৯) বিবাহিত শৃদ্রকন্তাতে ও শৃদ্রকর্তৃক বিষাছিতা৷ 
শুত্রাতে জাত সন্তানের জাতকণ্মা্দি শুদ্রবৎ করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে 
উত্তম জাতীয় কন্তাতে জাত পুত্র শুদ্র হইতেও অধম বলির! পরিগণিত হয়। 


উচ়ায়াং ছি সবর্ণাপ্লামনযাং বা কামমুদ্ধহেৎ। 
তন্তামুৎপাদ্দিতঃ পুত্রো। ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০ ॥ 


এখানে দেখা যায় যে, মহাভারতকার ব্রাহ্মণের শুত্র। পত্বীর গর্ভজাত সন্তানকে ব্রাঙ্গণ 
বলিতেছেন না1 কেন বলিতেছেন ন। £ ইহার উত্তর অধশ্যই বলিতে হইখে তাহার সম- 
কালে শুদ্রাবিবাহে সর্বত্র মন্তপ্যুক্ত হইত ন।। দ্বিজকন্াদিগের বিবাহে সব্ধত্রই মন্প্রযুক্ত 
হইত ও ঠাহার। সকলেই স্বামীর জাতি হইতেন তাহা বচনের “অসংশয়ম্” বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় । লৃতরাং তাহাদের সম্ভানগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যকন্াপত্ীর 
সভ্ভানেরাও নিশ্চয়ই ত্রাক্গণ হইতেন উহ দ্বার! পরিশ্ষ.ট হইতেছে । মহাভারতের সমকালে 
অন্বস্তগণ যে ব্রাক্ষণজাতি বলিয়। সর্বত্র পরিচিত ছিলেন তাহা উদ্ধত মহাতারতীয় বচনের . 
*অসংশয়ম্” বাক্য দ্বার নিঃশংসয় প্রমাণীকৃত হইতেছে । 

৪৯) পচতজো। বিহিতা ভাধ্যা তরাহ্মণস্য পিতামহ। 
ত্রাঙ্মণী ক্ষত্রিয় বৈশ্য। শুড1 চ রতিমিচ্ছতঃ |” 
অনুশাসনপব্ধ মহাভারত । 

মহাভারতীর ব্যাসবচনে "রতিমিচ্ছতঃ* থাকায় অমন্ত্র বল! হইল | ব্যাস মহাভারতীয় 
বচনে তিন বর্পোৎপন্ন। পত্থীতে ব্রাক্ষণ হয় বলিয়াছেন। বিপ্রবিন্নার অর্থ ত্রাঙ্গণের ত্রাক্গণ 
ক্মতিয্ বৈশ)কম্তাপত্বী করা গেল। 


ব্রাঙ্গণাংশ- পূর্নাখণ্ড। ৯১১৭ 


উদ্বহেৎ ক্ষত্রিষাং বিগ্রো বৈণ্যাঞ্চ ৃত্রিয়ো বিশ।ম্‌। 
স তু শৃদাং দিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পুর্রববর্ণজামূ॥ ১১ (৫০) 
রর ২, বামনংঠিতা। 
সবর্ণে উৎপন্ন পন্রী বর্তমানে ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ সগ্তানাদি কামনাঞ্তে 
অসবর্ণে উৎপন্ন কনাকে বিবাহ করিবে। তাহাতে উৎপন্ন পুত্র কিছুতেই 
সবর্ণোৎপন্ন! পত্তীতে জাত পুত্র হইতে হীন হইবে না। ব্রাহ্মণ শাজিয়,ও-বৈশ্া, 
কন্তাকে ও ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠকন্াকে এবং ইঞারা ক্ষচিৎ শূত্রকন্তাতকও বিবাহ 
করিবেন কিন্ু হীনবণীয় পুরুষ কখনই উচ্চবণার্যা কন্তাকে বিবাহ ক'রি- 


বেন না। 

বিষুসংহিতাতেও দ্বিজগণের সম্বন্ধে শুদ্রকণ্তা ধর্মপতী হয় না বলিদা 
উক্ত হইয়াছে (৫১)। মহর্ষি নিষুঃ যেমন মগ্ুৰ পরবর্তী তেমনি সংহিতা-ও- 
মহাঁভারতকর্ভা বাসকে ও বিষ্ণুর পরবর্তী বলিতে হইবে (৫২)। এমতাবস্থায় 

(৫০) মন্থুসংহিতভার » অধ্যায়ের ২১১৩ ২৪।২৫ শ্রোকে দেগ। মায় যে, অন্গমাল! শরজগী 
প্রভৃতি শৃর্রকন্ঠ:ও বান্ধণ ক্ষতিয়ের সহিত বিপাতিত। হঠয়া প্রাঙ্গণ ও ক্ষনিধের আ্বাতি হ্যা, 
ছিলেন । মহাভারত-গ হরিবংশ-পাঠেও জান! মায়, ব্রেচ্ছজ।ঙায় কন্যা! শুকীর গড়ে শুক 
দেবের জন্ম হয় । ধাঁবরকন্যা সতযবন্তীর ( মৎস্যগন্গী?) গে কৃকদৈপায়ন বামসেরও জন্ম। 
চার! সকলেই ব্রাহ্মণ । তৎপরে শাগ্তনর সাহত স্ঠটবতীর বিবাহ হয়ঃ তাহ'তে বিচিত্র 
বীধ, ও চিত্রান্্দ এছুহ ক্বতিয়ই উৎপন্ন হন ভইতে বুঝ! মায় ঘে, শুদকল্যাগসে অবাং 
রূপণািযুক্ত। পৃদ্ধাবিবাহেও মহাভারতের কালে মন্বপ্রঘুক্ত হত ও শুদ্বকষ্াগণও তাহাদের 
ব।প্ষণাদি শ্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন এব: তাউাদের গঙজাত সন্গানগণ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ 
বৈশা হতেন তাহা বলা নাভিলা। 

(৫১) দ্বিজস্ত শুষ্রা ভাষ্য তু ধশ্মাথে ন ভবেৎ কচিৎ। ণ 
রত্যর্থমেব সা শস্য রগাপস্ত প্রকীর্তিত। 5৫7. ২৬আ। বিষ,স:। 

ধর্মার্থে না হঈলেই তাহাতে মন্বপ্রযুত হয় নাই বুঝিতে হইবে | যেহেতু মন্প্রযুক্ত! 
বিবাহিতাকে ধর্মার্থ না বলিয়! কেবল রত্যর্থ বল। বাইাতে পারে না। অতএব বিঞ্চুর মতে 
বান্ণা্ির শুদ্রকন্যা অমস্থ! পত্তী বলিয়! স্বামীর জাতি হইতেন না শূদ্রজাতিই থাকিতেন | 
শুদ্রকন্ঠার পত্বী পিতৃঙ্গাতি নহে এই কথাটী প্রচার করিবার উদ্দেষ্ঠেঃ বিষুঃ “মাতৃবর্ণাঃ” 
বলিয়াছেন । 

(৭৯) প্অগাতে| হিমশৈলা গ্রে দেবদারুবনালয়ে ? 
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ন বয় পুর। ॥ 
২৮ 


২১৮ বৈদাপুরারত্ত । 


ইছাও বুঝিতে হইবে, ব্যাস মন্থুসংহিতা ও বিষুসংহিতা জানিতেন, ঠিনি 
জানিনা শুনিয়াই অর্থাৎ, মনু প্রভৃতির দ্বিগণের শৃন্র1-বিবাহের নিন্দা ও 
তন্বেতুক তৎকাঁলীর সমাজের“রীতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উপারউক্ত বিধি প্রদান 
করিয়াছেন (৫৩)। বিষ্ণুর পরবন্তী মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যখন ব্রাক্মণাদির 
শুড্রা পত্তীর সন্তান ব্যতীত দ্বিজকন্াপত্বীমাত্রের পুত্রদিগকেই পিতৃজাতি বলিয়া 
হেন, তখন বিষুসংহিতার মাতৃবর্ণার অথথ যে পুকব্বোস্ত প্রকারে প্পিতৃবর্ণা” 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। 
হিষ্ু সংহিতায় আপত্তি খাণ্ডত হইল। মন্ুসংঠিতায়-১০ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে র 

ভাষ্য টীকাতে অন্বষ্ঠের পিতৃজাতিবিষয়ে ভাষ্য-টাকাকার যে অন্তান্ত আপত্তি 
করিয়াছেন, সম্প্রতি তৎসমুদায়ের অসারতা গর শিও হইতেছে । ভাষ্যকার 
যাল্জবন্থ্য হইতে উদ্ধত করিরাছেন, 

বরণ: সবর্ণান্থ জায়স্ে বৈ স্বজাতয়ঃ। 

অনিন্দোযু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তান বনদ্ধনাঃ॥ ৯৭ । 

১ অঃ, মাঁজ্ঞকন্ক। সং। 


মাচুষাণাং হিতং ধশ্মং বর্তমানে কলৌধুগে। 


শোঁচাচারং বখাবচ্চ বদ সত্যবতীস্বত ॥ ১৭্ব, পরাশরসংহিত 
(পিদাসাগর ধু), 


এই প্রমাণ দ্বার! আমর! মহাভ।রতরচন্িতা ব্যাসকে এই কলিমুগে দেখতেছি অহঞএৰ 
ব্যান থে বিষুর পরবর্ত তাহাতে সন্দেহ খাকিতেছে না । 
(৫৩) “চত্রো। বিবাহিত! ভার্ষা। ব্রাঙ্মণন্ত পিতামহ | 
ব্রাহ্মণ ক্ষতিয়] বৈশ্া শু ৯ রতিিচ্ছতঃ ॥ 


হু বং 5৭অ; অন্ুশ1সনপর্বব, মহাভারত । 
ত্রিষু বর্ণেষু পত্তীযু ব্রাহ্মণাদ্ব্রাদ্ধণে। ভবেৎ। ইত্যাদি । 
| অনুশাসনপব্ল, 


৪৪ অধ্যঠুয়ে বলিয়াছেন,-- 
শতিজে। ভাখ্য। রাক্মণন্ত দ্বে ভাষ্য ক্ষতিয়স্ত চ। 


বৈষ্ঠঃ স্বজাত্যা" বিন্বেত ভাম্বপত্্যং সং পিতুং ॥ ৯ হ। 
ইহাঁতেই বুঝিতে পার। যায় যে, ব্যাসের সমকালেও ব্রাদ্ষণাঁধির ছ্বিজকন্ত।পত্বীতে জাত 
পুত্রগণ নিরাঁপত্তিতে প্তৃজাতি হইতেন এবং শদরাগতরীর সং মস্তানগণের প্রায় সব্বত্রই মাতৃজ্জাতি 


ন্র্থাৎ শুদ্রজাতি হবার রীতি ছিল । 


ব্রাহ্মণাংশ__পূর্বধণড | ২১৯ 


এ বনের অর্থ এই-_. 


খাহ্মণ ক্ষত্রির বৈশ্ত শৃর্রের সবর্ণ আঁর অনিন্দা অর্থাৎ, অনুলোম বিবাতিতা! 

পত্ধী সকলেতে ব্রাহ্গণাদি স্বামী কর্তৃক শ্বজাতি, স্্থানবর্দধন পুর সকল উৎপন্ন 
হইয়া গাকে। | 

ভাষাকার বলিয়াছেন, উদ্ধ ত যাঞ্সবন্কাবচনের গ্রথমার্ধ স্বজাতিতে উৎপন্ন 
ভার্ধার স্বজাতি ও দ্বিতীয়ার্দে ব্রাঙ্মাদি অনিন্দিত বিবাভচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন 
পুরদিগকে লক্ষা করে (৫৪), সুতরাং স্বজাতীয়! পত়ীনে স্বজাতি তয় সযাজ্ঞবন্কোর 
এই মত। টীকাঁকার বলিয়াছেন, স্বজাতীয়াতে স্বজাতি ভয়, যাঁজ্ঞবন্ধ। এই কা 
বলিয়া পরে 'বিবাহিতাতে এই বিধি? বলাতে স্বগত্বীতে [ন্বীয় বিবাতিজা ্রীতে) 
স্বজাতি হয়, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন (৫৫)। ভাঁষ্যকাঁর এখানে ফাঁজবন্কা সংতি- 
তার ৯০ শ্রেক ও টীকাকার ৯০ শ্রোকের গ্রথমা্ধ এং ৯২ শ্লোকের শেষার্দের 
শেষাংশ উদ্ধৃত কবিয়াছেন । মচর্ধবি যাজ্ঞবক্কা উত্াব পুর্ববননী ৫১ হইতে ৮৯ 
শ্লোক পর্যাস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় নোশোস স্বজান্তিচ্ছে ও ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে ক্গতিয়, 
বৈশ্তা, শর, বর্ণে, এবং ক্ষত্রিয়ের অন্তলোম কষে টৈশ্ত ও শৃদ্র বর্ণে, নৈশ্তের ফেবল 
শর বর্ণে বিলাতেব বিধি. সবর্ণ। মাল ান্গালাম1 পত়ী সহ ব্রাহ্গণদিগকে ধর্ম 
কার্গা কবিবাব বিধি প্রদান করিয়াছেন। আব ৫৮ হইতে ৬০ শেক পর্ষান্ত বান্ধ, 
ৈল, আর্য ১৪ পঙাপতা বিবাহই রাঁছপাদিব পাঙ্ষ বিজি কতিয়াছেন । ভাষা, 
টাকাকা?রল উদ্ধত ৯০ লোকের তলানতিত পরে ৯১। ১২ শ্রোকেই অন্গুলোম 
বিবাতোঁৎপন্ন সম্তনি মুর্দীভিমিক অঙ্াদিল নাম ও জীতাদাগের পিত। মাতার 
বংশের পবিচষ দিয়াছেন ও ব্রাঙ্গণাদির গবিবাতিতা লীতে এই বিধি” তাই 

(৫দ) আ.দো সান্ধেন জাতিলক্ষাতে উত্তরেণ হি বাক্ষাদিবিবীহজাতানীং সম্তান- 
সচন।ৎ 1৮৫1 মে ১০আ, মন্ুসং । 

বঙ্গবাসী ধেদে সুদিঠ, মীম পঞ্চানন তর্কবর়ু কৃ যখজ্বান্কোর উত্ত* ৯৩ শ্রোকের 
অনুবাদ দেখ। 

(৫৫ শযাজ্ঞবন্থেবোপি 'সবর্ণেত্যঃ সবর্ণানু জায়ন্তে বৈ স্বজাতষঃ 1 উতাভিধায় 'বিশ্বান্থে 
বিধি ম্বৃত হতি আ্রব।ণ: ন্বপত্ণাৎপাদিতত্তৈব প্রাক্মণাদিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। ৫1” কু)। 

১*অ, মনুলং। 


খলিষ্াছেন, (৬1 (এমতাবস্থায়: ভাষ্যকার কাকার বে অর্থ পুরো 
ভাহ। সত হইলে, অর্থাৎ কেবল সবর্ণে উৎপন্ন প্ীতে সবঙ্গাতি হইলে, মাঞ- 

বান্ধা তাঁঙ্থার' (৯১। ৯২ স্নেক) কথিত অন্থলেঃম বিবাছোৎপন্ পুত্রগণেক, 
ওব্রাদ্াদি অনিন্দিত বিবাহো ৎপন্ন পুত্রগণের জাতি নির্ণর কোথায় করিলেন ? 
তিনি বর্ণে অসবর্ণে উৎপন্না, পডীতে জাত পুত্রগণের সময় বিধি ও বৃ্তাত্ত 
বিয়া, :কেষহা সবর্ণে উৎপর়! ভার্যাতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়করত 
নীরব হইলেন, এ কথ! কে বিশ্বাস; করিতে পারে? ইহাতেই গরিবাক্ত হয় 
ফে:.যাজ্ব্ধা ব্রাঙ্মাদি অনা্মিত বিবাহার্থে 'অনিন্মোধু বিবাছেষু, ধলেন 
নাই; সধর্ণ ও অন্ুলৌমবিবাঁহকে লক্ষ্য করিয়। উহ! বলিয়াছেন । শাস্ত্রোস্ত এই 


৪৪ শতিজ্রো বর্ণামুপুর্ষেণ ছে তঁথকা যথাকমম্‌। 
" জ্রাঙ্গণক্ষব্রিয়বিশাং ভার্ম্যা স্বা শৃত্রজদ্মনঃ | ৫৭ | 
৫৮৫৯৬০1৬১৩২ প্লোক দেখ । 
অত্যামন্তাং সা ধর্দকার্যাং ন কারয়ে। 
সবর্ণান্ বিধো ধর্টে জো্উয়। ন বিনেতরাঠ ॥ ৮৮ | 
অবর্ণেভ্যঃ সবর্ণান্থ জায়স্তে বৈ স্বজাতয়ঃ| 
অনিঙ্দোষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবন্ধ/নাঃ ॥৯॥ 
বিপ্রাস্মদ্ব্ণীভিষিক্তোহি ক্ষতরিয়ায়াং বিশঃ স্রিয়াম্‌। 
অন্বষ্ঠে। নিষাদ: শৃত্র্যাং জাতঃ পাঁরশবঃ স্বতঃ | ৯১7 € 
বৈস্তাশৃত্রযোস্ত রাজন্তাৎ মাহিয্যোথ্ হুতৌ শ্মৃতো। 
ও বৈষ্তাত্ব, শুন্র্যাং করণ: বিশ্নান্থেষ বিধিঃ স্মতঃ |৯২| ১অ, খাঁজ্ঞরক্ষাসং। 
বাজ্ঞবন্ধ্য ৫৬ শ্লোকে দ্বিজগণের ুপ্রকন্ঠাবিবাহে অমত প্রকাশ করিগাছেন। ইহাতে 
হ৭ লোকের *আনুপূর্বেণ” বাকোর কেছ ত্রাঙ্গণাদিবর্দামুফমে অর্থ করিতে পারেন, কিন্ত 
" ৫৩1৫৪)৫৫ প্লোক প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্টের সবর্ণ বিবাঁছের বিধি দেওয়াতে ৫৭ গ্লৌোকের 
'"আনুপূর্ব্র্খ” পদের অর্থ নিশ্চয়ই 'আনুলোমোন” (ক্ষতিয়বর্ণান্বকমেণ ) হইবে | নচেৎ 
স্থিরুক্ষি দৌষ খটে। মন্গু যেমন ব্রান্গণাঁদির শুষ্র। বিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, 
যাঁজবক্ষোক্ত সঅ, ৫৬ ক্লোকের অর্থ তাহাই। তবে যে ১অধ্যায়ের ৬২ লোকে ব্রাহ্মণ 
তির বৈশ্বের শুর্দাবেদনের বিধি উক্ত হয় নাই, তাহাতে দোষ হয় না এই জন্য যে, উক্ত বচন 
ফেল সবর্গাবেদন ও ব্রাক্গণের ক্ষত্রিয়কন্য। বৈশ্তকন্া। বিবাহ বিষয়েই ; উহাতে ক্ষত্রিয়ের 
বৈষ্ঠফত্যাবেদনের বিধিও উক্ত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাহা মনু প্রভৃতি অর্ঠান্ত 
মংহিভাঁর বিছরি অনুশ সনে হইবে। যাজ্ঞবন্ধ্ের এই মত। | 


স্রান্াাহশ _ পুর্ব । |... ৯২১ 


উর প্রকার, বাই অনিন্িত অর্থাৎ ্াঙ্মাদি অনি্িত বিশ্ব বারা 
সম্পাদিত।'কি আশ্চর্য! যাজ্জবন্ধ/ অধ্যায়ের ৯০ শ্লোক হইতৈ: আবস্ত করিয়া, 
সবর্ণ। পর়্ীতে ও অন্থুলোম বিবাচ্টোেৎপন্ন পুত্রগণের সম্বন্ধে ১২ ক্লোকের শেষ 
চরণে যে, পবিন্াস্থেষ বিধিঃ শ্মত* বলিয়াছেন, টাকাকার তাই, ৫ লোকের 
টাকাতে উদ্ধত করত বলিয়াছেন, স্বপর্তীতে উৎপত্তি হইলেই ব্রাহ্মণাঁ্ি; আতি 
হয়। অন্থুলোমবিবাতিত! কী বৃ ব্রা্ণাদির, স্বপরী নয়? আর. যাব 
কি মুর্ঘাতিষিক্ক, অন্ষঠাদির উৎপত্তিসন্থন্থে *বিস্লস্থেধ বিধি: শত অর্থাং 
বিগ্রাৎ ক্ষপ্িয়াৎ বিশ্লীষ্থ বিধাঠিতানু ক্ষরিয়কন্ঠায়াং বৈশ্তাকন্ঠাধাং তি. 
সম্তানবর্ধনরূপ এষ বিধিজ্েরহ, ইত্যাদি বলেন নাই? ফাই টক) টাকা, 
কারের উদ্ক ব্যাধ্যাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাঁইতেছে যে, যাজ্জবন্কামতে মুর্ধাতিযিক্ত 
ও অন্বষ্ঠাদি ব্রাঙ্ষণজাতি। মনুসংহিতা ১০ অধায়ের ৮ ক্লোকের বাখ্যায় 
টাকাকার *বিগ্লাঙ্থেষ বিধিঃ শ্বৃতঃ ইতি যাঁজ্ঞবক্কোন প্ৰ,টারুতত্বাৎ* বলিয়। ব্রাঙ্ষ- 
ণের স্বপত্বী বৈশ্তকঙ্গাতে অন্বষ্ঠের উৎপতি যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা 
আঁমবা পূর্বেই দেখাইয়াছি। যাজ্ঞবন্কা স্বীয় সংহিতার ১ অধ্যায়ের ৯০ 
শ্লোকের অবাবহিত পরে (৯১। ৯২ শ্লোকেই) পন মুদ্ধীভিবিক্ত অ্বষ্ঠাদি 
অন্ুলোমবিবাোৎপন্ন পুত্রগণের উৎপত্যাদি বৃতীস্ত বলিয়া তাঁহার শেষে 
“লি্নান্থেষ বি্ধিঃ স্বৃতঃ ব্রাহ্মণাদিব দ্গীরবিবাতিতা স্ত্রীতে এই বিধি বলিয়াছেন, 
তখন তছ্ক্ষ যুর্দাভিষিক্ত ও অঞঠাদি যে ৯০ শ্লোকোঁক্ত অনিন্দ্য বিবাতোৎপন্থ 
পুত্রগণের অন্তর্গত তাহা! বল! বালা । 

ভগধান্‌ মন ব্রাহ্মাদি বিবাহচতুষ্টয়েরই গ্রশংসা করিধাভেন"এবং:(৫৭) ত্রাঙ্ষণ, 


৫৫৭) প্্রাঙ্মাদিযু বিবাতেষু দেবি মৃপূ্বশঃ | 

্রক্মযর্চচন্বিনঃ পুত্রা জায়ান্তে শি্সন্মতাঃ ॥ ৩৯1৪০1৪১ গ্লোক দেখ। 

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিরাফৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজ1। 

নিন্দিতৈনিনদিত| জেজয়াস্তশ্মা্রিদ্দান্‌ বিবর্জয়েৎ ॥ ৪২1৮ ওজ, সনুসং । 

পূর্বে ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধে নিন্দ্যবিবাছের বিধি থাঁকিলেও সে বিধি ছুর্ধ্বল, যেহেতু পরে ' 

(উদ্ধত শ্লোকগুলিতে ) নিন্দ্যবিবাহমাত্রই সকলের সন্বন্ধেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, 
ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কোন সংহিত। পুরাঁণেই আহ্ুরাদি নিন্দ্যবিবাহের হিধি ও ইতিহাস দেখিতে 
গাওয়া যার না। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণের ষে অন্ুলোধবিবাহ করিতেন তাহা যে ব্রাঙ্গাদি 


ইই২ বৈদ্যপুরারত । 
ক্ষত্রিয়, টশ্তের উক্ক অনিন্দিত বিবাহই প্রশস্ত বলিয়াছেন। সাজ্ঞবক্কোক্ত 
সবর্ণা অসবর্ণা (অন্থুলোম) বিবাহবিধিকেও উক্ত অনিন্দা বিবাহই বলিতে হইল। 
উত্ক সংতিতার ১ অধ্যায়ের, ৫৮ হইতে ৬* শ্লোকেও তাহাই প্রকাশ (৫৮) পায়। 
তিনি মন্ুর পরবর্তী হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, অনেক বিষয়েই মন্ুর অনুকরণ 
করিয়াছেন। নিষু গ্রাভৃতি সংহিতান্তেও এ সকল বিষয়ে মন্তুর অন্থকরণের 
অভাব নাই । যাঁজ্ঞবন্কা তদীয় সংহিতার ১০ অধায়ের ৫। ৬।৭1৮।৯ 
প্রভূতি ক্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন। ভগবান মন্গব উক্ত ৫ শ্লোকোক্ত 
প্র্বববর্ণেষু তুলা” আঁর “আন্ুলোমোন পড়ীঘক্ষতযোনিযু* ইত্যাদি কথ! 
আর যাঁজ্তবন্কোর “সবর্েভাঃ সবর্ণান্ু” “অনিন্দোষু বিবাচেষু* একই কথা। 
মন্থু যেমন তুলাজাতীক্কা ও অনুলোমবিবাহিতা পত্বীতে শ্বজাতি পুত্র হয় বলিয়! 
তৎপরবর্তী বচনগুলিতে উহা যে তাতারও পূর্ববর্তী খযিদিগের ব্যবস্থা এবং 
তাহা কি প্রকার বিধি ও অনঠাদি পূত্রের নাম কীর্তন করিয়াছেন, যাঁজ্ববন্কাও 
তেমনি ব্রাহ্মণাদিব তুলাজাতীগা ও অনুলোমবিবাহ দ্বারা তুলাজাতীয়া পত়ীতে 
স্বজাতি পুর ভয় বলিয়া ততপরেই অনুলোমবিবাহ্নোৎপন্ন মৃর্াভিষিক্ত অশ্বাদি 
পুত্র কীর্তন করিয়াছেন। অতএপ মর্দাভিষিক্ত অনাদি যে, 

পসবর্ণেভাঃ সবর্ণান্থু জায়তে বৈ শ্বজাতয়ঃ। 

অননন্দোসু বিবাছেষু পুনঃ সন্তান সর্দনঃ ॥৮ 


ধাক্জঞণন্ক সংহিতার এই বচনোক্ত ব্রাহ্গণাদিব স্বজাতি পুত্রদিগের অন্তর্গত 
পুর্ন ভাঁহ।ত আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।  ব্রাহ্মাদিবিনাহচতুষ্টর 
যেমন অনিন্দিত তেমনি অনুলোমবিবাহ৭ অনিন্দিত, শাগ্ত্রোক্ত অন্তলোম 
বিবাভও ব্রাঙ্গা্দ অনিন্দিষ্ভ বিবাভবিধি অন্রসারেই সুসম্পন্ন হইত ডি 1 মন্ত 


অমিলিল্ বিবাজের বিবিষত সম্পাদিত হইত, মহদংঞ্তার ভৃতীরাধ্যায় ও ও অন্থান্থ সংহিত। 
পুরাণাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায় ॥ ৃ 
(৫৮) যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতার ১ম, ৮৫৯৬০ প্লোক দেখ । 
বক (৫৯) আচ্ছাদ্য চা্টয়িত্বা চ শ্রতশীলবতে স্বয়ম্‌। 
আহ্য় দানং কন্ায়া ব্রাঙ্দোধন্মঃ প্রকীর্তিতঃ ]২৭॥ ৩, মন্ুসং | 
২৮২৯।৩* গ্লোক দেখ । ৪৫ টাক দেখ। 
ভগবান মন্থু ও অধ্যায়ের ১২।১৬ শ্লোকে ব্রাঙ্গণার্দিকে সবর্ণে অসবর্ধে (অনুলোে ) বিবাহ 


বরাক্গণাৎ হশ__পূর্বখওড। ] . ইহও 


স্বীয় সংচিতার ৩ অধ্যায়ের ৪৩। ৪৪ ক্লোকে নদের গড়ীদিগের পাণিগ্রহণ' 
সংস্কারের যে বিধি দিয়াছেন তাহ। ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি। অমু- 
লোমবিবাহিতা পদ্ীগণ ফে বিবাহুসংস্কার দ্বারা 'পতির স্বজাতি হইতেন, 
তাহা ষাক্ঞধ্ন্কের অভিপ্রেত, উঠ! তাহার অভিগ্রেত না "হইলে তিনি ব্রাহ্মণা্দ 
দিজগণের সম্বন্ধে চতুরবর্ণেই বিবাহের বিধি দিতেন না! ও ব্রাহ্মপাদির চতুর্বর্ণে 
উৎপন্ন পড়ার গর্ভজাত পুত্রদিগকেও বিধিকৃত পুত্র বলিতেন না। ১ অধ্যায়ের 
৫৬ শ্লোকে শুড্রা বিবাহের ঈষৎ নিন্দা থাকিলেও ৯*। ৯১। ৯২। প্রভৃতি 
শ্লোকে ব্রাঙ্গণাদির শৃদ্র-জাতিতে উৎপন্ন পত়ীগণের সন্তানগণকেও বিধিকত 
বলাতেই বুঝিতে হইবে যে যাজ্ঞবন্ধা খরান্মণাাদয় শূত্রকণ্ত। পত্বীকেও বিবাহ 
স্কার ছারা ব্রাহ্মণাি পতির জাতি ও তাহাদের গর্ভজ পুঞ্জদিগকেও ব্রাহ্মণা* 
দির স্বগ;/ই বালয়াছেন (৬০)। 
টাকাকার, মন্ুসংছিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের টাক্াতে যে দেবল বচন, 
বাস বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক (৬১)। কারণ, অন্তু" 
লোম বিবাঠিতা পত্রী অগ্ের নহে, আাহ্ষণািব স্বীয় অন্ুলোম বিবাহিতাপতীকে 


করিতে বিধি দিয়া উত্ত অধ্যায়ের ২৭২৮।২৯৩* প্লোকে ব্রাঙ্গণাদি অনিন্দিত বিবাহব্ধি দ্বারা 
উত্ত সবর্ণ অসবর্ণ বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এথন দেখ, অস্থুলোমবিবাহ অনিন্দিত কি না? 
(৬০) ৮৯ন্টীকাধৃত সাজ্ঞবক্ষ্যের ০৭1৮৮৯০৯১]৯২ শ্লোক দেখ। 
"ত্রাঙ্মণ্যাং ব্রাঙ্মণেনৈবমুৎপন্নো। ব্রাহ্মণ স্বৃতঃ । 
তশ্ত ধন্ন" প্রবক্ষ্য।মি তদ্যোগ্যং দেশমেব চ |” ১, হারীতসং। 
হারীত বচনের এই পত্রান্মণ্যাং পদের যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্ঠ। পত্রী অর্থ করি, তাহ! 
হইলে মনু, যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতির সহিত তাহার বিরোধ হয়, সুতরাং এখানে “ব্রদ্ষণ্যাং 
বাকোর অর্থ, ব্রাহ্মণের সবর্ণ অসবর্ধোৎপন্ন। বিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে হইবে। অন্বট্টমাতা] 
বাঙ্গণজাতি অধ্যায়ে বিবাহসংক্ষার দ্বারা অসবর্ণে উৎপন্ন পত্বীগণের পতির জাতি প্রাপ্ত 
হওয়ার প্রমাণ দেওয়া ভইয়াছে! অতএব উক্ত উভয়বিধ পত্ীকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে মহধি 
হারী ত '্রাক্মণ্যাং” বাকা প্রয়োগ-করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। & 


(৬১) “অত্র চ পত্বীগ্রহণা দস্যপত্ঠীজনিতানাং ন ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বম্1 তথাচ দেবলঃ, দ্বিতী - 
যেন তু যঃ পিতা সবর্ণায়াং প্রজায়তে | অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূত্রধর্ময সজাতিতঃ। ব্রতহীন। 
ন সংস্কাধাঃ: স্বতত্ত্রান্থপি যে হৃভীঃ। উৎপাদিত।ঃ সবণেন র্রাতা।ইব বহিষ্কত'2। ব্যাসঃ। 
যে তু জাতাঃ সমানাহ সংস্ধারধ্যাঃ স্যাবতোন্থা ৷ যাজ্ববক্ফ্যেইপি। মবর্পেত্যঃ সবর্ধাঙ 


২২৪. বৈদ্যপুরার্ত । 


উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান্‌ মনু উক্ত ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে গআন্ুলোম্যেন” 
বাকা প্রয়োগ করিয়াছেন (৬২)। মনু প্রভৃতি শান্ত্রকারদিগের মতে প্রাচীন" 
কালে গুঁঢ়োৎপন্ন, সহোঢ়, কুগুগোলক এবং কানীন পুত্রও যখন পিতৃজাতি 
হইতেন এবং ১০ অঃ ১৪।২৮।৪১।৬৯ শ্লোকের ভাষ্য টাকাতে অন্বষ্ঠ দ্বিজ, এই 
কথা ভাষ্-টাকাকার স্বীকার করিয়াছেন (৬৩) তখন তাহাদিগের উদ্ধত দেবল 








জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ। ইত্যতিধায় বিন্লাম্থেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি ক্রবাণঃ স্বপতর/ৎপাদিতন্তৈব 
ভ্ুদ্ণাদিজতিত্বং নিশ্চিকায় | ৫1৮ কুঃ| ১*অ, মনুমং। 

4ই সকল বচন উদ্ধত করিয়া টাকাঁকার যে দেখা ইয়াছেন স্বপতীতে জাত হইলেই স্বজাতি 
হয়, তাহাতেই অন্কুলোমজ পুত্রগণ ( অন্ব৪দি ) তাহাদিগের পিতৃজাতি হইতেছে ত্রাঙ্গ 
পাঁদির স্বীয় বিবাহিত! পত্বীগণকে অন্যের পৃত্তী বলা যাইতে পারে ন।। দেবল বচনের অর্থ, 
ব্যভিচার; তাহার সহিত অনুলোমবিবাহিতা পত্রীতে ন্বামী কতৃক জাত মুদ্ধ[ ভিবিক্ত অন্বষ্ঠের 
কোন সংঅব নাই। যাজ্ঞবক্ষ্যের “বিন্ন।ম্বেষ বিধি; স্মৃতঃ” হহার অর্থ পতিপত্রীতে উৎপত্তি, 
ব্যভিচারে নহে। ষাহ! হউক, একটু বিশেষ বিবেচনা করিলেই ব্যক্ত হয় যে, একমাত্র মন্্- 
ংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ গ্লেকোন্ত “আনুলোম্যেন” বাক্যের অর্থ ঢংকিবার জন্ত*৮ মনুনংঠি 
তার ভাষ্য-টাকাকার এই সকল গোলযোগের স্থষ্ট করির।ছেন। অন্যথা এ সকল আপত্তি 
উত্থাপনের আর কোন কারণ দেখা যায় না। 

(৬২) এই অধ্যায়ের প্রথমেই উহ শান্ীয় প্রমাণ দ্বারা সাবান্ত হঠযাছে। 

(৬৩) পরদারেসু জায়েতে বৌ পুত্ৌ কুগগোলকোৌ । 
পত্যোৌ জীবতি কুণুঃ স্তাৎ ম্বতে ভণ্তরি গে!লকঃ ! ১৭৪ ॥ ৩আ, মনুসং। 
৮৭৫ ১৭৬ শ্রোক দেখ। 
এ । "ঙ্গণত্বেগপি তৎকাধ্যাভ।বাৎ | উত্যাঁধি। ১৭৫। বুঃ। 
পু “পিতুবেশ্মিনি কন্ঠ তু যং পুত্রৎ জনয়েব্ রহঃ! 
তং কানীনং বদেন্ায়া বোঢুঃ কল্ঠাসমুস্ভবম্‌ | ১৭২ ॥ ৯অ, মনল? 

১৭৩:১৮০1১৭*]১৭৮৯৬৪ প্রন্ভৃতি শ্লোক দেখ ! এ শ্লে!কের টীক। ভাষা ও ১৭, মনুদং- 
হিতাঁর ৫ প্লোকের মেধাতিগি ভাষ্য দেখ। 

ভাষ্যক।র মেধাতিঁথি, গুট়োৎপন্ন, সতোঢ় ও কানীন এই পুত্রত্রয়কে পিতৃজাতি ও পিতার 
আদ্বীধিকারী ধনাধিকারী বলিয়া মনুর মতে এঁক্য হইয়াছেন | তাহা! হইলেই উহাদিগকে 
তিনি পিতৃজাতি বলিয়া শ্বাকার ' করিয়াছেন । কুগডগোলক এই ছুই পুত্রের পিতৃজাতি 
(ত্রাঙ্গণাদি জাতি ) বিষয়ে ভাষ্যকার যে আপত্তি করিয়াছেন তাহ! সঙ্গত হইলেও গুটে(ৎপন্ন 


ব্রাহ্মণাংশ-_পূর্বখণ্ড। ২২৫ 


আর ব্যাসবচন মন্ুবিরুদ্ধ বলিয়া! অগ্রাহাযোগা (৬৪)। যাঁহ! হউক, একমাত্র 
অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান অন্বষ্ঠ গ্রভূতিকে পিতৃবর্ণ (ব্রাহ্মণজাতি ) চা 
করিবার অভিপ্রায় মন্তুসংছিতার ভাষা-ও-টাকাকার, উল্লিখিত প্রকারে অধথার্থ 
ভাষ্য ও টাকার স্থষ্টি করিক্স। গিয়াছেন এবং তাহাদের উক্ত প্রকার মন্ুব্যাখ্যার 
কুহকে পড়িয়াই যে ব্রাহ্মণের অন্ুলোমবিবাহোৎপন্গ অগ্বষ্ঠাদি পুত্রগণ পিতৃজ্জাতি 
হারাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই (৬৫)। 

অনুলোমবিবাহিতা! স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পূর্বকালে যে পতির জাঁতি- 
গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, আমর! পূর্ব্বে "অধষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে ও অন্ত 
সস্থানেও প্রমাণ দ্বারা তাহ সাব্যস্ত করিয়াছি। তার পরে মন্থুবচনের, অর্থাৎ 
মন্গর কথিত বিধি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধে যে অন্তান্ত স্থৃতি আর পুরাণোক্ত 
বিধি আর ইতিহাস শান্ত্রমতেই গ্রহণীয় নহে, তাহাও অনেক স্থানে প্রদর্শিত 
হইয়াছে (৬৬)। এমতাবস্থায় অন্বষ্ঠের ব্রাহ্গণজাতিত্বখগ্ুনবিষয়ক মনুসংহিতার 


পুত্রকে দৃষ্টানন্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমরা অবশ্ঠই বলিব, প্রাচীনকালে কুণ আর গোলকাখ্য 
দুই পু এও প্াহ্গণাদি পিতৃজাতি প্রাপ্ত হতেন, 
“উৎপদ্যতে গৃহে যন্ত ন চজ্ঞায়েত কণ্ত সঃ1 
স গৃহে গুড উৎপন্নস্তগ্ত স্যাদ্মন্ত লজ: ॥ ১৭*।" »অ) মন্ুসং । 
স্পষ্টই দেখযাইতেছে যে গুঢোৎপন্ন পুত্র হইতে কৃণগোঁলকের উৎপত্তি অধিক কুংলিন্চ 
উপায়ে নহে। | 
(৬৪) ৬৬্ঠীক।ধূত বচন দেখ। 


(৬৫) মন্থুসংহিতার ভাষ্য টীকা করিতে যাইয়া; ভট মেধাতিথি ও কুল্কতট অন্ুলোস 
বিবাহোৎপন্ন অন্থষ্ঠাদির প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল, 
কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গোবিন্দরাজ ও ধরণীকৃত মন্ুসংহিতার আরও ছুই থানি টীক1 ন| পাও- 
রাতে তাহার আলোচন। করিতে ন৷ পারির়া আমর। একান্তই ছঃখিত হইলাম | কবিরাজ 
গঙ্গাধর রায় কাবরত্ণ কৃত মহ্বসংহিতার প্রমাদভগ্রনী টাকাও বহুমূল্যবিধাঁয় লম্ম কবিতে ন! 
পারিয়। আলোচন। করা হইল ন।। 

(৬৬) “বেদার্ঘোপনিবন্ব-্বাৎ প্রাধান্য হি মনোঃ ম্মূতম্‌। 
মন্বর্থবিপরীতা য। সা স্মতিন/প্রশন্ততে ॥”. বৃহম্পতিমং। 
উদ্ধাহতত্ব ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুন্তকধৃত । 


২৬ ট বৈদাপুরাবৃত্ত | 


ভাষা ও টাকাঁকারের সমুদায় আপতি যে অকর্ধ্রণ্য তাহ! বুদ্ধিমানের! সহঞ্জেই 
বুধিবেন। মনুর সময়ে এমন কি মহাভ।রত প্রণেতা ব্যাসের সময়ে যে অন্বষ্ঠেরা 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তন্মধ্যবন্তী কালে এবং তৎপরবর্তী কালে অর্থাৎ বর্তমান যুগে সেই 
অন্থষ্ঠের অত্রাহ্মণ হইবার কোন কারণ নাই, তাহ! থাকিলে বর্তমানযুগে বাহার 
আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ কহেন, তাহারা ও অব্রাক্ষণ (৬৭)। তাই বলি, মন্ুসংহি- 
তার ভাষ্য আর টীকাকা্ কি পান্মিক ছিলেন? তাহাতো বোধ হয়না? 
তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্মভাৰ থাকিলে এই প্রকার অযথা শাস্তার্থ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত 
প্রাচীন ধর্মবিধি গু ইতিহাদ গোপন কাকা কি তাহাব। অশ্থ্টাদির জাতিধর্খ নষ্ট 
করিতেন ? (৬৮) কখনই না| মহধি রুঞদৈপায়ন বেদবাপ এই কলিষুগের 


“শ্রুতিম্বতিপুরাণা নাং বিরোধো যব দৃশ্তাতে | 
তত্র শ্রোত: গ্রমাণন্ত তয়েই্ৈৈধে স্তিক্বরাঃ॥” ১, ব্যাসসং $ 
(৬৭) অন্ব্টদিশসের মধো বদি আচাটত্রষ্টানি দোষ ঘটিয়া খ।কে তবে তৎসমুদয় দেধ 
বর্ধমান যুগের এন্যান্য ব্রাঙ্গণগণণেরও ঘটিয়াছে, তাহারাও নানাপ্রক।রে শুদ্রবৃপ্তি শুদ্রধশ্থ 
ইত্যাদি অবলম্বন করিয়।ছেন, সেই জঞ্ক উপরে এরূপ বলা হইল । 
(৬৮) “শতেষু যট সু সাঞ্ছেসু খাধিকেসু চ তাহলে । 
কলের্গতেষু বর্মাণীমতবন্‌ করুগীওবাও ॥" ১ তরঙ্গ বহ্ণণ রাজ তরঙ্গিণী। 
৫২টীকায় পরাশরসংহিতার বচন দেখ । কৃষদৈপায়ন, ( পরাশরপুত্র ) ব্যাস মহাভারতে 
কুরুপাওবদিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, স্থতর্নাং তিনি যে কুরুপাওবদিগের পরেও (অর্থাৎ 
যুধি্িরাঁদির প্রস্থানাভ্তেও ) বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না! 
অনুসংহিতাঁর ১০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে অনুলোনবিবাহোৎপন্ন সম্তানদিগকে সবর্ণে উৎপন্ন 
পত্বীর সন্তান হইড্ডে অপন্দ ( কিঞ্িন্িকুষ্ট ) নীত্রঃ এবং উক্ত অধ্যায়ের ১১১২ শ্লোকে প্রতি- 
(পামজ ও ব্যছিচীরোগপন্নদিগকেই বর্ণস্র বলিঘা উক্ত হইয়াছে। 
প্মাসিলোম্যেন বর্ণ|নাহ বক্ষণ্যা, স বিধিং ম্মাত; । 
প্রাতিলোম্যেন বঙ্মপ্ম) স এপ বর্দগব? ৮ 
নারদসতহিতাঁর এই বচন আর বিসু বাস পড়ঠির বচানও প্রতিলোষজ ও ব্যৃতিচাবে।ৎ 
পত্রদিগকে বর্ণসন্ধর বলিল উক্ত আছে! অন হিতার আভাদা আব লিকার তৎদনুদায় শান্ত 
বচন গোপন করিয়! মনুসংভিতার ১ অধ্যায়ের » প্লোকের ও অন্তান্য এবং ১৮ অধ্যায়ের 


অনেক শ্লোকের চীকা ভাঁষ্যে অন্যায়পূর্র্বক অস্বসট প্রভৃতিকে বর্ণসঙ্কর করিয়াছেন। বিবাহসম্বন্ধ 
ছ্বাব। আবদ্ধ পতিপত্ীভে (বিজি এবনে।এ একজদয় স্ত্রীপুরষে । যে সকল সন্তানের 


্রাহ্মণাংশ_ পূর্বখণ্ড। ২২৭ 


প্রথমে কুরুপাওবদিগের প্রাহুর্ভাবের পরে যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন 
তাহারও অন্ুশাসনপর্কে 
পতিস্রো ভাব্য। বাঙ্ষণস্ত দ্বে ভার্োক্ষত্রিয়ন্ত চ। 
বৈষ্ঠঃ স্বজত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং পিতুঃ ॥” 
৪৪অ, অনুশীসনপর্ব, মহাভারত । 
( বর্ণজাতিগুণনির্ণয় ও অন্বষ্ঠকুলচন্দ্িকাধৃত |) 


প্রাঙ্মণ ব্রাঙ্গণী, ক্ষবিয়া ও ঠনষ্ঠাকে ) ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তারে এবং 
বৈশা কেবল শৃদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন 1* (৬৯) ০ 
৬ কালীপ্রসযন সিংহ মঙোদয় ক্লুত অন্বনাদ। 


৪৪ অঃ | 


প্নাঙ্গণাং বাদ্ধণাজ্জাতো হাঁণঃ যি সংশয়ঃ। 

গতিয়াযাং তখৈবস্া্ৈশ্যায়ামপি চৈবতি ॥ 

কম্মাত্ত, বিমমং ভাগং ভজের,পসভুম। 

গতন্ডে তু বয়ঃ পুরানুয়োক্ত। ব্রাহ্গণা ইতি ॥৮ 

9৭ অঃ অঙ্গশাসন পর্ব, মহাভারত । 
র্‌ (ও ই পুস্তকর্তত) , 
“এনং থাক্ষণ হউতে ব্রা্গণা খ্রি বৈশ্ঠার যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, 

ভাঠারা সকলেই বাঙ্গণ বলিয়া পরিগণিত যব, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের 


এবি উহ লিউ সত উপল সি এল ০ ২৪২৩ ৪ শটিি ৪৩ শশিশিতিিশ শশিশিশিটি 





উৎপণ্ডি তাহারাও যদি ব্স্ধর হইবে, তাভা হউলে আর ধিবাহস-স্কার ও মন্ুযে ২০ অধা।- 
য়ের ৭ শ্লেরকে তাহাদিগের প্ভৃজতির বিধিপে স্ন।ঠন ও ধর্মা বিধি বলিয়াছেন, তাহার 
গৌরব কোথায় রহিল ? 

(৬৯) এখানে স্পষ্টই দেখ যায় যে, অনুবাদক মন্থাশয় বনের প্তান্খপত্যং *দমং পিতুত 
এই অংশের অনুবাদ করেন নাই। অতএব উক্ত বচনের অনুবাদ এইরূপ হইবে, ব্রাহ্গণ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ এই তিন বর্ণের কণ্ঠকে, ক্ষবিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং বৈশ্ত কেবল 
বৈশ্ঠকন্যাকে বিবাহ করিয়। থাকেন, ত্রাক্মণাদির এ সমস্ত পত্রীতে জাত পুত্রগণ তাহাদিগের 
সমস্থ গিতৃদা?ি। 


২২৮ বৈদ্যপুরাবৃতী | 


পৈতৃক ধনে সমানাঁধিকার নাই? আপনি তাহ! আমার নিকট বিশেষরূপে 
কীর্তন করুন |” (৭) 
৮ কালীশ্রসর সিংহ কর্তৃক অনুবাদ, ৪৭ অঃ অন্নশীসনপর্ব । 
প্তিঅঃকত! পুর! ভাধ্যাঃ পশ্চাতবিন্দেত বাহ্মণীম্‌। 
মাপি শ্রেষ্ঠা স চ পূজা! স্যাৎ সা ভাধ্যা! গরীরসী ॥ 
ক্ষত্িয়ায়ান্ত যঃ পুত্রো! ব্রাঙ্গণঃ সোইপা সংশয়ঃ | 
স চ মাতৃবিশেষাচ্চ ত্রীনংশ।ন্‌ হর্তমর্ৃতি ॥ 
ধ্াহ্মণশ্চৈব জাতস্ত বৈশ্যায়াং ব্রাঙ্মণাদপি । 
দ্বিরংশস্তেন হর্তবে।! ব্রাহ্গণস্থা যুধিষ্ঠির ॥৮ 
(নশ্বষঠকুলচন্দ্রিকাধৃত) ৪৭ অঃ অনুশাসন প্র, মহাভারত । 
“ভীক্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদান ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা 
অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাঙ্ষণীরেই সর্বপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে 
ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণে বিবাহ করিয়। পশ্চাৎ ব্রাঁক্ষণীরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্াকে বিবাত 
করিলেও ব্রাহ্মণী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ইতি। ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভকাত পুত্র ব্রাঙ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। তিন 
ংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভস্তৃত পুত্র ছুই অংশ অধিকার করিবে এবং 
শৃদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে সে একাংশ গ্রহণ করিবে ।* ইতি . 
| ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব, মতাভারত। 
(৭১) ৬ কালী প্রসন্ন সিংহরুত অনুবাদ । 


(৭*) এ বচনের অনুবাদেও অনুবাদক “যতত্তে তু ত্র পুত্রান্্বয়োপ্ত। ব্রাহ্মণ ইতি” 
চরণের অনুবাদ করেন নাই। অতএব ভাহার & অনুবাদের শেষে_-যেহেতু আপনাকর্তৃক উক্ত 
পুত্রতরয়ই ব্রাঙ্মণ বলিয়! উপরে ( পূর্ব পূর্বব অধ্যায়ে ) কথিত হুইয়াছে-_যুজ' হইবে । 


(৭১) বচনে "স চ মাতুর্বরবশেষাচ্চ” আছে, তাহার অর্থ অঙবর্ণে উৎপন্ন ভিন্ন অসবর্ণা 
কর। যাইতে পারে না, যেহেতু বিবাহসংস্কীর দ্বার! পতীত্বসম্পর্ক হইলে তাহাতে অসবর্পত্ব 
থাকে না। বিবাহ হইতে অসবর্ণে উৎপন্ন ভার্ধ্য। যে ব্রাঙ্গণাদির স্বজ্জীতি হইতেন তাহা 
পূর্বে অন্বটমাত। ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । অনুশীসনপর্কের ৪৪ অধ্যায়েও 
তাহ। উক্ত হইয়াছে। মহাভারতকার প্পষ্টই যখন ত্রাঙ্ষণের ক্ষত্রিয়কন্া বৈশ্যকন্া তার্যযাতে 
্রাঙ্মণ হয় বলিয়াছেন, তখন প্রকার অনুবাদ অগুদ্ধ হইয়াছে, অসবর্ধণে উৎপন্নার গর্ভজাত 


ব্রাহ্মণাৎশ _ পূর্বখণ্ড। ২২৯ 


বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, মন্গুদংহিতার টীক1-ও ভাষাকার মহাভারতের 
অনুশাসন পর্বও দেখেন নাই। যাহা হউক, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর 
(৭২) গত হইলে যে মহাভারত রচিত হইয়াছে শাহাভেও অন্থলেম পুত্রগণের 
পিতৃজাতিত্বের অর্থাৎ ব্রাহ্গণাদি জাতির ইতিহাস থাকাতে মহাভারতের দ্বারা 


হওয়া উচিত ছিল। এখানে মূলে ব্রাদ্ষণের বৈষ্ঠকন্তাভার্ধযাতে উৎপন্ন পুত্রকেও স্পষ্ট ত্রাক্গণ 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্ত অনুবাদে তাহা ম্পষ্ট নাই। 


"তিঙ্বোভার্যয। ্রাক্ষণন্ত দ্বে ভার্ষে ক্ষত্রিযন্ত তু। 

বৈষ্ঠঃ স্বজাত্যাং বিন্দে5 তাম্বপত্যং সমস্তবেৎ ॥ ইত্যাদি । 
্রাহ্মণ্যান্তদ্ধরেৎ পুত! একাংশং বৈ পিতুর্ধনা। ই2। 

ক্ষত্রিয়ায়ান্ত যঃ পুত্র ব্রাহ্মণ সোহপ্যসংশয়ঃ | 

স তু মাতুধিশেষাচ্চ ত্রীনংশান্‌ হর্তমর্হাতি ॥ 

বর্ণে তৃতীয়ে জাতন্ত বৈষ্ায়াং ব্রাহ্মপাদপি। 

দ্বিরংশন্তেন হ্তবো। ব্রাহ্মণস্থাদ্‌ যুধিন্তির | ইঃ 1 

তিষু বর্ণেু জাতেষু ব্রাহ্মণাদূত্রাঙ্গণে। তবেৎ। 

শ্বতাস্ত বর্াশ্তত্বারঃ পঞ্চমো। নাধিগম্যতে ॥ 

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাঙ্মণাজ্জাতো ব্রাঙ্মণঃ ভ্ঞাদসংশয়2। 

ক্ষত্রিয়ায়াং তখৈবান্তাদ্ৈষ্তায়ামপি চৈবহি ॥ 

কম্মাত, বিষমং তাগং তজেরন্নপসত্তম | * 
যথা সর্ব ত্রয়োবর্ণাস্তয়োজ। ব্রাহ্মণ! ইতি ॥” অন্থশীসনপর্ব, মহাভারত । 

(হস্তলিখিত পুস্তক, এনীলকষ্ঠ লিখিত 1) 


জিলা পাঁবনা, মহকুম| সিরাজগঞ্জের অধীন খোকসাবাড়ী গ্রামের এনীলকণ্ঠ শর্মার লিখিত 
পুস্তক হইতে উপরি উদ্ত বচনগুলি উদ্ধৃত হইল। উক্ত পুস্তকের ( অদ্শাসনপর্কের ) সমা- 
প্ভির পরে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের স্বহত্তলিখিত ষখা,__“শকান্ডা ১৭২২ । মার্গশীর্যস্তাষ্টমদিবসে 
শুক্রবারে পঞ্চম্যাভিধৌ। যুগ যুগ পৃথ্থীধর বিধুসংখ্যে শক নৃপবর্ষে সহসি ভৃগৌবৈর্ব। বহু 
মিত-ঘশ্রে ম্ম লিখতি পর্ব দ্বিজকুলজীতো| হরিপদনত্রঃ। তারা চক্র মণী কীন্তে। ত্রান্তে 
ষঃ পূর্ব 1” 

(৭২) “শতেষু ফটন্ সার্দেযু ত্যাধিকেধু চ ভূতলে। 
কলের্গতেষু বর্ধাণামভবন্‌ কুরুপাওবাঃ ॥” - ৬৮টীক| দেখ । 
প্রথম তরঙ্গ, কহলণ রাজতরঙ্গিণী। 


“৩০ বৈদ্যপুরারত্ত। 
বিলক্ষণরূপে গ্রমানীকত হইতেছে যে, পাগবদিগের পরেও মুদ্ধাভিষিক্ত আর 
অন্থষ্ঠ উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন (গ৩)1 মহ্াভারতীয় উপরিউক্তি ইতি- 
হাসের সহিত মনুসংভিত প্রভৃতি প্রাচীন শাঙ্বের এঁক্য দেখ! যাইতেছে। 
শ্বতির মধ্যে যেমন ম্ছসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণা গ্রন্থ, পুরাণাদির মধোও 
তেমনি মহাভারত প্রাচীন ও প্রামাণা শাস্ত্র (ইতিহাস)। 

পূর্ব পূর্ধব যুগে অর্থাৎ সতাযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য শূত্রে ভোজ্যান্নত! ও বিবাছাদি সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, এঁ যুগরয়ের ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিম বৈশা ও শূদ্র জাতির অর্থ বর্তমান যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির 
অন্তর্গত কুলীন, শ্রো্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহ! পূর্বে অনেক- 
বার আমর! দেখাইয়াছি (৭8), এবং বিবাহসংস্কার দাঁর। যে নিয় শ্রেণীর 
কণ্ঠাগণ পতির উচ্চ শ্রেণী প্রাপ্ত হইতেন, তাহাঁও পুর্বে বিশেষরূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে (৭৫)। বর্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়কন্তাকে বিবাঁহ করিলে যেমন 
তছ্ুৎপন্ন পুর কুলীন হয়) কেন হয়? ন!,কুলীনের সঙ্গে বিবাহ হওয়াতে বিবাহ" 
মন্ত্ধারা শ্রোত্রিষকন্তা কুলীন পতির শ্রেণী গোত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হন বলিগাই 
তছুৎপন্ন পুত্রও কুলীন হয় (৪৬)১ সেইরূপ বিবাহ মন্ত্রাদিদ্বারা ক্তিয় ও বৈশ্য. 


পপি 


(৭৩) মহাভারতের অন্ুশালন পর্ষ্র ত্রাঙ্গণের অন্ুলোমবিবাহিন ক্বতিয় ও বৈহাক্কা 
পৃত্বীতে জাত মন্তানদিগকে শষ্টাক্ষরে মূর্ঘভিষিদ্ত, অদ্ঘ$ঠ নলিয়! উক্ত হয় নাই, ব্রাঞ্গণ বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মন্ুসংহিত। প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মরশাস্ত্রের সহিত খক্য করিলেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, মহাভারতকার মনু, যাঁজ্ঞবন্ধা প্রভৃতির কথিত মুদ্ধীভিষিক্ত ও অন্বকেই 
ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্ঠার পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন! অতএব ল্পষ্ট উক্ত না হইলেও উদ্ত 
বৃত্তান্ত ষে নিশ্চয়ই যুদ্ধ“াভিষিক্ত আর অঙ্ষ্ ব্রাঙ্মণদ্দিগেরই ইতিহাম তাহাতে কোনও সন্দেহ 
নাই। এই অধ্যায়েই উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে মন্থুবংহিভার ১* অধ্যায়ে যুদ্ধণাভিবিক্ত, 
মাহিয্য ও করণের নামাদি নাই, অন্থলোমজ প্রতিলোমজ আর সকলেরই নামাদি আছে। 
মহাভারতের অন্থশাসনপর্বেও প্রতিলোমজ পুত্রগণের নাম আহে কি মৃদ্ধণীতিষিক্ত অস্বনঠা 
দির নাম নাই। যে কারণে সন্ত মুদ্ধ্ণীভিযিক্তাদি নীম নাই, সেই কারণ এখানেও বর্তমান? 
অতএব বুঝিতে হইবে এঁ্সকল নামসংযুক্ত বচনগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

(৭8) ৬ অধ্যায়ের হাত্টীকা। ৪ অধ্যায়ের ৬১1 ৬আ, ৫1 ৮আ) ৬৬ টীকা দেখ। 

(৭৫) ৬ অধ্যায়োদ্ধংত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী দেখ । 

(৭৯) পূর্ব পূর্ব যুগের অনুলোমবিবহ এখন না ধাঁকিলেও বর্তমান সময়েও রাঁটীয় শ্রেণী 








ত্রাঙ্গণাংশ-_পূর্বখণ্ড। | ২১১ 


ক্ন্তাগণও প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পতির শ্রেনী গোল্াদি প্রাপ্ত হইতেন ও 
'তনুৎপন্ন সন্তানও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই হইত। এখানকার কুলীন, কাপ, শ্রোত্রিয 
প্রভৃতিতে যে ভাব পোর্থকা), প্রাচী নকালের ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শূদ্রেও যে সেই 
ভাব (পার্থক্য) ছিল, তাহা তাহাদের পরস্পরের বিবাহসখন্ধ ও ভোজ্যান্নত। 
প্রভৃতি ব্যবহ!'র (রীতি) দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। এক ব্রাহ্মণ ধর্মই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিত্ব 
বৈশ্ের ছিল, তাহারা সকলেই এক দ্বিজ্জ, এক আধ্য ছিলেন (৭৭)। এরপাবস্থাপ্ 


কুলীন ব্রাঞ্ষণের মধ্যে কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌঁহিত্রের সম্মান যে অধিক "দেখা 
যায়, উহা কিন্তূ প্রাচীনকালের সেই অসবর্ণ অসুলোম বিবাহেরই অনুকরণ। প্রাকালে 
প্রতিলোমবিবাহ নি্দিত ছিল, বর্তমান কুল'ন ব্রাঙ্গণের। শ্রোতিয়ে কন্ঠাবিবাহ দেওয়! বন্ধ 
করিয়।ছেন, কেন করিয়াছেন? ন! উহা প্রতিলোমবিবাহ| প্রাচীনকালেও কুলীনের দৌহিত্র 
হইতে শ্রোব্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক ছিল, নিক্মলিখিত প্রমাণে তাহ। প্রকাশ পায়। 
যখাত 


"বর্ণাপু তা নস্তরপুত্রয়োরনস্তরপুত্রশ্চ গুণবান্‌ঃ জ্যে্উভাগং গৃর্বীয়াৎ গুণবান্‌ হি সর্যেষ।ং 
ভর্তা ভনতি। ইত্যাদি । অনস্তরজ শবের অর্থ, বিশ্বকোষ অভিধান। 

পূর্কালের মবর্ণ অসব্শ, আর বর্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয় যে এক কথ! তাহ! পূর্বে 
'আনেফ বার আনরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ঘবার। সকলের গোচর করিয়াছি । 


(২) "ত্রয়োবর্ণ ব্রাহ্মণস্ত বশে বর্তেরন্‌॥ তেষাং ব্রাক্মণো। ধশ্মং যদ্ব্য়ান্রাজা চশ্কৃতি- 
ঠে২।* বশির্বুসংহিতা, প্রথম অধ]ায়। * 

“্রাঙ্মণ: ক্ষত্রিয়ো বৈশ্ঠন্ত্রয়োবর্ণা দ্িজাতয়ঃ 

এতেধু বিহিতে। ধন্ে। ব্রাহ্মণস্ত ঘুধিষ্টির ॥” অনুশ।সনপবব, মহাভ।রত। 

"্যজ্ঞাবসানে শৈলেন্দ্র দ্িজেভে। প্রদদে প্রভূত । * 

দদৌ স সর্বভূতানাং নিশ্খলেনাভ্তরাজ্বনা | 

তং গৈলসর্ধগাত্রাণি পরস্পরবিশেধিণম্‌। 

ন শক্যং প্রবিভ]গার্থং ভেত,ং সর্ধ্বোচ্যমৈরপি | ইঃ । 

নহি শক্যো বলাতেঙুং যুদ্মাতিরপসঙ্গিভিঃ 

অপি বর্ধ শতৈদ্দিব্যৈঃ পরস্পরবিরোধিতি21” ২১৩অ, হরিবংশ । 

প্বিজানীহার্য্যান্‌ যে চ দস্তবে। বর্ঠিত্মতে বন্ধয়াশাসদত্রতান্। শাকী ভব যজমানগ্ত 
১০৭ এ) বিঙ্থৎ তাতে সধমাদেষু চাকদ।” প্রকৃতিবাদ অ, ২৪৮পৃ, আ্ধ্যশব্দের অর্থ । 
5৩ যাগ: সর্ঘবং পন্ঠামি য্য উতার্য্যঃ।” অধর্ববেদনধ ৪কাণড ১৯৭ ৪| 


৩২ বৈদ্যপুরারত । 


 প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের বিবাহসম্বন্ধ ঘ্বার। যে সকল পুত্র হইত 
তাহাদিগের পিতৃজাতি না হইবার কোন কারণ ছিল না। বর্তমান যুগে 
আমর! ইহ] প্রতাক্ষ করিতেছি যে, ব্রাহ্মণাদি, জাতিতে প্রধান পার্থক্য 
কেবল ভোঞ্যান্নতা ও বিবাহসন্বন্ধ না থাক! । সে পার্থকা যখন গ্রাচীন- 





*শ্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু শ্রিয়ং মাকৃণু মাকৃণু। 
প্রিয়ং সর্ধবস্থ পগ্ঠত উত শুদ্র উতর ।” অথর্ববেদসং, ১৯ কাও। ৬২1১। 
শশুদ্রারষ্য চর্দ্ণি পরিমগলে ব্যা়চ্ছেদে |” ১৩, ৩ক, ৭ম, 

শতপথ ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন প্রণীত শত হ্ৃত্র | 


"শৃদ্রশ্ততুর্ধবর্ণঃ আর্য) স্তবর্ণিকঃ ₹ কাত্যায়নকৃত সুত্রের ভাষ্য। 


প্রকৃতিবাদ অভিধান, ২৫৭পৃ, আর্ধযশবের অর্থ । 
পণ্তিত রামকমলকৃত। 


"মাতুর্যদগ্রেইজনয়ৎ দ্বিতীয়ং মৌঁলীবন্ধনাৎ। 
্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বিশত্তপ্মাদেতে ছিজাঃ স্মতঃ ৷ ১অ। ৩*্লো।, যাজ্ঞবন্ধামং | 
ব্রাহ্মণ: ক্ষতিয়ে। বৈশ্ঠন্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজীতয়:। 
চতুর্ঘ একজা তিস্ত শৃত্রে। নান্তি তু পর্চম:1” ১*অ, মনুদং | 

৮৬৬পৃ, ছ্বিজশবের অর্থ, প্রকৃতিবাদ অভিধান। 
“ত্রান্মণক্ষত্রিয়বিশস্্রয়োবর্ণ। দ্বিজাতয়:।” ১অ, ব্যানসং। 
ব্াহ্মণক্ষতিয়বৈশ্য। স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়2| ১অ: শহ্থসং । - 
"্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শুদ্রশ্চেতি বর্ণশ্ত্বার | ১) 
তেষামাছ্া। দ্বিজা তয়ন্ত্রযঃ | ২1” ২অ, বিধুঃসং। 

২৯।৫০।১১১অ, ইরিবংশ। বিসুংপুরাণ ৪অং, ) 
শ্রীমস্তাগবতের ৯ন্বন্ধ দেখ । 


এই সমস্ত প্রমাণ পর্ধযালোচন! করিলে যুঝিতে পার! যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রে 
উৎপত্তিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহ। থাকিলে এক ব্রন্ধা হইতে ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
শূত্ হইবার ও একমাত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ হওয়ার প্রমাণ 
শাস্ত্রে থাকিত না। উল্লিখিত প্রমাণগুলির দ্বারাই নির্ণাঁত হয় যে, প্রাচীনকালের ব্রাক্মণাদি 
জাতিচতুষ্টরবিভাগ যোনিগত নহে, গুণ বৃত্তি ও পরস্পরের আচারের অল্প বিভিন্নতাগতসাত্র । 
মহ্থুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৩১.ঙ্সোকের অর্থ ও মেধাতিথিকৃত ভাষ্যেও তাহা! প্পষ্ট প্রকাশিত 
রহিয়াছে । 


ব্াঙ্নাণাংশ-_পূর্বথগু । ২৬৩ 


কালের আর্ধাদিগের মধ্যে ছিল না), তখন তাহারা যে বর্তমানযুগের এই 
শ্রকার় হিন্দুজাতিভেদ মানিতেন না! তাহ] বল! বাহুল্য । (৭৮) | 

উপরিউক্ত প্রমাণ সমুক্ষরের দ্বারা উপলব্ধি হুয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নৈশ, 
এই পৃথক্‌ পৃক্‌ নাম হইতে যেমন ইহারা পৃথক তিনটা শ্রেণী (ক্লাতি), তেমনি 
ইহাদিগের সকলের একমাত্র আধ্য-ও-দ্বিজনাম ও তিনের একমাত্র ব্রাহ্মণ 
ধর্ম হওয়াতে ইহার। সকলেই একজাতি অর্থাৎ একশ্রেণী। অগ্লমাত্র আচার 
ও বৃত্তির পার্থকা হইতেই কেবল একমাত্র আার্ধাজাতিরই ব্রাহ্মণ সন বৈশ্ঠ 
নাম হইয়াছে। একমাত্র ব্রঙ্মণ নাম দ্বারা বদি রাটীয় বারেপ্র বৈদিক শ্রেণী, 
চট্টোপাধ্যার মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলীন, শোয়, লাহিড়ি, টৈমৈত্রেয় 
ও সান্ন্যাল গ্রভৃতি একজাতি হয়) এক মনুষা নান দ্বার! যাদ হিন্দু, মুসলমান, 
ীষ্টান্‌, বৌদ্ধ প্রভৃতি একমাত্র মনুষাজাতি হয়) তাহা হইলে একমাত্র 
আধ্য ও দ্বিজ নাম হইতে এবং একমাত্র ব্রাঙ্গণের ধর্দু সকলের হওয়াতে, 
তন্বার! ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও নৈশ্ঠ একজাতি না হইবেন কেন? যদি ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈস্ত, তাহাদিগের গ্রতোকের এই একটি নাম দ্বারা তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি হন, তাহা হইলে তাহাদের সকপের দ্বিজ ও আঘ্য এই ছুইটি নাম 
দ্বার তাহারা কিজন্ত একজাতি হইনেন না? যখন ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রয় বৈপ্ত নামের 
(বিভাগে) পরেও তাহারা সকলেই এক আঁধ্য, এক দ্বিজ নামে অভিহত্ ছিলেন, 
( এখনও ্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এক আর্ধা, এক দিগ্গ নামেই অিহিত আছেন ) 
তখন একমাত্র আধ্য (দ্বিজ) জাতিরই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটা শ্রেণী, 
তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না 





(৭৮) একালের ব্রাঙ্গণাদি জাতিতে যে পরস্পর ভোজা নত, বিবাহস্বন্ধ। নাই, তাহা 
তেও তাহাপিগের মধে। যোনিগত কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় ন1 বা ব্রাহ্গণেরা সকলেই শ্থেতবর্ণ 
হন নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্রেরও প্রত্যেকে রক্তপীতনীলপ্রত্ভৃতি কোন একটি নির্দিষ্ট 
বর্ণবিশিষ্ট হন নাই। আধ্যশান্ত্বের যে সমস্থ চনে আছে, ব্রহ্মার মুখ »ইতে ব্রাঁঙ্গণের, বাহু 
হইতে ক্ষত্রিয়ের, উর হঈতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শুঞ্ডের জন্ম ; তাহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন 
যোনিতে নহে, একমাত্র মনুষ্যযোনিতেই । আতর্ধ্যদিগের মাতৃগভে জন্মের পরে উপনয়ন ও 
বেদাদি অধায়ন হইতে যেমন ছিজ, ত্রিজ প্রভৃতি আধ্যাম্মিক'জন্ম হত, £5মনি এ দ্মন্ত 
জন্মও বঙ্গের মুখ, বাঁ, উ্চ ও পদ গুণপল্পয আধান্সিক জন্ম 


৪ 


৩৪ বৈদ্যপুরারৃত্ত 


এই অধ্যায়ে [২১৬পৃ,] আমব! ব্যাস সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের 
“বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নান্থ ক্ষত্রবিন্নানু ক্ষত্রবৎ। 
জাতকক্ারি জরাত বিস্তালন্াস্তু বৈশ্ঠুবৎ ॥৮ 


এই প্লোকের যে আন্ুবার কাবধাতহ, ধখবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টপলিনিবাপী 
শ্রীঠুত পঞ্চানন ওক. 22151 র ১৩ না হত বাস সংহিতার মূল ও অঙ্থবাদ 
দেখিয়া ঝাই।9৩ 3.0 কত এশহ হচতে পারে। উক্ত সন্োহ- 
ভগ্চনার্থ আমরা এই কথা বাঁল যে, ব্যাঁসসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তুকন্ত! ভাষ্য বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে 
দ্বিজগণের শৃদ্রকন্া ভার্যযাও কচিৎ বিহিত হয় বলিয়া উক্ত আছে। ইহা দ্বার! 
ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকন্ঠাকে বিবাহ করিতেন, সেই কগ্তাই কেবল 
বিপ্রবিশ্না নছেন, ব্রাহ্মণ বে ক্ষ'ত্রয় বৈহ্তকগাদিশকে বিবাহ করিতেন, তাহারাও 
স্ায়তঃ বিপ্রবিশ্না। এমতাবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণকর্তুক বিবাহিতা ব্রাঙ্গণকন্টাই 
বিপ্রবিশ্না, এরূপ অন্ুবাদকে ভ্রমাত্মক না বালয়া উপায় নাই । "পিপ্রেণ বিশ্লা” 


€৭৯) পবিপ্রবৎ বিপ্রবি্নঈ ক্ষ বিনা নিএবৎ। 
জাত কন্মাণি কুবতি ততঃ শুরা শুই্রব। ৯ 
বৈশ্তাস্ বিপ্রক্ষরাভ্যাং তত? শুরা শুদ্রবৎ 1 
অধমাহতমায়ান্ত জাত শুদ্বাধমঃ ম্মত2)৮।' ১, ব্যাসুসং | 
(পক্কানন তর্করত্র প্রকাশিত ) 
প্রাঙ্গণ কর্তৃক বিধিপূর্ববক বিবাহিতা বে ব্রান্দণকন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্ন। কহে। বিশ্রবিস্নী 
পত্ীতে জাত সন্তানের জাতকর্মাদিসংস্কার ব্রান্মণের নত করিবে; ক্ষত্রবিশ্ন পত্রী (ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক বিবাহিত ক্ষত্রকন্াকে ক্ষএানন্ন। বলে) জাত সন্তানের জাতকর্(দি সংস্কার ক্ষত্রিয়- 
জাতির ন্যায় করিবে; ব্রাঙ্গণকর্ক বিবাহিত শুদ্রকল্ত!াতে এত সন্তানের জাতকর্মা্দি 
শুর্রের ন্যায় করিবে। ব্রাক্গণ কিংবা! ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিত বৈশ্যকন্থ/তে জাত সন্তানের 
জাতকর্দাদি সংস্কার বৈশ্তজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষ্িয় কিংবা বৈষ্ঠকর্তৃক বিবাহিত! 
শুঙ্টকন্তাতে জাত সন্তানের জাতকন্মীদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে । অধমজাতীয় পুরুষ 
হইতে উত্তমঙ্গাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্রাগেন্স! অধম।”  বেঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত) 
. ভট্টগলিনিবাসী শ্রীবুক্ত পকানন তর্করত কৃত অনুবাদ | 
দেখ। যায় যে অনুবাদের সববত্রই মূল বচনের বিপ্র।২ ক্ষত্রিয়(ৎ ব। বৈষ্ঠাৎ কিংবা নিপ্রে, 
ক্ষতিয়েণ বৈষ্ঠেন, বিশ্লা এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল 'ক্ষ-বিশ্লাঞ" স্লেই হয় নাউ। 


ব্রাহ্ষণাংশ- পূর্ববখণ্ড। ২৩৫ 


অখবা শাবগ্রাৎ বশী, বিবাহিক্তা হা স! বিগ্রবি়।” পদ হয়। বিপ্রেণ ব্রাক্ষণকন্' 
বিবাঁহিতা__বিগ্রবিল্লা, এরূপ পদ হইতে পারে না, জোর করিয়া ( অনিয়মে )' 
হইতে পারিত যদি মনু যাজ্বক্কা ব্যাস প্রভৃতি মহর্ধিগণের প্রণীত শীস্ত্রবিধিমতে 
প্রাচীনক'লের ব্রাঙ্গণেরা ক্ষব্রিয-বৈশ্ঠ-ও-শৃদ্রকগ্ঠাদিগকে বিবাঞ্ছ না করিতেন। 
ক্ষবেবিার অর্থ তর্করভু মহাশয়, ব্রাক্ষণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন । 
ক্ষত্র আঁর বিশ্লা এই দুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ (বিগ্রা) শব উপঙ্গন্ধি 
হইতে পারে তাহা! আমরা বুঝিতে পারিলাম নাঁ। স্বীকার করিলাম, বিপ্রেষু 
কুলেষু বিশ্লা, ক্ষত্রেমু কুলেষু বিশ্না, বিপ্রবিষ্না ক্ত্রবিক্না পদ হইতে পারে,কিন্ত 
বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিশ্না নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহকর্তী যে”ব্রাঙ্গণ 
তাহ। কিসে উপলব্ধি হইবে? আর পবিগ্রধৎ বিপ্রবিশ্নীস্ু” বাকের প্বিপ্রেণ 
বিশ্নাস্থূ” অর্থাৎ পত্রাহ্মণকর্তৃক বিধিপুর্র্বক বিবাহিতা যে” ইত্যাদি অর্থই ব1 
তকরিভুমহাঁশয় কিজন্য করিয়াছেন ? তিনি ব্াসসংহিতার মূলে ( সংস্কৃতপুস্তকে ) 
*ক্ষরবিন্নাস্থ বিগ্রাবৎ” পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু উহার অনুবাদ করিয়া 
ছেন “ক্ষত্রবিন্না পত্রীতে (বাক্ষণকর্তৃক বিবাচিতা। ক্ষত্রকন্াকে ক্ষত্রবিশ্না বলে) 
জাত সন্তানের জাঁতকর্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়লাতির ন্যায় করিবে,” জিজ্ঞাসা করি, 
শবিপ্রবৎ» বাক্যের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির নায় ভইতে পারে কি প্রকারে ? এমতা. 
বস্তায় তকরিত্র মভাঁশয়ের প্রচারিত ব্যাসসংহিতাঁর উক্ত বচনের মূল ও অনুবাদ 
উভয়ই ফে্রমায্সক ব1 কৃত্রিম তাহাঁতে আর কোন সন্দেহ নাই । ব্যাস্সংহিতাঁর 
আলোচিত বচনের আমবা যে ভানুবাঁদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, 
নিয়ে দ্কূত যাজ্ঞবক্কা বচনের দ্বারা তাহ প্রমাণীরুত হইয়াছে । যথা-- 

*বিপ্রান্ম,দ্ধাভিষিক্কোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্তরিযাহ্‌। 

অন্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্র্যাং জাত পারশলঃ স্বৃতঃ1৯১॥ 

বৈশ্তশূদ্যোস্ত রাজন্্যাৎ মাতিষো্রৌ তথা স্মৃতৌ । 

বৈশ্টাত্ব, শৃ্র।াং করণো বিশ্লাশেস বিধিঃ স্মৃতঃ 1৯২|৮ 

গ্রথম অধায় যাজ্জবসাসং |] 
উদ্ধৃত যাঁজ্ঞবক্কা বচনের অর্থ, বিপাৎ বিশ্লাঙ্ ক্ষতরিয়ায়াং বৈশ্তায়াং শৃদ্র্যাং 

ইত্যাদি করিতে হইবে। বিপ্রাৎ শিশ্নাস্থ আর বিপ্রবিক্নান্থ এক কথাই। এই 
যাজবন্্য বচনের দ্বার! প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত ব্যাসবচনের শাবপ্র 


৩৪ 'বৈদ্যপুরার্ত ।. 


এই অধ্যায়ে [২১৬পৃ,] আমরা ব্যাস সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের এছ) 
শবিপ্রবৎ বিপ্রবিশ্নান্থ ক্ষত্রবিন্নাস্ ক্ষত্রবৎ। : ০ 
জাতকর্দ্াণি কুব্বতি বেশ্তাবিক্নান্থু বৈশ্ঠাবৎ ॥৮ 


এই গ্লোকের যে অনুবাদ করিনাছি, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টপর্লিনিবাসী 
শত পঞ্চানন ভর্কমত নহয় কক পচা'রত বাস সংহিতার মূল ও অঙ্থবাদ 
দেখিয়। কাহার যন ভততি সন্দেহ হউতে পারে। উক্ত সন্দেহ- 
তঞ্জনার্থ আমরা এই কথা বাঁপ যে, ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের 
ক্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকন্তা1 ভাধ্যা বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে 
ছবিজগণের শুদ্রকন্ত। ভাধ্যাও কচিৎ বিহিত হয় ধলিয়) উক্ত আছে। ইহা দ্বার! 
ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকন্তাকে বিবাহ করিতেন, সেই কণ্তাই কেবল 
বিপ্রবিক্না নছেন, ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্তকগ্ণা্দিগকে বিবাহ করিতেন, তাহারাও 
স্টায়্তঃ বিপ্রবিশ্ন। । এমতাবস্থায় কেবল ব্রাঙ্গণকর্তৃক বিবাহিত! ব্রাহ্গণকন্তাই 
বিপ্রবিশ্না, এরূপ অন্ুুবাদকে ত্রমাত্মক্‌ ন৷ বলিয়া উপায় নাই । পবিপ্রেণ বিশ্লা” 


(৭৯) “বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নান্থ ক্ষব্রবিন্নান্গ বিপ্রবৎ। 
জাত কর্দ্াণি কুববীত ততঃ শুদ্রান্ শৃত্রবৎ ॥ ৭ ॥ 
বৈষ্ঠাহ বিপ্রক্ষব্রাভ্যাং তত: শুদ্রাস্থ শু্ববং | 
অধমাছুত্তমা রান্ত জাতঃ শুদ্রাধমঃ স্বতঃ॥৮॥” ১অ, ব্যাসুসং | 
(পঞ্চানন তর্করত্র প্রকাশিত ) 


প্রাঙ্গণ কর্তৃক বিধিপূর্ববক বিবাহিত ষে ব্রাহ্মণকন্।, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিশ্নী 
পত্বীতে জাত সম্ভান্র জাতকর্াদিসংক্কার ব্রাঞ্ঈণের মত করিবে; ক্ষত্রবিশ্না পত্রী ( ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক বিবাহিত। ক্ষব্রকন্তাকে ক্ষখাবন্ন। বলে) জাত সন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় 
জাতির স্তায় করিবে; ব্রাঙ্গণকর্তৃক বিবাহিত শুদ্রকন্ঠযতে জাত সন্তানের জাতকর্মমাদি 
শৃত্রের স্তায় করিবে। ব্রাক্ষণ কিংব! ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিত বৈশ্তকন্ঠাতে জাত সন্তানের 
জাতকর্দদাদি সংস্কার বৈশ্তজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষনিয় কিংবা বৈশ্ঠকর্তৃক বিবাহিত। 
শুট্টকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্্বাদি সংস্কার শূত্রজাতির মত কারিবে | অধমজাতীয় পুরুষ 
হইতে উত্তমজাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূর্রাপেক্ষ। অধম।”  (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত) 
- ভষ্টপল্িনিবাসী যুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব কৃত অনুবাদ । 
দেখ। যায় যে অনুবাদের সব্ধত্রই মূল বচনের বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়।ৎ ব1 বৈশষ্তাৎ কিংবা নিপ্রেণ, 
ক্ষতিয়েণ, বৈশ্টেন, বিল্লা এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল -ক্ষ:বিল্ান্থ স্থলেই হয় নাই। 


 প্রা্গণাংশ- পূর্বধণড।  খ৩৫ 


বা, "বপ্রাৎ বিশ্গা, বিবাহিতা যা! সা বিপ্রবিষ্না” পদ হয়। বিএ্রেণ আঁক্ষণকন্ত!' 
বিবাহিত1-__বিগ্রবিষ্না, এরূপ পদ হইতে পাঁরে না, জোয় করিয়া ( অনিয়মে )' 
হইতে পারিত যদি মন্থু যাজক ব্যাস গ্রভৃতি মহরগণের প্রণীত শীন্ত্ববিধিমভে 
প্রাীনকা'লের ব্রাহ্মণের ক্ষত্িয়-বৈশ্ঠ-ও-শৃদ্রকগ্ঠাদিগকে বিবাছ না করিতেন । 
ক্ষব্েবিল্নার অর্থ তর্করতু মহাশয়, ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন। 
ক্ষত্র আর বিশ্লা এই ছুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ ( বিগ্র-) শব উপর্গন্ধি 
হইতে পারে তাহা আমরা! বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করিলাম, বিগ্রেষু' 
কুলেষু বিশলা, ক্ষত্রেযু কুলেষু বিশ্না, বিপ্রবিষ্না ক্ষব্রবিরা পদ হইতে পারে, ক্ষিন্ত 
বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিনা নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহবর্তা যে”ব্রা্মণ 
তাহা কিসে উপলব্ধি হইবে? আঁর পবিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নীস্ু” বাঁকোর প্বিপ্রেণ 
বিশ্লান্থ” অর্থাৎ প্্রাহ্মণক্ুক বিধিপূর্ববর বিবাহিতা যে* ইত্যাদি অর্থই ব 
তকররদ্রমহাশয় কিজন্য করিয়াছেন ? তিনি ঝ1সসংহিতাঁর মূলে ( সংস্কৃতপুস্তকে ) 
পক্ষতরবিন্নাস্থ বিপ্রবৎ” পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু উহ্বার অনুবাদ করিয়া 
ছেন “ক্ষত্রবিনা পত্ধীতে (ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্তাঁকে ক্ষত্রবিশনা বলে) 
জাত সন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির স্ঠায় করিবে, জিজ্ঞাসা করি, 
*বিপ্রবৎ” বাকের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির সায় হইতে পাঁরে কি প্রকারে ? এমতা 
বস্থায় তকরিতু মহাশয়ের প্রচারিত ব্যাসসংহিতাঁর উক্ত বচনের যূল ও অনুবাদ 
উভয়ই ফেত্রমাত্মক বা কৃত্রিম তাহাঁতে আর কোন সন্দেহ নাই। ব্যাস্সংহিতার 
আলোচিত বচনের আমরা যে আন্ুবাদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, 
নিষ্োদ্ধত যাজ্ঞবন্ধ্য বচনের দ্বার! তাহা গ্রমাণীকৃত হইয়াছে । যথা, 

“বিপ্রান্ম,দধাভিষিক্কোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্তিয়াম্‌। 

অস্থঠো৷ নিষা'দঃ শূদ্রযাং জাত পারশবঃ স্বৃতঃ 0৯১1 

বৈশ্বশৃড্র্যোস্ত রাজন্াযাৎ মাহিষোগ্রৌ তথা স্থৃতৌ। 

বৈশ্যাত, শূত্রাং করণো। বিজ্ান্বেষ বিধিঃ স্থৃতঃ 1৯২1৯ 

গ্রাথম অধ্যার যাজ্ঞবন্াসং | 
উদ্ধত যাক্তবন্ক্য বচনের অর্থ, বিপ্রাৎ বিশ্লাসত ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্তায়াং শৃদ্র্যাং 

ইত্যাদি করিতে হইবে। বিপ্রাৎ বিশ্নাস্থ আর বিগ্রবিক্নান্থ এক কথাই। এই 
যাঁজবহ্থা বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত ব্যাসবচনের পপর 


২৩৬ বৈদাপুরাবজ ৷ 


বিশ্লান্থ” পদ্দের অর্থ কেবল ক্রাঙ্গণের বিবাকিত| ত্রন্ষণকণ্ত। নছে। বিপ্রবিদ্নী 
বলিতে ব্রাহ্মদের বিবাহিত। ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্তকন্তা ও শূদ্রকন্ঠ|! পত্বীদিগকে ও 
রুষায়। রর ূ 
“উড়ায়াং ঠি সবর্ণায়ামন্তাং বা কামযুদ্বহেৎ। 
তশ্ামুৎপাদিতঃ পুত্র! ন সবর্ণাৎ গ্রহীরতে । ১০ ॥ 
উদ্বেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্‌। 
স তু শূত্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পৃর্ববর্ণজাম্‌ ॥ ১১॥* 
২অ, ব্যাসস*হিত1। 

উর. ত ব্যাসসংচি'তার দুইটা বচনেব মপো ১০ শ্লোকের যে অনুবাদ তক 
মহাশর করিয়াছেন (৮০), তাঁভা ন1 করিলে হয় না, কাবণ প্রথমাঁধায়েব “বিপ 
বির্ান্ত" বাক্যেব ষে অনুবাদ কবিয়াছেন তাহার স্থিত প্ীক্য থাকা চাই তো? 
যদ্দি প্রাচীনকালে সবর্ণকে বিবাহ কবিয়া অসবর্ণাকে বিবাহ করিলে সবর্ণে 
উৎপন্ন! পত্বীর ও ব্রাহ্মণাদির জাতি এবং সবর্ণে জাত পত্ীব পুত্রের অপবর্ণ 
হইবার কোন বিধি মন্াদি শ্বৃতিতে থাকিত, তাহা হইলে আমবা অঙ্ুবাঁদকের 
অর্থ শ্বীকার করিতাঁম। ব্যাসসংহিতার উপরি উক্ত ১০ শ্রোকেব পববর্তীঁ ১১ 
শ্লোকেই যখন ব্যাস ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শৃদ্রকন্যা বিবাহেব বিধি দিয়াছেন, 
তখন সে আশঙ্কা করা বৃথা । সবর্ণাতে সবর্ণপুলন হইবে অসবর্ণ তবে না, তাহ! 
বলা বাহুলা, দুতরাং অসবর্ণে উৎপন্ন পত্বীর পুত্র সবর্ণ হইবে অসবর্ণ হইবে না, 
কোন অংশে হীন হইবে না, ইঞ্াই প্রচারকবিবাঁর অভিগ্রায়েই বাস উক্ত 
বচনে প্তস্ত।২* পদ প্রয়োগ করিয়াছেন । ইহার অর্থ বিবাহসংঙ্কার দ্বারা অস. 
বর্ণে উৎপন্ন পত্বী ব্রাঙ্গণাদির সবর্ণ হুইতেন, স্থতরাং তছুৎপন্ন পুত্রও বর্ণ 
হষ্টন্দে হীন হইবে না । যে ব্যাস মহাভারতের অনুশ।সনপর্কে বলিয়াছেন, 
শত্রু বর্ণেষু জাতেষু রা্ষণাদ্ররাহ্মণো ভবেৎ।» 
তিনি যে বীর, সংহিতায় তর্কপ অগ্টবাদকেব উল্ধ কথা কঠিতে পারেন না, 
তাঁত অগ্তবাদক মহকাশয়েব স্মবপকর। উচিত ছিল। 


(৮০) “সবর্ণা বিবাহ করিয়! ইচ্ছ। হইলে অন্ত বর্ণীযাকেও বিবাহ করিতে পারে, তাহা 
হৃউলে পূর্ধ্পরিণীত1 সবর্ণা স্ত্রীব গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ তইবে ন1।” ইত্যাদি। 
তষ্টগল্লীনিষাঁসী পঞ্চানন ওর্বগ%€ত অনুবাদ 





শি নী সী শীশীাশীশীশীশীীািশিাশীশ্ীশাশিসিটি শিট শিটি তিশা 


ঝানণাংশ--পূর্বাধণ্ড ৷ , ই৩৭ 


ভৃগ্ুবংশীয় খচিক চন্্রবংশীয় ক্ষতি, গাধিরাজার কন্যা সতাবভীকে তিনি 
বিবাছ করেন, ইহ অন্ুলোমবিবাহ (৮১), ইহাতেই জমদগ্ি জন্মগ্রহণ করেন । 
জমদয়ি আবার ইক্ষাকুবংশীর,ক্ষত্তিয় রেণু নামক নৃগ্তির রেণুকানায়ী কনাাকে 
বিবাহ করিরাছিলেন, ইহা ও অন্থলোমবিবাহ। এই বিবাছেই পরশুরাম জন্মগ্রহগ 
করেন। জমদগ্রি পরশুরাম প্রভৃতি সকলেই নুর্দাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ (৮২)। জমদপ্রি- 
গোত্রীয ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চিমদেশে যথেষ্ট আছেন। এই বংশেই বাৎস্ত ও 
সাবর্ণ মুনির জন্ম হর, এই উভয়গৌত্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতের অন্যান) প্রদেশে এবং 
রাট়ীয় ৰারেন্ত্র গ্রাভৃতি শ্রেণীতে বঙ্গদেশেও যথেষ্ট আছেন (৮৩)। এমতাবস্থায় 
ইহার! সকলেই মন্ধু যাজ্ঞবন্ধ) প্রভৃতি সংহিতার কথিত অনুলোমবিবাভোহপন্ 





(৮১) মহধি ভূগুই মন্ুসংহিভার ২ হইতে ১২ অধ্যায় পধ্যস্তের বক্ত।। ভূপ্ুপুত্র চ্যবন তৎ- 
পুত্র চিকের উক্ত বিবাহ যে মনুক্ত অনুলোমবিবাহ ইহা না বলিয়! উপায় নাই। 

(৮২) "গাধিনপাম কৌঁশিকোইভবৎ | গাঁধিশ্চ সত্যবতীং নাঁম কন্ঠামজনয়ং | তাঞ্চ 
ভার্গব খচিকো বত্রে । .*১......,১1 ৫1 ৬। অনভ্তরঞ্চ সা জমদগ্সিমজীজনৎ | ........... | 
৪/৪৮০০১৪০ । অমদগ্সিরিক্ষাকুবংশোস্ভবস্ত রেশৌঃ তনয়াং রেণুকামুপষেমে | তন্তাঞ্চা- 
শেষক্ষত্রবংশহভ্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণন্তাংশং জমদগ্সিরজী- 
জন । ১৬1” ৭অ, ৪অং) বিধুপুরাঁণ। 

বি্ুপুরাণের চতুর্থ অংশের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে মান্ধীতানৃপতির পঞ্চাশৎ 
কন্ঠাকে ব্রহ্ম £সৌরভি বিবাহ করেন, তাহাতে বহুতর মুক্ধীভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হন বলিয়া 
উক্ত আছে। পু 

মহাভারতীয় আদিপর্ধব, অনুশাসনপর্বেধের ২অ, ৪আ, ৪২অ, এবং জমস্তাগর্ীতের নবম 
স্বন্ধের তৃতীয়, পঞ্চদশ ও যোড়শ অধ্যায় ও হরিবংশ দেখ | 

উদ্ধত প্রমাণগুলিতে স্পষ্টই ব্রাক্মণের ক্ষত্তিয়কন্যা-পৃত্তীতে জাত মম্তানগণের ্রা্গপবর্ণ 
হওয়ার ইতিহাস পাওয়! যাইতেছে । 

*বিপ্রান্সক্ধাভিবিক্কোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ জ্রিয়াস্‌। 
অন্ব্ঠো” উত্যাছছি। ১অ। যাজ্ঞবন্ষ্যসং ॥ 
(৮৩) “ভূপ্ুশ্চ চাবনশ্চৈব আগু,বানন্তখৈৰ চ। 
ওর্ববশ্চ জমদগ্রিশ্য বাৎন্তো দর্ডিমভায়নঃ ॥ ১৭ 
বৈহিনরিধিরূপাক্ষী বৌহিতায়নিরেব চ। 
বৈশ্বানরিস্তথ! নীলী লুন্ধঃ সাবর্ণিকশ্চ সঠ ॥ ১৯” 
ভূঙবংশ, ১৯৫অ মতত্যপুরাঁণ। 


২৩৮ ... বৈদ্যপুরাহ্ত 1 
মুর্ঘাভিষিক্ত ত্রাঙ্গণ হইতেছেন। ভৃগুবংশীর ব্রাঙ্মণদ্দিগের ক্ষত্রিয়কন্যা [বব 
করা ও তাহাতে মূর্বাডিবিজ ব্রাহ্মণ হওয়ার ইতিহাস প্রদর্শিত হইল অনথসন্ধাদ 


, বাস সাবি উভয়েই ভৃপ্তবং শীয়। মহিমচন্্র মজুমদারকৃত গোঁড়ে ব্রাঙ্মণনামক ুততকের 
২৬ পৃষ্ঠা গোত্রপ্রবর সখ্য! দেখ । 
বঙ্গদেওশর রাট়ীয় বারেন্্ শ্রেণীর কুলীনের মধ্যেও এই বাত্ম্ত ও সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাঙ্মাণ 
আছেন । যথা, ঃ | 
টি " ১। *শাণ্ডিল্যাগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারাযণঃ কবি 
| দক্ষোহপি কাণ্ঠপশ্রেষ্ট: বাতস্তশ্রোষ্ঠোহপি ছান্দডঃ ॥ 
হত ৪০৫ ৪৪ টে ॥ 
বেদগর্ভৌপি সাবর্ণে। যথাবেদ প্রসিদ্ধকঃ |” 
৫৮পৃ, গৌড়েত্রাঙ্মণ পুস্মকধূত কুলরাম বচন? 


রর । 
5৪ চে তর ৭৪ 


ধরাধরো বাংস্াগো ত্রস্তড়িতশ্রীমতঃ স্বয়ং | 


পরাশরম্ত সাঁবর্পো মদ্রদেশাৎ সমীগতঃ1” 
৫৯পৃ, গোঁড়েব্রা, ধৃত বারেক কুলপঞ্তী | 

1 কর তত ৬০৪ 5৪৪ 1 
বাত্ন্গো ত্রসমুৎপন্নশ্ছান্দড়ে। মুনিসত্তমঃ ? 
বেদগর্ভশ্চ সাবর্ণে। মদ্রদেশাৎ সমাগত ॥ & 
কাণ্ঠপেইষ্টাদশজ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দাশ | 
চতুর্বিশতিরবাৎস্তেইপি ভরদ্বাজে তথ? বিধিঃ 
সাবর্ণে বিংশতিজ্ঞরাঃ গ্রামাহি গাঞ্জনামকাঃ। 
সঞ্জামিনী ভীমকালী ভটশালী তখৈব চ। 
কামকালী কুড়ন্বশ্চ ভাড়িয়।লন্ত লক্ষকঃ । ইত্যাদি। 
কালিন্দী চতুর! বন্দী বাৎস্যগোত্রে প্রকীর্তিতাঃ | 
সিংদিয়ড় পাকড়ী চ দধিস্থজীচ সেদড়ি। 


১ 


ও 


সাবর্ণে কথিতা৷ এতে গ্রামাহি বিংশতিঃ স্মতাঃ ॥ 
। ৯৭৯৮পৃ, গোঁডেব্রা+ বারেন্তরকুলবিবরণ। 


ব্বাঙ্গণাৎশ--পূর্বখণ্ড। ২৬৯ 


করিলে অজি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকল গোল্রেই- উহা! দেখান 
যাইতে পানে (৮৪)। প্রাচীনগ্রকালের আধ্যসমাজে বখন অন্ুলোমবিবাহ 





সঞ্জামিনী অর্থ, সান্ন্যাল। উক্ত পুস্তক মূল দেখ। এতদ্দেশীয় ভট্টশালীগ্রা মী ্বপ্রসিদ্ধ 
মযুরভট বাৎস্তগ্োতরীয় ব্রাঙ্গণ। গোঁড়েব্র পুং ১৩৮পৃ, দেখ। 
৩1 হলনামা চ গাঙ্গ,লী কুঞ্জোরাজাধরাস্তথ।। ইঃ; 
এতে পুত্রা! মহাপ্রাজ্ঞাঃ সবর্ণে দ্বাদশ ম্বৃতাঃ ॥ 
১। অষ্টাবথ পরিজ্েয়। উদ্ভূতাশ্ছন্দড়ান্ম,নেঃ। গাঞ্জনাম যথ।।, 
কাঞ্জি বিলি মহিন্ত! চ পুতি তৃপ্তশ্চ পিপ্নলী। 
৪ ৮ ত । 
সিন কেনা ই বাৎস্তকসংজ্ঞকাঃ। 
১৮৮।১৮৯পৃ, গৌড়ে ত্রা, রাড়ীয় বিবরণ দেখ ( 
৯৭ হইতে ১২* পৃষ্টা পর্য্যন্ত গৌঁড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের রাটীয় ও বারেন্্র ব্রাঙ্মণবিবরণ পাঠ 
কর। ১২১ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্ত পুস্তকে বঙ্গীয় দার্সিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক 
বৃত্তান্তেও ভূগুবংশীয় বাৎস্ত ও সাঁবর্ণ গোত্রীয় মুদ্ধণভিিস্ত ব্রান্মণ থাক! জানা যায়। বশিষ্ঠ, 
অক্ষমালাকে ও মন্দপাল সারঙ্গী নায়ী শুত্রকন্তাকে বিবাহ করেন, তাহাতে ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় উৎ- 
পন্ন হয়। পরাশর ধীবরকন্তা! সত্যবতীতে কুষ্ণৈপায়ন বেদব্যাসকে উৎপন্ন করেন। এই সকল 
প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায় যে, বশিষ্ঠ শক্তি প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বহুসংখাক ক্ষত্রিয় 
বৈষ্কন্ত।দিগকে বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে প্রাচীনকালে বন্সংখ্যক মুন্ধাতিষিস্ত অস্বষ্ঠ 
্রাঙ্মণ জন্মগ্রহণকরিয়াছিলেন, তাহাদের বংশ উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জাতিতেই আছেন দ্রোণ 
অর্থাৎ কলসে মনুষ্যবীধ্য হইতে কোন মতেই সন্তান হইতে পারে ন1, স্থতরাং ভরদ্বাজ্বের 
বীধ্যে উর্বশীতেই দ্রোণাচাধ্যের জন্ম। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাঙ্গণমাত্রেই এই দ্রোণের বংশ। 
এমতাবস্থাক্ উক্ত জাতীয় ব্রাহ্মণের! যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকম্য। বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে 
উক্ত গোত্রে মুন্ধণভিষিক্ত অন্বটট ব্রাহ্মণ বহতর হইয়াছেন, তাহা বল! বাহুল্য?  * 
(৮৪) কাস্ঠকুজ বংশাবলী নামক পুস্তকে জানা যায় যে, তৎপ্রদেশে ভারদ্বাজগোত্রীয় 
মুদ্ধণভিবিক্ত ব্রাহ্মণ আছেন যথা, 
অথ তারদ্বাজগোত্রব্যাথ্যানম্‌।-+ট্রীমম্মহধি তারদ্বাজ জী জিনকী ভারদ্বাজসংহিতাষে 
বাণ বিদ্যা হৈ জো আজ কাল প্রায় হে। গই হৈ তিন ভারদ্বাজজীকে শিষ্য তপোধন না 
্রদ্ধচারিণে অপনে গুরু ভারদ্বাজ জীবী আজ্ঞাসে চিত্রকুটকে রাঁজ। মহীপাল অগ্নিবংশীকী 
মৌভাগ্যবতী নায়ী কন্ঠাসে বিবাহ কিয়া উর অঙ্গেঠ নাম গ্রামমে' নিবাঁসকিয়। বহাং অনেক 
ব্রাঙ্গপ্নে! বুলায় অগ্নিহোত্র করকে ব্রাঙ্মণোকো দান দক্ষিণ।সে সন্ত কিয়।। ব্রা্মখোনে 
তপোধন জীকো। আগ্রঙগোতী কহ ওর ভারদ্বাজগোত্র প্রমাণ দিয়া। তিন তপোধন অগ্নি 


হ৪৯ বৈদাপুরারত্ । 

শ্রচলিত ছিল, তখন অনুসন্ধান করিলে আর্ধ্যশান্্র হইতে মূর্ধাতিযিক্ত ও -গথঠ্ঠ 
অক্ষণগণের এখনও ব্রাঙ্মণজাতিতে থাকার আরও যথেষ্ট গ্রমাগ দেওয়া যাইতে 
পারে। উত্তর পশ্চিম ভারতে শাকলদীপী বলিয়া একশ্রেণীর ধাক্ষণ আছেন, 
ভাহারা যে অথ্ষঠ ত্রাঙ্ণ, তাহ! বৈদাপুরাবৃতরের ব্রাঙ্মণাংশের উত্তরথণ্ডে প্রদর্শিত 
হইবে।  মথুরার নিকটবর্তী ভববোলক প্রদেশে অঙ্কলা নামক স্থানে ত্রাক্মণাচার- 
'বিশিষ্ট অহবষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন (৮৫) । উড়িষা! ও তন্নিকটবর্তী দেশে ধর, কর, দাস) 
দত্ত, দেব প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাঙ্ষণ অনেক আছেন । অন্মদেশীয় ধর, কর) 
দাস, দত্ত, দেব উপাধিবিশিষ্ট অন্থ্দিগের গোত্রের সহিত শ্রী সকল ব্রাহ্মণের 
গোত্রেরও একতা দেখা ষায়, ইচার দ্বারা বুঝিতে পার! যায়, ইহারাঁও স্বনা- 
পুরাণোক্ত অন্ষ্ঠ (৮৬)। গয়্ালী ঠাকুরদিগের মধ্যে গুপ্ত উপাধি আছে, 
অন্থুসন্ধান করিলে বোধ হয় তাহারাও অথ্ষ্ঠ ব্রা্ষণই হইবেন । 


হোত্রীকে সাতবী: পীটীমে এক ধারধর নাম প্রতাপী উৎপন্ন ভয়ে সো! ধীরধর অগেঠাকে 
অগ্নিহোত্রী ( ধীরধরকে পুত্র ৫) বালমুকুন্দ ১, দেবকীনন্দন ২, অঘমোচন ৩, মদমোচন &, 
বিহারী ৫। বাল:কুদ্দ উধীপুরকে তিবারী কহায়ে দেবকীনন্দন তিবারী পুরকে তিবারী 
অঘমোচন চেৌঁসাকে ছবে, মদমৌচন সিহৌনীকে ছে, বিহারী খুালহাকে ছুবে ( বালমুকুন্দকে 
পুত্র ২) হীরা ১ পিহ্ৃন ২) শঙ্কর ৩ ইত্যাদি ।” 
৩৮পৃ, দেবমাগর অক্ষরে বোম্বের ছাপা, কান্ঠকুজ বংশাবলী। 
ঞীবেস্কটেশ্বর ছাপাথানায় প্রাপ্তব্য। 


অগ্রিবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয়, টড দাহেবকৃত রাজস্থান দ্েখ। 

(৮৫) “দমন্তনপদতিলককল্পে শীভদোলকদেশে নগরীবরমথুরাসমীপে অঙ্কলানামকং 
বৈদ্যস্থানমন্তি। যত্র সোরবঙ্গজা! ব্রাহ্গণাঃ সমস্তভৃমিপতিমান্তা অঙ্বিনীকুমারসমানাঃ পার্ববণ- 
চন্ত্ররুচিযশ:প্রসাধি তদিস্সগুলাবৈদ্যাশ্চাভূবন্। তদম্বয়ে গোবিনানাষা! চিকিৎসকশিরোমণি- 
ন্ভূৎ। ততস্তৎপুত্ো ভিষক্শিরোমুকুটম পির্জয়পালঃ সমজনি। তত্তনম্বশ্চ সমস্তশাস্রার্থ- 
তত্বজ্ঞো ভরতপালঃ সঞ্জীতঃ। তৎপুত্রঃ স্বকুলনভন্তুলচন্দ্রমা! বিবেকবৃহস্পতিঃ মৃপতিবল্লতঃ 
জ্রীডল্লনঃ সমভৃৎ 1” ইত্যাদদি। 

মঙ্গলাচরণ “নিবন্ধসংগ্রহ” টীক! ডল্লনাচার্ধাকৃত-_ন্থশ্রতসংহিতা ৷ ডল্লনচার্ধয অস্থতাচাধ্য 
প্রভৃতি নাম ঘারাই পরিব্যক্ত হয় যে অন্থ্ঠ (বৈদ্য ) ব্রাহ্মণজাতি। ব্রাঙ্গণ ব্যতীত জাচার্ধ্য 
উপাধি অন্য জাতিতে নাই। " 

(৮৬) “দক্ষিণে গতবান্‌ ধর শ্চি্কুটসমাশ্রিতঃ | ৮২। 


ব্রাহ্মণাৎশ_ পূর্বখণ্ড। | ২৪৯ 


: বশিষ্ঠপত্ঠী অক্ষমালা, মন্দপালের ভার্ধ্যা শারঙী, কণাঁদজননী উলকী, 
গুকদেবের জননী গুকী, ইহারা সকলেই শৃদ্রকন্যা হইয়াও ব্রাক্মণ মহর্ষিদিগের 
সহিত পরিণীতা হওয়াতে অন্ধণী ( ব্রাহ্মণঙ্জাতি ) হইয়াছিলেন (৮৭)। ইহা 
দ্িগের . সম্তানেরাও সকলেই শ্রাহ্মণ। দাসকন্য! অবিবাহিতা অত্যব্তীতে 
অনর্ষি পরাশরের বীর্যে উৎপন্ন পুত্র কৃষব্বৈপায়ন ব্যাসও ব্রাহ্মণ (৮৮)। উপরি 
উক্ত বশিষ্ঠ ও পরাশরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ( পরাশরগোত্রীয় অর্থাৎ উক্ত ব্যাস ও 
তৎপুত্র শুকদেবের বংশীয় ব্রাহ্মণ) এখন ভারতে যথেষ্ট আছেন (৮৯)। 


মঘুরগ্রামে গতধান্‌ দত্তঃ শুদ্রাচারপরায়ণঃ | 
স্বস্থানঞ্চ পরিত্যজ্য লীলাচলে দেবাশ্রিতঃ | ৯২1” বৈদ্রোৎপত্তিপ্রকরণ, 
বিবরণখণ্ড স্বদ্দপুরাণ । 


এ সকল স্থান উড়িয্য। ও তশ্সিকটবত্তীঁ প্রদেশেবই নিকটস্থ প্রদেশ । মরুরগ্রাম সম্ভবতঃ 
মযুরভপ্ হইতে পারে। উদ্ধত বচনের ধর, দত্ত, দেবোপাধি অন্বন্ট ব্রাহ্মণগণের দেখাদেখি 
প্রবত্ত কালে আরও অনেকে যে উক্ত প্রদেশে গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি? 


(৮৭) “যার্গুণেন ভর্র স্ত্রী সংযুজোত যখাবিধি | 
তাদৃগ-্ডণ! সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিয়গী 1২২॥ 
অক্ষমাল। বশিষ্টেন সংযুক্াইধমযোৌনিজ1 | 
শারঙী মন্দপালেন জগামাভ্যর্ণীয়তাম্‌ ॥ ২৩” ৯অ, মন্তুসং | 
ভাষ্য টীকা দেখ । 
“পরাশরকুলোভূতঃ শুকোনাম মহাতপাঃ। ্ 
' ভবিষ্যতি যুগে চাম্মিন্‌ মহাযোগী দ্বিজর্ধতঃ। 


ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভৃতে। বিধুমোহগ্রিরিব জলন্‌॥” ১৮অ, হরিবংশ | 
৬ষ্ট খণ্ড নব্যভারত ৬সংখ্য। বণ্ভেদ প্রবন্ধ দেখ ।' 
(৮৮) "শাস্তনোর্পিসকন্তায়াং জঙ্জে চিত্রা স্ৃতঃ। এ 
বিচিত্রবীধ্যশ্চাবরজে। নাম্ম। চিত্রাঙ্গদো হতঃ ॥ ১৬ 
যন্তাং পরাশরাৎ স্ক্ষাদবতীর্ণে হরে; কল!। 
বেদগুপ্তে! মুনিঃ কৃষে। যতোহহমিদ্মধ্যগাঁম্‌ | ১৭ |” ্ 


২২অ, নস্ক, শ্রীমন্ভাগবত | 
মহাভারত আঙদ্গিপর্ব ও হরিবংশ দেখ । 
(৮৯) ৮৭ চীকাধৃত হরিবংশীয় বঠনের পরে,-- [ও 


“স তস্তাৎ পিতৃকন্থায়াং পীবর্ধযাং জনয়িষ্যতি। 
কন্তাং পুত্রাংস্চ চতুরো যোগাঁচাধ্যান্‌ মহাবলান্‌। 
৩১ 


২৪২ বৈদ্যপুরাহ, 

চগ্ানীর পুর বিশ্বাধিতর ও তেস্তাপ্ম, বশিষ্ঠও ত্রাঙ্গণ | বিভাশুক খুনির 
সু হবজিপীর গর্ভজাত খথ্যশৃঙ্গও ব্রা্দণ (৯*)। এই সকল প্রন্থাণ গ্বাক্া! এই 
ইতিহাস পরিব্ক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে বিবাহিত অবিধাহিতা! স্ত্রীতে, 
'স্তাতে, শুদ্রাতে, পণুুতে ন৯১) পর্যন্ত ত্রা্মণের বীর্যে ব্রাহ্মণ হইত (৯২)। 





রুফং গৌরং প্রভুং শু কন্তাং কীর্তিং তখৈব ট। 
ৃ এরক্ষদত্তস্ত জননী মহিষীত্বনুহন্ত চ]” ইত্যাদি। ১৮অ, হরিবংশ। 
*. জত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের মুদ্ধাভিযিক্ত ও অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বংশ যে বর্তমান ব্রাক্গণ- 
জানিতে আছে, এই সকল প্রমাণদৃষ্টে তাহ! নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। মনু যাজ্ঞবন্ধ্য ও 
ব্যাসংহিস্ প্রভৃতি দার! ধখন সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাঙ্মণমাত্রেরই মুদ্ধণাভি- 
যিক্ত অন্বন্ঠ পুত্রগণের উৎপত্তিক্স ইতিহাস পরিস্ষ,ট হয়, তখন ক্রাক্মণের মধ্যে এমন গোত্র নাই 
ধাহাতে সুদ্ধণাভিষিক্ত অনবষট ব্রা্গণ না আছে। 
(৯০) ব্রদ্দোবাচ-_ 
“সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো হাক্রিয়ে। নৈব পুঁজিতঃ। 
অসৎক্ষেত্রকুলে পৃজ্যো। ব্যাসো৷ বৈভাওকে। যথা ॥ 
ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতে। বিশ্বামিত্রোহস্তি পুঁজিতঃ। 
বেগ্ঠাপুতে। বশিষ্ঠশ্চ অস্তে সিদ্ধাদিজাতয়ঃ7” ৪৩অ, স্থিখও পদ্ম 
খবয্যশূঙগ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র বশি প্রভৃতি গুণে ব্রাক্গণ হইয়াছিলেন, এই কথা ধাহার! 
বলিবেন, তাহাদিগকে আমর! বলি যে, ত্রাক্গণজাতিতেই ব্রাহ্মণ হয় ইহা! 'ধাহাদিগের মত, 
.ভাহার! উক্ত কথা বলিতে পারেন না । বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়ে শ্রাচীনকালের অন্ষ্ঠদিগের 
গুণবিষয়ক ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রাচীনকালের অশ্ব অব্রাঙ্গণ, ধাহার! গুণের 
পক্ষপাতী ভাহার!] একথ| বলিতে পারেন না| 
0১) আমর! পুর্বে বলিয়াছি.ষে ভরদঘাজগো ত্রীয় ত্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ দ্রোণাচার্ষেযর 
জন্ম কলসে হয় ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না? প্রক্কৃত প্রস্তাবে ভরঘাজধধির বীর্ষেয 
স্বতাচীতে ( ন্বর্গবেষ্ঠাতে ) দ্রোণাচার্য্যেকর উৎপত্তি, ইহাই সত্য কথা | পশুযোনিতে মহ্থব্যের 
বীর্ষ্যে সম্ত'ন হইত, ইহাও আমর! বিশ্বাস করি না| ধাঁহারা উহ! প্রচার করিয়া! গিয়াছেন 
এবং খধ্যশূঙ্গ প্রভৃতিকে ব্রাক্গণ বলিয়াছেন, তাহারা যে অনুলোৌমজ পুত্রদিগকে পিতৃাতি- 
চ্যুত করেন নাই এবং ভাহাদের সময়ে তাহার! পিতৃজাতি হইতেন, ইহাই দেখাইবার জন্য 
আমরা এ সকল কথ! এমা ণস্থলে গ্রহণ করিলাম । 
(৯২) শশঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্‌ বতৃব ভগবানুষিঃ | 
ভরদ্ধা্ হৃতি খ্য।ত; সভতং সংশিতরতহ | ইঃ । 





ব্াক্ষণাৎশ-পূর্বখণ্ড। ২৪৩ 


এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণের অন্গলোমধিবাহিতা পত্বীর পু মুর্ঘাতিযিক্ত ও অথ্ঠাদি 
যে প্র।চীন কালে ব্রাঙ্মণজাতি হইতেন, তাছা! পুনঃ পুনঃ বল! অতীব বাহলা। 
যছুসংছিভার বীজ প্রভাবে তীর্যযক্‌ যোনিতে জাত খঘাশৃঙ্গ, মন্দপাণ প্রভৃতিকেও 
জাক্ষণন্ব গ্রদত্ত হইয়াছে (৯৩), সেই মন্গংহিতার ভাষা ও টীকা করিতে যাইক্া 





দদর্শাপ সরসং সাক্ষাৎ ঘুতাচীমাপ্ল,তাম্বযিঃ | ইঃ) 

আদিপর্বর ১৩১অ, মহাভারত | 
ভরম্বাজন্ত চ হ্বন্নং প্রোণ্যাং শুক্রমবন্ধীত । 
মহর্ষেরগ্রতপসম্তশ্মাদ্‌ দ্বোণো বাজার়ত |” 
গোঁতসান্সিথুনং জজ্ঞে শরন্তত্বাচ্ছরদ্বত2। 
অশ্বতায়শ্চ জননী কুপশ্চৈৰ মহাবলঃ ॥ ইঃ। ৬৩অ, ত্র কু । 
শশ্রত্ব। তু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্‌? 


অনয়ামীস যং কালী শক্ছে.ঃ পুত্রাৎ পরাশরাৎ। 
কন্যৈব যমুনাত্বীপে পাওবানাং পিতামহম্‌ |” 
আদিপর্বব, ৬*অ, মহাভারত । 
৫৩) “বীজমেকে প্রশংসত্তি ক্ষেত্রমেকে মনীধিণঃ | 
বীজক্ষেত্রে তখৈবান্ঠে তত্রেয়স্ত ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৭* ॥ 
অক্ষেত্রে বীজমুৎস্থষ্টমস্তরেব বিনশ্াতি 
অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং স্তগিলং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ 
যন্সাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্ধ্যগ জা! ধষয়ৌইভবন্‌। 
পুজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তশ্মান্বীজং প্রশস্ততে ॥ ৭২।” ১*অ, মনুদং। 
ভাষ্য-_*...**-., | কেচিদাহুবাঁজমেব জাায়স্তথ। চ ্রান্গণাজ্জাতঃ ক্ষতিয়াদিস্্ীধু মাতৃজীতিত 
উৎবৃষ্টঃ। অন্তে পুনরাহুঃ ক্ষে রং শ্রেন্টং যতঃ ক্ষতিয়ে। ষত্র ক্ষেত্রে জাতঃ তজ্জাতীয়ো৷ 
ভবতি তক্তৈব চ তদপত্যম্। ইঠ। ৭* | 
অক্ষে৫্ে উরে উৎসষটমুত্তমমপি বীন্রমন্তরৈবাদক্বৈব ফলং ণশ্ঠতি। অবীজ্'মযো গ্যবীজকং 
ঝ| ক্ষেত্রং স্থত্ডিলমেব ভবেৎ কেবলম্‌। ততো ন ফলং লভাত ইত্যর্থঃ। ৭৮। 
পুজিতাঃ সর্কেণ কেনচিৎ প্রণম্যস্তে প্রশস্তাঃ স্ততিনচনৈঃ স্তয্নন্তে তম্থান্বীজং বিশিষ্যত ইতি 
বীজপ্রাধান্যবা দিনস্তদেতদযুগ্জং তত্রেয়স্ত ব্যবস্থিতি রিতি | ****** বাঁজ প্রীধান্তা- 
নন্দপালাদীনাং তিষ্যগজা! ধষয় ইতি বীজপ্রাধান্যং তদ্দর্শনাৎ। ন তত্র বীজপ্রাধান্তেন 
তদপত্যা নাস্বষিত্বমপি তু তপঃক্রতাদিজেন প্রভাবেণ ধর্মাবিশেষেণ |৭২। মে” 


৪৪: ' বৈদ্যপুরান্বত্ত ৷. 


ভট্ট মেধাতিথি এবং ভট্ট কুল্প.ক ত্রাহ্মণের মন্ধযা ( দ্বিক্ল) কন্তাপ্ীর পুত্র সূর্ধা- 
ভিযিক্ত অন্বষ্ঠাদিকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ধন্ত তাহাদিগের পাঙিত্যে, ধর্মাতাকে' 
জাতিভেদ প্রবৃত্তিকে ! ভষট কুল্লক মনুসংহিতাীর টাকার প্রারস্তে ঈশ্বরের 
নিকট ক্ষম! প্রার্থন! করিয়াছেন (৯৪), করিবার কথাই বটে। 

৯৩টীকাধৃত ৭০1৭১'৭২ এই ৩টি মন্থুবচনের সবলার্থ দ্বার উপলব্ধি হয় যে, 
মুর পূর্বেই কোন কোন খষি বীজের, কোন কোন খষি ক্ষেত্রের, কেহ কেহ 
ব! বীজক্ষেত্র উভয়েরই প্রাধান্থ (তুল্যতা) স্বীকার করিতেন, কিম্ত ভগবান্‌ 
মনু তাভারই মীমাংস! করিতে যাইয়া বলিতেছেন, ক্ষেব্রহীন বীজ ও বীন্জবিহীন 
ক্ষেত্র উভয়ই অকর্ধীণা, এই হেতু দ্বার! সম্তানোৎপাদনবিষয়ে বীজ এবং ক্ষেত্রের 
উৎকর্ষতাঁ ও প্রয়োজনীয়তার তুলাযতা সত্বেও বীজেরই প্রভাব অধিক দেখা যায়, 
যেহেতু ব্রাহ্মণ বেদবেতা' খধিদিগের বীজ প্রভাবে তির্যাগ, যোনিঞ্জ ( অর্থাৎ 
একান্ত নীচজাতীয় ভ্রীতেও ) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ খধিগণেরই উৎপত্তি হইয়াছে । 
ভাষ্য আর টীকাঁকার ৭০ শ্রোকেব ভাষা টীকাঁতে যে বলিয়াছেন, ক্ষেত্রস্বামীরই 
পুত্র হয় অতএব ক্ষেত্রই প্রধান, এই অর্থ, ষল্গুব উক্ত বচনেব নভে, তীাদিগের 
স্বকলিত। এখানে ক্ষেত্রের অর্থ স্ীজাতি, ক্ষেত্রস্বামী বলিকেও শ্লীর পন্চিকেই 


টীকা"... | কেচিৎ প্ডিতা বীজং স্তবস্তি হরিণাছৎপন্নস্য খধাশূঙ্গাদে ব্গমুনিত্ব - 
দর্শনাৎ। অপরে পুনঃ ক্ষেত্রং স্তবর্তি ক্ষেত্রস্বামিপুত্দশনাৎ অন্যেন পুনবাঁজক্ষেত্রে 
উভে অপি স্তবন্তি স্ুবীজ্ত হুক্ষেত্ে সমৃদ্ধিদর্শনাৎ এতম্মিন মততেদে বক্ষ্যমাণেয়ং 
ব্যবস্থা জ্ঞেয়া | ৭০। কুঃ। 
অক্ষেত্রে ইতি | উষর প্রদেশে বীজমুপ্ত” ফলমদদদস্তরাল এন বিনগ্কতি শোভনমপি ক্ষেরং 
বীজরহিতং স্গ্ডিলমেব কেবলং স্তাৎ ন তু শস্তমুৎপদাতে তন্মাৎ প্রত্যেকনিন্দয়! সুবীজ- 
কব স্থক্ষেত্র ইতি প্রাপুক্তং উভয় প্রাধা হাষেবাতিমতম | ৭১ । কু । 
উদানীং বীজ প্রাধাস্যপক্ষে দৃষ্টান্তমাহ যস্মাদিতি। যস্মাপ্বীজমাহাজোন তির্যাগগ জাতিহরিণ্য(দি- 
জাতান্সপি ধবাশঙ্গাদয়ে! মুনিত্বং প্রাপ্তাঃ পূজিতাশ্চ অভিবাদাত্বাদিনা বেদজ্ঞ/নাদিন! 
প্রশন্তরবাচ। সান্ততাঃ তস্মাদবীজং প্রস্তুয়তে | এব বীজপ্রাধ।শ্নিগমনং বীজযোন্যো, 
শ্মধো বীজোতবৃষ্টা জাতিঃ প্রধানমিতোবস্পরতয়। বোদ্ধবাং। ৭২। কু,” ই গ্। 
ন৪) “দ্েমাদিদেষরহিতশ্ত সতাং হিতায় মন্বর্থতত্বকথনায় মমোদ্যতন্ত | 
দৈবাদ্‌ যদি কচিদ্দিহ শ্বলনং তথাপি নিস্তারকো ভবতু মে জগদততরালা। 19” 
কুণ্নকভট্টকৃত ম্্থ মু্তাবলী টীকা অগুকমণিক।। 


ব্রাহ্মণাশ ২ পূর্বখণ্ড। ২৪৫, 


বুঝিতে হইবে, স্ত্রীর পিতৃকুল বা জাতিকে বুঝাইবে না, সুতরাং ভাষ্য টাকাকার- 
দিগের কথাতেও সন্তান (৯৫) পিতৃজাতিই হইতেছে । ৭২ শ্লোকের ভাষো 
স্বামী মেধাতিথি বলিয়াছেন, খষাশৃঙ্গ মন্দপাঞু প্রভৃতি বীজ গ্রভাবে ব্রাহ্মণ 
( হূনি ) হন নাই, বিদ্যা ও তপঃগ্রভাবেই হইয়াছেন । এই. কথা মনুর হইলে 
তিনি প্যম্মাধ্ীজপ্রভাবেণ” ন! লিখিয়া দযন্মাত্তপঃপ্রভাবেণ” লিখিতেন। 
সম্তানের উৎপত্তির উপাদান উত্তম না হইলে তাহাতে যে বিদ্যা-তপন্তাদি 
কিছুই সম্ভবে ন!, তাঁগ বল বাহুলা। মনু তাহাই দেখাইবার জন্তই এখানে 
শযন্নাস্বীজ প্রভাবেণ* ইত্যাদি বলিয়াছেন। টীকাকার কুনুকভষ্টের এখানে আমা- 
দের সহিত শ্রকা আছে (৯৬)। 


(৯৫) “ত্রাঙ্গণঃ1--পুং ্্রীং ব্রক্ম বেদং শুদ্ধচৈতন্তাং বা বেত্্যধীতে বা অপ, ব্রহ্ষণো। মুখে 
জাতত্বাৎ ব্রদ্ষণোইপত্যম্‌ বা অণ,। ১ বিপ্রে জাতিভেদে স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীপ,। ২ পৃষ্কায়াং 
স্ত্রী তীপ্‌। "ব্রহ্ম জানাতি ত্রা্ষণঃ” ইত্যুক্তে ৩ পরব্রঙ্গজ্ঞে ্রিং। ব্রাঙ্গণক্ষেত্ ত্রাহ্মপাজ্জাত- 
দেতে তৎসঙ্কল্পজাতদেহে চ ত্রীক্ষণত্বজাতিঃ স্বীক্রিয়তে যথা! গৌময়বৃশ্চিকোভয়জাতদেহস্ত 
বৃশ্চিকত্বং তদ্বৎ তত্র সন্কল্পজাতদেহে ব্রাক্মণত্বং যথা নারদদ্রোণাদি। ইদানীঞ্চ ব্রাহ্ষণত্ত 
সত্যসঙ্কল্প হাভাবান্ন তথাত্বম্‌| কিঞ্চ কলৌ অসবর্ণাবিবাহনিষেধাঁদপি ন তথাত্বম্‌।” 

পত্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রা্গণন্তান্্ সংশয়? | 
কষত্রিয়ায়াং তখৈব স্তাদ্ধৈষ্ঠায়ামপি চৈব হি ॥ ভাং।” 
৪৬১০।১১পূ বাচম্পত্যভিধানম্‌। 
প্রাচীনকালে ক্রাঙ্গণকর্তৃক ্রান্মণক্ষেতে (ভার্ধ্যাতে ) যে ব্রাহ্মণপুত্র হইত, তাহা বাচস্পতি 
"মহাশয়ও স্পষ্টই বলিয়াছেন, এবং পৌময়রশ্চিকে যেমন বৃশ্চিকের জন্ম তেমনি কুৎংসিত- 
যোনিতেও ত্রাহ্মণকর্ভুক জাত নারদ দ্ৌগাদির ব্রাহ্মণ হওয়ার কথাও “কহিয়াছেন।. কলিতে 
ব্রাহ্ণদিগের সেই প্রকার সত্যসংকল্পের (ন্যায়ানুমোদিত ভাবের ) অভাব ও কলিতে অসবর্ণ 
বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াঁতেই এই কলিষুগে ( বর্তমান সময়ে ) সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্নী পীতে” 
এবং বিবাহিত! অবিবাহিতা বেশ্বাতে (উর্বশীতে ) ব্রাহ্মণের বীর্যো আর ব্রা্গণ হয় না। 
যথা মহাভারত, ত্রাঙ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়! বৈষ্ঠাতে ব্রীক্ষণকর্তৃক ত্রাক্মণ 
হইয়] থাকে, ইত্যাদি বলিতেও তিনি ভ্রটী করেন নাঁই। 
(৯৬) "স্থবীজঞৈৰ সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা । 
তথার্য্যাজ্জাত আধ্যায়াং সর্ধবং সংস্কারমর্থতি ।৬৯]” ১*অ, মনুসং | 
এই বচনের আমা আর আর্ধার অর্থ ব্রাঙ্ধণ ক্ষতিয় ও নৈশ্ব এই বর্ণ এয়ের স্ত্ীপুরুষ। ইহা 


২৪৬. বৈদাপুরারত। . 


-শ্ষথা হয়াণাং ব্্ণানা! হয়োরাক্মাত জাতে । 
. , আনম্তধধ্যাৎ শ্বযোগ্ধান্ক তগ। বাঁতহৃঘপি ক্রমাৎ (২৮৮ 
৫ ১০অ, মন্থসংহ্িতা ৷. 
ধেমন ব্রাঙ্গণ ক্ষনির ৈস্তের অন্ুলোয়া পর্থীতে ও স্বজাতীয় পত্বীতে ব্রাদ্ধণ' 
কষত্িক বৈশ্ট উৎপন্ন হয়, তেয়নি এতন্বাতীত অর্থাৎ প্রতিলোমেও শুদ্র, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্তের, ক্ষত্রিয়কন্তা ব্রাহ্মণকন্ত। স্্রীতেও শৃদ্রের এবং ক্ষত্রিয-বৈশ্তেরই উৎপত্তি 
হইন্ব.থাকে । 
সাধ্য আর টীকাকার এখানে দ্বিঅ চয় বলিয়াছেন (৯৭) কিন্ত বচনের 
প্রকুতার্থ তাহা নহে, কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্রেয় সবর্ণে উৎপন্ন ও অনুলোম। 
পড়ীতে ব্রাহ্মপক্ষত্িয়বৈশ্ঠ স্বামীকর্তৃক উৎপন্ন পুক্রগণ যে দ্বিপ, তাঁতা" ভগবান্‌, 
অত এই অধ্যায়ের ৪১ প্লৌকে বলিয়াছেন ; এ বচনে দ্বিত মাত্র তয় এই কথা, 
হলিলে, ইনার পরবর্তাঁ উক্ত ৪১ শ্লোকে দ্বিরক্তি দোষ ঘটে (৯৮)। যদি বল, 


দিগকে যখন বচনে হুবীজ আর সুক্ষোত্র বল! হইয়াছে, তখম অন্বষ্ঠের ত্রাঙ্মণূজাঁতি ন হইবার: 
'কোন কারণ নাই, যেহেতু বিবাহিত ব্রাঙ্গণ পুরুষ আর বৈশ্যকম্যণতেই অস্বস্ের উৎপত্তি । 


(৯৭) দঅস্য ব্রাহ্ধণসা ত্রয়াণণং বর্ণানামাতা জায়তে দ্বয়োরর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্ঠয়োধিজতবং 
জায়তে তথা শ্বযোৌনৌ। এবং ত্রয়াখাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো দ্বিজান্‌ জনয়তি। এবং বাশ্রেঘপি 
প্রাতিলোমোন বৈশ্থক্ষতরিয়াভ্যাং ক্ষতরিযাত্রাঙ্গশ্যোরালা! ছিজত্বং ভবতি। সতি চ দিতে 
উপনয়নং ককর্তবাম্‌ ॥ বক্ষতি চ এতে ফট, দ্বিজধন্মীথণ ইতি । এতাবাংস্ত বিশেষঃ| অনু 
লোমতা৷ মাতৃজাত্যা মাতৃজাতীয়! স্ততিমাত্রমিদং বক্ষ্যাম2। ২৮। মে১।” ভাষ্য । 

পা ভরয়াণাং বর্ণানাং ক্ষতিয়বৈশ্ঠশৃদ্রাণাং মধ্যাদৃদ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠয়োগর্মনে ক্রাচ্গণ” 
স্যানুলোম্যাদ্‌ বিজ উৎপদ্যতে সজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজে। জায়তে । এবং বাহ্েঘপি বৈষ্তক্ষত্রি- 

-াত্যাং ক্ষতিয়াত্রাঙ্গণ্যোজগতেযুগকর্ষাপক্রমে। ভবতি শৃড্জাত প্রতিলো মাপেক্ষয়! ছিজনছাৎ- 
গরপ্রতিলোমপ্রাশস্তার্থমিদম্‌। মেধাতিথিস্ত দ্বিজত্ব প্রতিপাদকমেতত এফাং বচনমুপনয়মা্- 
মিত্যাহ। তন্ব। প্রতিলোমাস্ত ধর্শহীনা ইতি গৌতমেন সংস্কারনিষেধা। ২৮। কু, 1৮ 

(৯৮) শ্জাতিজানস্ুরজাঃ ষটস্তা দ্বিজধরশ্দিণত 1 
শুপ্রাণাস্ত সধর্্মীণঃ সর্কেপধ্বংসজা£ স্বতা? 1৪১” ১*অ, মন্ুসং | 

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮টাকাঁতে আমরা দেখাইয়াঁছি যে, গ্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈচ্ঠের 

ক্ষত্রিয়কন্া ব্রীক্ষণকন্তা ( আ্গর-গান্ধরর্ধাদি বিধিমতে ) বিবাহিতা পত্বীতে জাত সত মাগধ ও. 

বদেহক প্রভৃতি ছ্বিজ এবং সমুদায়ে দ্বিজ নয় প্রকার । | 


রান্মণাংশ-পূর্ববধগড।. ৯৪৯ 


বর্ণে উৎপক্না আগ অনুলোমা পর্রীতে পিতৃজাতি হ একথাও ৫ ক্লোকেই 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এস্থলে পুনরায় তাহ! বলিগেও পুনরুক্তি দৌবই ঘটিতেছে ? 
উত্তর, না, সবর্ণে উৎপক্! আর 'অন্থুলোমাপক্ীতে শ্বজাতি হয়, পূর্ববর্তী ৫ 
'ক্লোকের সেই বিধিকে উদাহরণস্বন্প উল্লেখ করিয়া, প্রতিলোমক্রমেও ফে 
্বজাতি (পিতৃঞ্াতি ) হয় তাহাই এ বচনে পরিব্যক্ত হইয়াছে । মঠ£সংহিতার 
১০ অধ্যায়ের কোন বচনেই সন্তানদিগকে পিতৃজাতি ব্যতীত মাতৃজাতি বলয় 
উক্ত হয় নাই। তাহ! যে হইতে পারে না, তাহা পরবর্তী ১০৭টীকাধৃত প্রমাণে 
ব্ক্ত হইযে। প্রাচীন শাস্ত্রের এবং প্রাচীনকালের এইই বিধি ও ইতিহাস ১ 
ভাষ্য টীকাকারেরা এই কলিযুগের প্রবর্তিত পৌরাণিক জাতিতেদদদের অনুসরণ 
করিয়াই মন্ুদংহিতার ১০ অধ্যায়ের বহু বচনের অন্থায় অর্থ করিয়! (৯৯) 
প্রাচীন স্তৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি ও ইতিহাসকে পৌরাণিক জাতভেঙ্গবিধি আর 
ইতিহাসরূপে সাধারণের ভিতরে প্রচার করিয়া! 'গিয়াছেন। ৯৯টাকাবৃত 
মন্থসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২৫২৬।২৭ শ্লোকের মধ্যে ২৫স্েকে মন্ু স্থত মাগধ 


(৯৯) “সম্কীর্যোনয়ো ষে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ। 
অন্যোহম্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্‌ প্রবক্ষ্যামশেবত21২৫। 
হুতোবৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ| 
মাগধঃ ক্ষতৃজীতিশ্চ তথায়োগৰ এব চ॥ ২৬ | 
এতে ঘট, সদৃশান্‌ বর্ধান্‌ জনয়ন্তি স্বযোনিষু । 
মাতৃজাত্যাং প্রনুয়ন্তে প্রবরাস্থ চ যোনিষু ॥ ২৭” ১*অ+ মন্ুসং 
ভাষ্/--ব্যতিষঙ্গঃ সম্বন্ধঃ ইতরেতর ********* প্রতিলোমৈরমুলোমৈষ্চ ; মে।২৫। 
টাক1-ষে সক্কীর্ঘযোনয়ঃ প্রতিজোমৈরমুলোমৈশ্চ প্র্পরসন্বন্ধাৎ জায়স্তে তান্‌ বিশেষেণ 
বক্ষ্যামি। ২৫। কু | | 
ভাঘ্য--উদ্তলক্ষণা' এতে প্রতিলোমা উত্তরার্থং পুনরুপন্যস্যত্তে ॥ ২৬ ॥ মে,। 
টাকা--এতে যড়ক্ত লক্ষণাঃ সৃতাদয়ঃ উত্তরার্থসনৃদ্ধান্তে ॥ ২৬ ॥ কু, 
ভাষ্য-__এতে হুতাদয়ঃ প্রতিলোনাঃ ্যযোনিসদৃশান্জনর়স্তি তজ্জাতীয়ানীত্যর্ধ।ই:| ২৭ মেঃ! 
টাকা--এতে পুর্ববোক্তা৷ ষট.প্রতিলোমজাঃ হ্বযোনিযু .** ... *** হুতোৎপত্ডিং কুর্বার্তি। যথা 
ূত্রেণ বৈস্তায়াং জাত আয়োগব উচ/তে আফপোগব্যামেব মাতৃজাতৌ. প্রবরাচ্থ বৈষ্তা- 
ক্ষত্রিয়া-বরান্মণীযোনিযু ঢকাদ্ীদপক্ষ্টায়ামপি শুপ্রজাতৌ সর্বত্র সদৃশান্‌, বর্ণান্‌ 
জনয়ন্তিগ। ইঃ। ২৭| 


২৪৮ _. বৈদ্যপুররাবৃত্ত। 


গ্রভৃতি সন্থীর্ণ যোনিদিগের ও তাহারা স্বশ্ব যোনিতে অথব! তাহ!দের হইতে উচ্চ 
নীচ ব্রাদ্ষণাঁদি শ্রেণীর কন্যাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে তাহাদিগের জাতি- 
বিধি ঝাঁলতেছি বলিয়! তৎপর্বর্তী ২৬ শ্লোকে সুতির নামকীর্ভনপূর্ব্বক ২৭ 
শ্লোকে প্রতিলোমজ পুত্র. ুতাদ্দির তুল্যোৎপন্ন। স্ত্রীতে কিংবা অনুলোম গ্রতি- 
লোমক্রমে অর্থাৎ ভাহাদিগের হুইতে উচ্চ ব! নিয়শ্রেণীর কন্যাতে যে সকল 
পুত্র উৎপন্ন হইত, তৎসমুদয়কে ও ২৮ শ্লোকে সতাদিকেও পিতৃজাতি বলিয়া 
ছেন; এমতাবস্থায় আমর! যে প্রতিলোমজ পুত্র স্থতাদিকেও পিতৃজাতি বলি- 
লাম, তাহার প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় নাই। ১০ অধ্যাপ্জের ১১/১২২৪ 
শ্লোকে মনু প্রতিলোমজ স্তাদিকেই বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, ১০ অধ্যায়ের কোন 
শ্লোকেও অনুলোমজ অন্বষ্ঠদিগকে তিনি বর্ণসঙ্কর বলেন নাই। কেবল ১০ 
শ্লোকে অন্ুলোমজদিগকে অপসদমাত্র বল] হুইয়াছে। ভাব্কার অনর্থক ২৭ 
শ্রেকের “মাতৃজাত্যাং” পদকে “মাতৃজাত্যাঃ” করিয়া তাহার মধ্যে অন্ষ্ঠকেও 
ধরিয়া লইয়াছেন। পুব্বে কোন স্থানে মন্্ু অন্বষ্টকে যে মাতৃজগাত (৯০০) 
বলিয়া গ্রচ!র করেন নাই, উহা যে ভাষা টাকাকারের [নজের মত, তাহা 
আমরা উপরে সগ্রমাণ কারতে ক্রুটী কার নাই। টাঞ্াাকার ২৭ শ্লোকের সদৃশ 
শব্দ লইয়?ও নানা কথা তুলয়াছেন (১০৯), 1কন্ত তাহ। মূলশুন্য, যেহেতু মন্থ 
পরবতী ২৮ শ্লোকে “থা বাহেঘপি ক্রমাৎ” বাক্য দার! পুক্ববর্তী বচনের সত 
মাগধ বৈদেহক প্রভৃতি প্রতলোমজ পুত্র সকলকেহ পতৃজাতি কাহ্য়াছেন। 
প্রতিলোষবিবাহে (আস্রগান্ধব্বার্দ বিবাহ ব্যতীত )ববাহসংস্কার হইত না, 
তাহা আমর! পুব্র অনেক স্থলে দেখাইয়াছি। সেই হেতু সে স্থলে স্ত্রীপুরুষের 
শান্ত্রবিধি মতে একত্ব (এবজাতিত্ব )ও হইত না, তাহাতেই মন্বাদি শান্তর 
প্রাতলোমজাদগকে বর্ণসঙ্কর ঝলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে । অন্থলোমবিবাহে যে 
বিবাহসংস্কার দ্বারা মি ত্র দীর়ি ডি প্র।প্ত হইতেন তাহ। পুর্ব পৃব্ব 








(১০৭) ভাখা-ত হিরোর । তদঘথ। স্ুতঃ সুতা য়াং স্বতমেব নতি এবং চগ্ডালশ্চণ্ডা 
য়াম। বেচ মাতৃজাত্য।ঃ প্রস্থয়স্তেংমথলোম। মাতৃজাতীয়! যে পূর্বনুক্তাস্তানস্তরনাঙ্ন 

_ ইতি তেহপি ন্বযোনিষু সদৃশান্‌ জনয়স্তি। বধান্বন্োহসবপ্তযাম্‌।” ইঃ। মে, | ২৭। 

(১*১) “সদৃশত্ব্ণ ন পিত্রপেক্ষয়। কিন্ত মাতৃজাত্য। চাতুর্রণস্্ীঘেব পিতৃতোহধিকগহিত- 
পুতোৎপতের্বক্ষ্যমীণত্বাৎ।” ইঃ! ২৭7 কু, ! 


ব্রাহ্গণাংশ-_পূর্বাখণ্ড। ২৪৯ 


অধ্যারে প্রদর্শিত হইক়াছে। ঘাহাদিগের মাতা পতির জাতি, তাহাদিগকে বর্ণ- 
সঙ্কর বল! শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভাব্যকার মেধাতিথি আর টাকাকার কুনুকট অন্যাপ্প' 
পূর্ব্বক মঙ্গুসংহিতার প্রথমাধ্ধায়ের ২ শ্লোকে ও অন্তান্ স্থলে এবং ১০ অধ্যায়ের 
কতিপয় শ্লোকে যে অখষ্ঠ প্রভৃতিকেও বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, তাহার অসারত্ব এই 
ংশের সর্বত্রই প্রদর্শিত হুইল এবং অপবাদ গুনাংশেও প্রদর্শিত হইবে। 

অন্বষ্ঠোৎপতি অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইয়াছে 
যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য'স্ত আর্ধাদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ 
প্রচলিত থাকা হেতু এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়! ব্রাহ্মণের অন্থুলোমবিবাহিত। পরী 
বৈশ্তকন্যার গঞ্ডে ব্রাহ্মণ শ্বামী কর্ৃক বহুসংখ্যক অন্বষ্ঠটনাম! পুত্রের এবং অনবঠা 
নায্ী কন্যার জন্ম হইয়াছিল। অন্বষ্ঠ বখন ত্রাঙ্ষণজাতি, তখন উক্ত ইতিহাস 
দ্বার! ইহা! পরিস্ব,ট হইতেছে যে, উপরি উক্ত যুগন্রয় ও কলিমুগের প্রথম পরাস্ত 
ব্যাপিয়া ব্রাঙ্গণের ব্রাহ্মণকন্য! পত্বীর সন্তান ব্রাঙ্গণগণ, ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিরকন্যা ও 
বৈশ্তকন্যা পত্বীর সন্তান মূর্ধীভিষিক্ত এবং অ্বষ্ঠ ব্রাঙ্মণগণের কন্যা ও ভগিনী- 
দিগকে, বিবাহ করিতেন। যখন এই সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তগণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ ও শুর্পকন্ঠাদিগকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রতিলোম ক্রমে ক্ষত্রিয় 
বৈপ্ত শৃত্রেরাও বৈশ্ত ক্ষত্রিয় ও ভ্রান্মণকন্ট।দিগকে (সকল স্থলে মন্ত্রবিবাহ করিতে 
ন। পারিলেও আম্মুর গান্ধর্বাদি নিন্দিত বিধাহের বিধিমতে ) বিবাহ করিতেন, 
অপিচ প্রতিলোমজ পুত্র সত মাগধ প্রভৃতিও উক্ত রূপে ব্রাঙ্গণাদি উচ্চ জাতীয় 
কন্তাদিগকে বিবাহ করিতেন (১০২) তখন ক্ষত্রিয়কন্তা, নৈশ্তকন্তা ও শুর্রকন্ঠা 


(১০২) “ইচ্ছয়ান্যোগ্তনংযোগঃ কম্তায়াশ্চ বরস্য চ। 
গান্ধররবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্ঃ কামসম্তবহ | ৩২ ॥ 
হত্বা। ছিত্! চ ভিত্বা। চ ক্রোশত্তী, রুদতীং গৃহাৎ। 
প্রস্হা কন্ঠাহরএং,.রাক্ষলে। বিধিকচ্যতে ॥ ৩৩ | 
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তা বা রহো যখোপগচ্ছতি। 
স পাপিষ্টে। বিবাহানীং পৈশাচশ্চা্টমোহধম? ॥ ৩৪ |” ৩অ, মনুসং । 
মহাভারতের অনুশাসপর্বেবর ৪৪অ, ও অন্তান্ঠ পুরাণ এবং সংহিতা দেখ । 
মছ্ুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ২৪:২৫1২৬ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ব্র।ক্জাদি অনিন্দিত বিবীহ- 
চতুষ্ট় ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষদ আর গ্রান্ধর্ব, বৈশ্য শুদ্রের পন্ষে আহ্ুর ইত্যাদি বিবার 
৩২, 


তত : 'বৈদ্যপুরার্ত্ত 1 
গদ্মীর গর্ভজ মূর্ধ1ভিষিক্ত, অন্বষ্ঠ আর নিষাদ (১০৩) ব্রাঙ্ষণগণ এবং ব্রা্ষণের 
বাহ্মণকন্ত! ভার্য্যার পুত্র ব্রাঙ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের কন্ঠাদিগকে ষে প্রাচীন 
কালে বিবাহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ করিবার ক্লোন যুক্তি ও শাস্ত্রী প্রমাণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় বলিতে হইল যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্স্ত সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্তাগ্ণণই 
অথষ্ঠবরাহ্মণদিগের পড়ী ও অথ্ঠ্রান্মণদিগের জননী, কন্তাগণও অন্ঠান্ত ত্রাহ্গণ. 
গণের পত্থী হইতেন, তাহা হইলেই সমুদয় ব্রান্গণের মধ্যেই অথষঠব্রাঙ্মণদিগের 
দৌহিত্র ও অষটবরাঙ্মণগণের মধ্যেও অন্থান্ঠ ব্রাহ্মণের দৌহিত্র বংশ আছে, ইহা 
নিশ্চয় কথা । তৎপরে অঙ্ষ্ঠগণ যখন ব্রাঙ্গণ তখন আধ্ধয ব্রাহ্মণের! যে তীহা- 
দের সস্তানদ্বিগকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতেন তাহাও নিশ্চদ্ন কথ।। অতএব 
উক্ত প্রকারেও যে প্রাচীন কালে অহষ্ঠ স্রাক্মণ্দগের রক্ত ও বীর্ঝ। সমুদাক়্ ব্রাহ্মণ- 
জাতিতে সংক্রামিত হইয়াছে তাহাও বলা বাহুল্য । 

অন্বষ্ঠ নাম দ্বারাই বুঝিতে পারা যায যে, অহ্ষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি। প্অন্ব” পক 
*ড” করিয়া যে অন্ষ্ঠ হইয়াছে, "অন্ব” শব্দের অর্থ যে পিত। তাহা “মম্বষ্ঠট শবের 
অর্থ” অধ্যায়ে বল। হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বৈশ্কন্তা পত্ধীর পুত্রদিগকে এরূপ 
করিয়! অন্বষ্ঠ নাম শান্ত্রকার মহধষিগণ কেন দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই 
বলিতে হইবে, উক্ত পু্রগণ তাহাদিগের পিতৃস্থ ( পিতৃজাতি ) অর্থাৎ ব্রাহ্ধণবর্ণ, 
এই কথ! সকলকে বুঝ।ইবার জন্য তাহারা উক্ত পুত্রগণকে অন্বষ্ঠট নাম দিয়া 


বিধিকৃত হইয়াছে । অতএব বিধি অনুমারেই প্রাচীনকালে যে সর্বদাই প্রতিলোমবিবাহ 
"ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য । 

(৯৩) অশ্বন্ঠমাঁতা ব্রান্ষণজজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হ্ইয়াঁথে যে মন্ুর ও যাজ্ঞবক্ষ্যের মতে 
ব্রাহ্মণের শদ্রকন্তাপত্রীও মন্ত্রবিবাহিত। স্ত্রী। ব্রাঙ্গণের উক্ত পত্রীতে জাত সন্তানের নামই 
নিষাদ। নিষাদজননী যখন ব্রাঁক্ষণের মন্ত্রবিবাহিতা। তখন নিবাদ ষে ব্রাহ্ষণ তাহাতে আৰ 
সন্দেহ নাই মনুসংহিতার ১* অধ্যায়ের ৮ গ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি আর মহাভারতকার 
অন্থশাসনপর্বেবেও নিষাদ ছুই প্রকার বলিয়াছেন। এক অন্ুলোমে অপর প্রতিলোমে । 
প্রতিলোমে জাতই চণ্ডাল। মনু ১০ অধ্যায়ে বে নিযাদের মৎসাবধকর। বৃত্তি উক্ত হইয়াছে 
ভাতা প্রতিলোদজ উওালবিষয়েই, অনুলোম[ববাহোৎপন্ন নিষাদের সম্বন্ধে অনুশ। ননপবের 
স্বতঙ্তর বস্তি উক্ত হইয়াছে। 


শ্রাহ্মণাংশ-_ পূর্ববণ্ড।  হ৫জ 


€ছন। প্রথমে এই অর্থেই যে, অন্বষ্ঠ নামের স্থষ্টি হয় তাহাতে আর কোনপু' 
সনে নাই। 

যদ্দি বল, অন্বঠ যদি ব্রাঙ্মণজাতি রি এবং বিবাতসংস্কার দ্বারা অনবষ্ঠমাতা 
বৈশ্তকন্ঠ। যদি ব্রাঙ্মণজাতি হইবেন, তবে মন্ুসংহিতা পপ্রভৃতি শাস্ত্রের দায়বিভাঁগ 
বিধি ইত্যাদিতে কেবল ব্রাঁ্গণের ব্রাহ্মণকণ্ঠ পড়ীর সম্তানদিগকে ব্রাঙ্গণ; বিপ্র 
এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্থ! ভাধ্যাকে ত্রাঙ্মণী সবর্ণ, আর অন্যানাকে ক্ষত্রিয়া, 
বৈশ্তা অসবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন? এবং অন্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণ.না বলিয়! 
ক্রিয়া পুত্র, বৈশ্তাপুতর, ক্ষত্রিয়াজ বৈশ্যাজ মূর্দাভিযিক্ত অস্বষ্ঠ ইতাদি বলা! হই- 
পাছে কি জনা? (১০৪)। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা বলিবার স্ুবিষ্বা ও 
পরিচয়ার্থে বুঝিতে হইবে । বিবাভসংস্কার বার তাহার! স্বামীর জাতি প্রাপ্ত 
হইতেন কিন্তু তাঁহাঁদিগের জন্ম যে ক্ষত্রিয় বৈশ্তকুলে, (অসবর্ণে ) তাঁহা ত আর 
মিথ্যা নহে ? অতএব অসবর্ণে উৎপন্ন বৈশ্ঠকনা ক্ষত্রিযকনযা ইত্যাদি অর্থেই 
তাহাদিগকে, অসবর্ণ। ও বৈশ্ঠা, ক্ষত্রিয় এবং তীহাঁদিগের গর্ভজ সন্তানকেও 
অসবর্ণাজ নৈশ্তাজ, ক্ষত্রিয়াজ, বৈশ্ঠাপুত্র ক্ষত্রিয়াপুত্র ইত্যাদি বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । আর উহাকে ব্রান্ধণের ব্রাহ্মণকনা? ভা্ধ্যার গর্ভজ পুত্রগণের একটু 
অধিক সম্মানখ্যাপকও বলা যাইতে পারে । যেমন ছূর্ষ্যোধন যুধিষ্ঠিরাঁদি সকলেই 
কুরুবংশ বাঁ কৌরব, কিন্ত পরিচয়ার্থে ছুর্যোধনাদিকে কৌরব ও যুধিট্িরাঁদিকে 
পাঁগুব কে ১ দশরথের পুক্রদিগের মধ একমাত্র বাঁমকেই দাশরথি ৪ রাঘব 
কহে ; শান্ত্রকারেরা গুথম পুত্রকেই পূ কতিয়াছেন (১০৫)। ইহ) শ্রীরামচন্ত্রঃ 


(১০৪) "ভ্রংশং দাঁয়াদ্ধরেদ্বিপ্রে। দ্বাবংশো ক্ষত্রিয়ান্থতঃ। 
বৈগ্যাজঃ সার্ধমেবাংশমংশং শূদ্রী হতো! হরেৎ ॥ ১৫১ ॥ টু 
চতুরংশান্‌ হরেদ্িপ্রস্ত্রীনংশান্‌ ক্ষতিয়াস্থতঃ| 
বৈশ্ঠাপুত্রো হরেদ্দ্যংশমংশং শূদ্রান্থতে। হরেৎ | ১৫৩ ॥” ৯অ' মনুসং | 
মহীভারতের অনুশাসন পর্বের ৪815৫18৬1৪৭ প্রভৃতি অধ্যায়, বিশু যাঞ্জবক্য অত্রি 


গ্রভৃতি সংহিতা দেখ । 
(৯*৫) "উক্তবাক্যে মুনৌ তন্সিন্ন,ভৌ রাঘবলক্াণৌ। 


প্রতিনন্দা কথাং বীর'বৃচতুরুনিপুক্সবম্‌ 1১1” ৩৬সর্গ, বালকাও রামায়ণ। 
প্রাঘবে! লঙ্ষ্মণশ্চৈব শত্র্বো ভরতস্তণা-। 
স্বান্‌ স্থান্‌ দাঁরাননুগম্য রেমিরে হষ্টমানসা:॥” ৯৩, উত্তরখণ্ড। পদ্মপু 


২৫২ ৫ বৈদ্যপুরাত্ত 1: 


কৌরব ও প্রথম পুর প্রভৃতির শ্রেত্ব-জোষঠত্ব,নিবন্ধন একটু অধিক উন 
নার্থমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কুরুপাগবেরা সকলেই কুরু বাঁ কৌরব। দশরথের 
পুত্রচতুষটয়ই দবাশরথি বা রাঘব এবং পিতার দ্বিতী় তৃতীয়াদি পুত্রেরাও পুরই, 
তাহারাও পৈতৃক দারাধিকারী, জোষ্ঠানুক্রমে পৈতৃক শ্রান্ধাধিকারী। যখন 
গ্গষ্টই দেখা যায় যে মনু প্রভৃতি শান্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের চতুরর্ণোৎপন়্! পত্বীর 
পুত্রগণকেই পিতৃজাতি (ব্রাহ্মণ ) বলিয়াছেন (১০৬) তখন পরিচয়ার্থে কিংবা 
বলিবার সুবিধার্থে বা সম্মানার্থে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকনা! ভাধ্যার পুন্রদ্িগকে 
্রাঙ্মণ বিপ্ত অথব! লবর্ণাজ 7 মূর্ঘাভিযিক্ত ও অন্বষ্ঠকে এবং অন্যান্যকে ক্ষত্রিয়াজ, 
বৈশ্ঠাজ, অসবর্ণাজ কিংব! মূর্দাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, অনষ্ঠবরাহ্ণ, নিষাদব্রাহ্মণ বলিয়? 
যে উক্ত হইয়াছে (ও হইবে) তাহাতে আর সন্দেহ কি? অন্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ" 
জাতিবিষয়ে শান্জীর এত গ্রমাণসত্বে্ এইমাত্র কারণে যে অগ্থষ্ঠ অব্রাহ্গণ 
হইতে পাবে না, তা দুবদিমাত্রেই অবস্থা স্বীকার করিবেন। 

এতক্ষণ উপরে যাা প্রদর্শিত ও বলা হইল তাহা হইতে গ্রাকাঁশ পায় ষে, 
প্রাচীনকালে একমাত্র ব্রাঙ্মণজাতিতে (সাধাবণ শ্রেণীতে ) সবর্ণাজ, মৃদ্ধভিযিক্ত, 
অহ্বষ্ঠ ও নিষাদ. সমুদয়ে এই চারিটী শ্রেণী ভিল। এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
বা যে, প্রথমে ধাঁভারা ব্রাহ্মণ বলিয়া চিন্তিত তইয়াছিলেন, তীহাদিগের ক্ষত্রি- 
য়াদি শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতুতেই একসাজ ব্রাহ্মণের মধ্যে উক্ত শ্রেণী 
চতুইয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং সাধু বাগছি কদ্রবাগছি, বিষণ মুখোপাধ্যায়, 


“জ্যন্টেন জাভমাত্বেণ পুতী ভবতি মানবঃ 1 
পিতুণামনুণশ্চৈ স তস্মাৎ সর্ববমর্থতি ॥ ১০৬ ॥ 
দশ্সিন্ন ণহ সন্নয়তি যেন চানভ্তযমন্ম,তে । 
ন এব ধর্মজঃ পুত্র কামজানিতর।ন বিদুঃ ॥ ১০৭7৮ ৯অঃ মন্ুমং । 
অন্যান্য স্মৃতি ও পুরাণ দেখ । 
(১৮5) “সর্প্বলর্ণেবু তুলান্ পত়ীপঘক্ষতযোনিমু । 
'. আনুলোমোন সম্ভৃত! জাত্যাজ্েয়ান্তএব তে ॥ ৫1” ১*অ, মনুসং। 
পরাক্ষণন্তানুপুর্ব্েণ চতজন্ত যদি স্ত্িয় । 
তানাং জাতেষু পুতরেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্বৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥” 
১৫০ | ৯৫১ শ্লোক দেখ। ৯অ+ মনুমং | 
বিুসংহিতা, বিনা ও অন্যান্য স্ৃতিপুরাণ দেখ । 


্রাহ্মণাংশ_ পূর্ব । 0 ৫৩. 


বৈদিকপ্রেণী, রায় শ্রেনী, বারেন্জশ্রেণী ইত্যাদির ন্যায় এক একটা (কথক ) 
শব্দ ঘার! তাহার! পরস্পর চিন্তিত হইয়াছিলেন মাত্র প্ররুতপ্রস্তাবে' তাহার! 
সকলে এক ত্রাঙ্গণঞ্জাতি ছিলেন। স্থুল কথা এই যে, সতা হইতে কলিধুগ' 
পরাস্ত বতগুলিন স্ৃতি ও পুরাণের স্থষ্টি হইয়াছে, তাহার একথানিতেও ব্রা্ষণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃর্র সমুদয়ে এই চারি জাতি ব্যতীত পঞ্চম জাতি উক্ত হয় নাই, 
আর্ষোরা কোন গ্রস্থেই কোন কালেই উক্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জানি, 
স্বীকার করেন নাই (১০৭) অন্ুলোম ও প্রতিলোম বিবাহোৎপন্ন সম্তানদিগকে 
আর্ধ্যশান্ত্রের সর্বত্রই পিতৃ বা! মাতৃজাতি বলিয়া! উক্ত হইয়াছে (১০৮)। শে 


€১০৭) পক্রাহ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে বৈশ্কন্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ | 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুর্রোনান্টি তু গঞ্চনঃ 181 ১০অ, মন্থুসং | 
এষ ধর্মমবিধিঃ কুন্দশ্চাতুর্ব্ণন্ত কীর্ভিত; | 
অতঃ পরং প্রবক্ষাামি প্রায়শ্চি ভবিধিং শুভম্‌ | ১৩১ ॥ ১০, মনুসং ) 
১৩৭ প্লোক দেখ! 





শ্চতুর্ণামপি বর্ণানীং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্‌। 

অট্টাবিমান্‌ সমাসেন জ্্রীবিবাহান্িবোধত ॥ ২০ | ৩ম, মনুসং 

“্চতুর্ণামপি বর্ণানাং দার। রক্ষ্যতমাঃ সদা! ॥ ৩৫৯1” ৮অ, মস্ুসং (. 

শ্বর্ণাশ্চত্বারে। বাজেন্্র চহু*রশ্চাপি আশ্রমাঃ | 

্বধর্দে যে তু তিষ্টস্তি তে যাল্তি পরমাং গতিম1” ৭অ, হারীতসং ! 

বিুপুরাণ ৪ ৪অংশের ২ অধ্যায় ও ১০অধ্যায়, পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায় ১৭1৩৪ গ্লোক, 

৪, ব্যাসসংহিতার ১৫ গ্লোক, মনুসংহিতার ১২ অ, ১প্রোক, সম্ঘসংহিতাঁর ১অ, 9৫1৬ গ্লেক, 
বশিষ্ঠসংহিতার গঅ, বিষুসংহিতাঁর অধ্যায়ের ১২ শ্লোক, অভ্রিসংহিতার ১অধ্যায়ের ৫স্লোক, 
যাঁজবক্কাসংহিতার প্রথম অধায়ের ৩৫৭ ৩অধ্যায়ের ৩৩২ শ্লোক, ঘমসংহিতার ১, গ্লোক। 
অন্যান্ত ম্মতিপুরীণ, মহাভারত ও জীমন্তাগবত দেখ । 

০০৮) মনুসংহিতার ১০তধ্যায়ের ২৮/5১/৬৬।৬৭1৬৮৬৯[৫1৩1৭ গ্লোক ও বিষ্ুসংহিতার 
১৬অঃ২ শ্লোক, যাজ্ঞবন্্য সংহিতার ১অ১ ৯০ শ্লোক? এবং ১৭৭টাকাঁধৃত ও ৯৯ টীকান্র প্রমাণের 
আলোচনা করিলে স্পট্টই উপলদ্ধি হয় যে, অন্ুলোম প্রতিল্লোমজাত সন্তানেরা সকলেই 
তাহাদের শ্যন্ব পিতৃজাতি হইতেন। কেবল মহাভারতের পরবর্তী পুরাঁণাদিতে মাতৃজীতি 
বলিয়! উক্ত হইয়াছে । উদ্ধৃত ১*৭টীকাধৃত প্রমাণাঁবলিতে বাক্ত হয় যে মনু প্রভৃতি প্রাচীন 
স্বৃতিশাস্তরকারেরা যাহ! কিছু ধর্মমাদি বলিয়াছেন তৎসমুদয়ই চতুববর্ণ বিষয়েই বলিয়াছেন। 
যদি অনুলো ক্ষপ্রতিলোমজ পুঁরগণ ব্রাক্ষণাঁদি চারি জাতির অন্তর্গভ ন। হয়, তাহা হইলে 


২৫৪ 'বৈদ্যপুরার্ত। : 


লোম প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা একমাত্র ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রির় বৈশ্য ও শূদ্রজাতির যধোই 
পূর্বোক্ত প্রকারে এক দুই বা ততোধিক শ্রেণীর উৎপত্তি হওয়! ভিন্ন আর্ধ্য প্রণীত 
কোন শাস্ত্রে অন্ুলোম-ও-গ্রতিলোমজ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের 
বগিভূর্ত স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশা ও শুদ্রেব ষে দশকন্ম, অশৌচ ও ধর্মমবিধি উক্ত হইয়াভে, তৎসমস্তই অন্ু- 
লোমজ প্রতিলোমজ সন্তানপ্দগের সম্বন্ধেও সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্যান্ত 
€বর্তমানসময়াবধি ) প্রযুজ্য তইয়া' আসিতেছে ) কোন শান্ত্েই অন্ুলোম-ও- 
প্রতিলোমজ প্র্রগণের দশক ও অশোৌচবিধি স্বতন্ত্রূপে উক্ত হইয়াছে ইত 


মন্থুসংহিতা প্রভৃতি কোন স্মৃতিতেই এবং কোন পুরাণে অন্রলোমজ পুত্র মুর্ধাভিবিস্ত অ্স্ঠ 
এবং প্রতিলোমজ সুতাদির ধর্মবৃত্তি প্রভৃতি উক্ত হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১*৭টীকাধুত 
বচনে দেখ! যায় ষে ভগবান্‌ মনু ১*অধ্যায়ের প্রথমে ৪ শ্োকে চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি 
নাই বলিয়া শেযৌন্ত ১৩১৩১ শ্লোকে চারি বর্ণের ধন্দদর বলিলাম বলিয়া উত্ত অধ্যায়ের 
উপসংহার করিয়াছেন । উহাতে স্পষ্টতঃ পরিস্ফ,ট হইতেছে যে, মনু অস্ুলোমজ প্রতিলোমজ 
প্রভৃতিকেও চারি জাঁতির অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। আর আর শান্মকারগণও যে এ 
বিষয়ে মনুরই অনুসরণ করিয়াছেন, ১০৭টীকাধৃত প্রমাণের দ্বার! তাহা প্রতীয়মান হইতেছে 1 
অন্বষ্ঠোৎপত্তি ও অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে এবং এ অধ্যায়েও আমর! দেখাইয়াছি ষে 
সতা হইতে কলিষুগের প্রথম পর্যস্ত আর্ধাসমাজে অনুলোম ও প্রতিলোৌম অসবর্ণবিবাহ 
প্রচলিত ছিল এবং তাহা হতে উক্ত স্থদীর্ঘকালে অসংখ্য শন্থালাম ও প্রতিলৌমজ পুত্রকম্।র 
'জন্ম হইয়াছিল । তাভাদিগের বিবার বিধি ও ইতিহাস কোন শস্কেই স্বতন্ত্রূপে উক্ত হয় 
নাই। শান্ত্ীয় সবর্ণ অন্ুলোম ধিবাতের যে বিধি তাহাই যে তৎসশ্বদ্ধেও এক বিবাহবিধি ; 
্রাহ্মণকন্ঠা ক্ষত্রিরকন্তা বৈশ্ঠকন্া। শর্কন্যা। এবং ত্রান্গণক্ষত্রিয়বৈশ্ঠশৃদ্র শব্দে যে অন্থুলোম 
প্রতিলোমজাত কন্ঠাপুত্র, তাহ! সঙ্জেই বুঝিতে পারা যাঁয়। এই কলিযুগেও শুকদেবের কন্থা! 
কৃড়ীর সহিত অনুহনামক চন্্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃগতির বিবাহ হয়। ইহা প্রতিলোমবিবাহঃ 
যেহেতু কৃত্বী ব্রাহ্মণকন্ত1| কৃত্বীর ব্রহ্ধ্দণ্ত নামে জগদ্ধিখা।ত সন্তান হয়, তিনি মাতৃজাতি হন 
নাই, পিতৃজাতি হটয়াছিলেন। ১৩অ, হরিবংশপর্ধ্, হরিবংশ দেখ। প্রাঙ্গণ শুক্রাচার্যোর 
কন্ঠাকে চন্রবংশীয় যযাঁতি বিবাহ করেন। ইহাও প্রতিলোগবিবাহ, উহাতে যহু তুর্ববন্থ ও 
অসবর্ণ। অর্থাৎ দানবনন্দিনী শর্ষিষ্টাতে যযাঁতির দ্রহা অণু ও পুরু এই পঞ্চ পুত্র হয়| যছ 
পুরু প্রভৃতি তাহাদের বংশীয়ের৷ সকলেই পিভৃজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন । 
বিষ্ুপুরাণ ৪অং, ৯*অ, ১1২ শ্লোক দেখ। 
মহাভারতের খাদিপর্ধ দেখ। 


প্াঙ্গণাহশ-+পূর্বখণ্ড। ২৫৫ 


দেখ! ধায় না। (১০৯) পরন্ত এই কলিধুগেই যে বর্তমান বহুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, 
তৎসন্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই (১৯০)। এমতাবস্থায় একথা বল। অন্যায় নহে 


€১*৯) “প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তখৈব চ। 
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যখাবদমুপূর্ববশ ॥ ৫৭ |” 
“শুদ্ধোদ্িপ্রোদশাহেন দ্বাদশ[হেন ভূমিপঃ | 
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শুক্রোমানেন শুদ্ধযতি ॥৮৩॥ ৫অ, মনুসং | 
অত্রিসংহিতার ৮৫ গ্লোক, ২৭৯ শ্লোক, বিফুসং ২২অ ১1২৩ শ্লো। যাজ্জবন্ষ্যসং ৩অঃ, 
৯৮২২ প্লোঃ উশন£সং ৮অ, ৩ঃষ্লো, অস্তান্ সংহিতা দেখ । 
*নামধেয়ং দশম্যান্ত দ্বাদগ্তাং বাস্ত কারয়েখ। 
পুণ্য তিণৌ মুহূর্তে বা নক্ষত্ে বা গুণান্বিতে | ৩০ ॥ 
মাঙগল্যং ব্রাহ্মণস্ত স্তাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত বলান্বিতম্‌ | 
বৈশ্যন্ত ধনসংযুক্তং শৃদ্রন্ত তু জুঙদ্দিতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
গর্ভাষ্টমান্দে কুব্বীঁত ব্রান্মণক্তোপনায়নম্‌। 
গরভাদেকাদশে রাঁজ্ছে। গর্ভাভ্তু ঘ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৩ ॥ 
চতুর্ধে মাসি কত্ুব।ং শিশে।নিক্ছুমণং গৃছাৎ। 
ষ্ণেইন্নপ্রাশনং মাসি যদেষ্টং মঙ্গলং কুলে [ এন ॥ 
চুড়াকম্ম দরিজীতীনাং সর্ববাসামেৰ ধর্মতঃ | 
প্রথমেহদ্ডে তৃতীয়ে বা কর্তন্যং শ্রতিচোদনাৎ॥ ৩৫ |" 
৬২। ৩৩| ৩৭1 ৩৮। ও৯। ৪০1 8১ ৪২1 8৩1 ৪91 ৫ | ৪৬ ৬২। ৬৫ ১২৭ শ্লোক 
গণ | ২অ, মন্ুসংহিতা | 
সমুদয় আধ্য প্রণীত শাস্ত্রেই এই প্রকার অশোচগ্রহণ, দশকর্্মাদির ত্রান্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও 
শু এই চারি জ্রাতির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই পত্যমুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত মহ।শয়ের। উক্ত চারি জাতির ধণ্ন কম্ম সকলই অন্ুলোন ও প্রতিলে।নজ সন্তানদিগের 
সন্বন্বেও নিয়োগ কমিতেছেন এবং তীাহারাও তাহাই প্রতিপালন করিয়। আমিতেছেন। 
ধাহাদ্দিগের আচরিত ধন্মকম্ম।দি ব্রাহ্মণ ক্ষঞিয় বৈশ্য শূদ্দের অনুতিত সমস্ু-ক্রিয়/কলাপ, ভাহা- 
দিগকে ত্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহিতভূত জাতি অর্থাৎ তাহার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও শূত্র- 
জ।তি নহেন, তাহার অতিরিক্ত জাতি, এই সিদ্ধান্ত যাহার! করিয়াছেন ব| করেন তাহা- 
দিগকে আব আমর। কি বলিব ? অনুলো মঙ্গ সম্তাঁণদিগেব মধ্যে কাহারও ত্রান্মণ, কাহারও 
ক্ষত্রিয়, কাহারও বৈশয এবং কাহারও শুদ্রধন্মাদি হইলে তাহ।ধিগ্রকেও যে দেই দেই জাতি 
বলিতেই হইবে তাহা কে ন। শীকার করিবেন ? 
(১৯০) পপ্রঙ্গাপতিমুখাজ্জাত। আদৌ বিপ্রাহি বৈদিকা:। 
করাচ্চ ক্ষতিয়া লাশ উর্ব্বেবৈশাশ্চ জঙ্জিবে ॥ 
পাদাৎ শুদ্রাশ্চ সন্ভতান্সিবর্ণন্ত চ সেবকা2| 
সত্যতেতাদাপবেু বণ।শ্চত্বার এবচ। 


১১০ .. বৈশ্যপুরাইত ) 

“ে, ব্রাহ্মণাঁদির় অনুলোমবিধাহোৎপন্ন অঙষ্ঠাদিকে যে আমরা! বর্তমান কাঁঙ্জে 
প্াঙ্গপাি জাতি হইতে স্বতন্ত্র জাতি দেখিতেছি, তাছ। আর্যাশান্্ ও আধ্যরীতি, 
বিরুদ্ধ ব্যবহার । আর এই অধ্যায়ে যাহ! যাহ! প্রি হইল তৎসমুদয়ের প্রাতি 
সষ্টিপাত করিয়া ইহা বলিলেও অন্যায় হয় না যে, মনুসংহিতার উক্ত অথ! 
ভাষ্য আর টীকার প্রসাদেই অর্থাৎ তাহাই সমাজে প্রচারিত হওয়াতেই অথ্বষ্েরা 
ব্রা্মণজাতিহারা হইক্লাছেন। ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্কের অন্যায় মছব্যাখ্যা 
ইইতেই ঘে প্রাচীন ভারতের চারি জাতি হইতে বর্তমান চৌষটি (অসংখ্য ) 
জাতি ও তাহা হইতে যে নানা প্রকার ভেদভাবের উৎপুতি হইয়াছে তাহাতে 
আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই (১১৯)। 


ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্ত্সেনগুপ-কবিরাজকত-নৈদ্যপুরাবৃত্তে 
- ব্রাঙ্গণাংশে পুর্বধণ্ডে অন্বষ্ঠো ব্রাঙ্মণজা তি' 
নামা্টমাধায়ঃ সমাধ্চ2। 


বটতংশজ্জীতয়ঃ শুদ্রাঃ কলিকালে কিলাভবল্‌ । 
ত্রাঙ্মণঃ পতিতো! ভূত্বা মাসিকে! ব্রাঙ্মণে। ভবেৎ |” 
জাতিম।লাধৃত, পরশুরাম দংহিত1। 
£১১১) ১১০্টাকাধৃত পরশুরামসংহিতার বচনে স্পষ্টই জান। যাইতেছে যে, সতা ত্রেতা ও 
দ্বাপরষুগ পর্য্যন্ত আর্ধ্যসমাজে ব্রান্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশুদ্র এই চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল 
না, অতএব উপরে আমরা যে বধলিয়াছি আধ্যদিগের সমরে অর্থাৎ সতা ত্রেতা দ্বাপর ও 
কলির প্রথম পথ্যস্ত দারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না,অন্ুলোম ও প্রতিলোমবিবাহোৎ 
পন্ন সন্তানরা সকলেই তাহাদের পিতৃজাতির অন্তর্গত ছিল, পরশুরামসংহিতার প্রমাণেও 
তাহা সত্য বলিয়। নিত হইতেছে! পরশুরাম বলিতেছেন, ৩৬ প্রকার শুদ্রজ।তির উৎপত্তি 
এই কলিষুগে হইয়াছে । মন্ুসংহিতার ১* অধ্যায়ের ভাষা দীকায় ভট্ট মেধাতিখি ও ভট্ট 
কল্প. প্রভৃতিও অনুলোম প্রতিলোমজদিগকে পিতৃজাতিও না, মাতজাতিও না অর্থাৎ শিতৃ- 
মাতৃ জাতি হইতে ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রচার করাতে ব্রাঙ্গণাদদি দ্বিজত্রক্ের মাধ্যেও অর্থাৎ 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশা এই তিন জাতি হইতেও যে এই কলিযুগেই বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে 
তাহা কাহারও অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা অন্থম।নে চৌযট্ি জাতি বলিলাম, 
কিন্তু সুক্ষ্র্ূপে গণন। করিলে বোধ হয় বর্তমান হিন্দুজাতির সংখ্য। ইহা হইতে অনেক অধিক 
ছইবে। 


ব্রাহ্মণাংশ- পূর্বখণ্ড । ২৫৭ 


নবমাধ্যায়। 
অস্বষ্ট ব্রাঞ্ছণের গুরসপুত্র। 


অন্বষ্ঠমাত। টৈগ্তকন্ত! (ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী) অসবর্ণে ( ভি্রশ্রেণীতে ) 
উৎপদ্ হইলেও বিবাহসংস্কার দ্বার! ষে ব্রাহ্মণের সবর্ণ, অন্বষ্ঠেরা ষে ব্রাহ্মণের 
পুপ্র ব্রাহ্মণ, পুর্ব পূর্ব অধ্যায়ে মন্ুসংহিত! প্রভৃতি প্রাচীন বহু শাস্ত্র দ্বার! তাহা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । অস্্ঠ যে ব্রাহ্মণের ওরসপুত্র, এ অধ্যায়ের তাহাই আলোচ্য 
বিষর়। ঘদি বল, পতিপত্বীত্ে যখন অন্বষ্ঠের উৎপত্ি, তখন অথষ্ঠ যে ব্রান্মণের 
গুরসপুত্র, মে চর্চা অতীব বাহুল্য। কথাটা শুনিতে অতিশয় বাহুলাই বটে, 
কিন্তু প্রতিবাদী মহাশয়ের! গ্রাচীন সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! শাস্ত্রীয় 
কোন বচনেরই অর্থ করেন না, অশ্বষ্ঠমাতা যে ব্রাহ্মণের ব্রংক্ষণকন্থ। পত্বীর ন্যায় 
পত়ী অর্থাৎ স্বীয় ক্ষেত্র, তৎসঘন্ধে আরও আপতি উত্থাপন করিতেও পারেন, 
এমতাবস্থায় এই অধ্যাক্সটিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখ! যাইতেছে। 
প্মৃতস্থতকে তু দাসীনাং পত্রীনাঞ্চান্ুলোমিনাম্‌। 
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছোচং মৃতে স্বামিনি যৌনিকম্‌ ॥ ৮৯॥ 
একত্র সংস্কৃতানান্ত মাতৃণামেকভোভিনাম্‌ । 
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্‌ পৃথক ॥ ৯১ ॥*, 
অভ্রিসংহিতা। 
স্বামীর ঢীবিতাবস্থায় যে সকল জন্ম মরণ ঘটে তাহাতে এবং স্বামীর মৃত্যুতে 
অসুলোমা পড়ীগণের স্বামীর তুল্য অশৌচ হইবে, দাসীদিগের যে কুলে জন্গ 
দেই কুলের জন্ম মরণাশৌচ হইয়া থাকে । ৮৯। 
সপডীপুত্রকন্তার জন্মমরণে একসময়ে বা পৃথক পৃথক্‌ সময়ে পরিণীতা 
একায়তুক্ত। কিংবা পরস্পর ভিশ্নভোজি-বিমাতৃগণের স্বামীর তুল্য অশোচ হইয়া 
থাকে । ৯১। | 
“পড়ীনাং দাসানামান্থলোমোন স্বামিনস্তল্যমশৌচম্‌। ১৮। 
মৃতে স্বামিস্তাত্বীয়মূ। ১৯।৮ ২২অ, বিঞ্ুসংহিত1। 
স্বামির মৃত্যুতে অনুলোম। পত্রীদিগের স্বামীর স্বজাত্যক্ত অশৌচ হয়। দা 


তত 


৫৮ . বৈদ্যপুরাবৃত্ত । 


অর্থাৎ ভূত/দিগের প্রভুকুলের অশৌচ হয় না, যে কুলে জন্ম সেই কুলের 
অশৌচই হইয় থাকে । 
ভট্টপঞ্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পথশনন তর্করত্ব মহাশুয় উপরি উক্ত অত্বি ও বিষু৯ 
ংহিতার যে প্রকার অযথা অন্ুবাদকরত বঙ্গবাসিপ্রেসে মুদ্রিত করিয়া সর্বত্র 
প্রচার করিয়াছেন (১), সে প্রকার অন্থবাদ করিতে আমরা বাধ্য নহি, যেহেতু 
৬ অধ্যায়ে আমরা! মনুসংহিতা৷ প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্র দ্বারা অন্থুলোম বিবা* 
হিত! পত্বী দিগের স্বামীর জাতি গোত্র প্রাপ্ত হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছি। মহর্ষি 
অত্রি এ সম্বন্ধে কৌন প্রতিবাদ করেন নাই, তাহার কৃত সংহিতায় তাহা স্পষ্ট 
দেরিতে পাওয়া যাইতেছে । বিধান না৷ থাকিলেও খন মন্দির উক্ত বিধির 
অত্রি প্রতিবাদ করেন নাই, তখন উক্ত বিষয়ে মনু গ্রভৃতি শান্্কারদিগের 
সঙ্গে যে তাহার এ্ক্য ছিল তাহা বল! বাহুলয। সুতরাং মহবি অত্রি যে তর্করত্ব 
মহাশয়ের অনুবাদের অর্থ দিয়! উপরি উদ্ধৃত বচন ছুইটি রচনা করেন নাই, 
তাহ। অনায়াদেই নাঝততে পারা ধায় । থঃি বিষণ স্বীয় সংহিতার চতুর্বিংশতি 
অধ্যানে বলিতেছেন, 
গঅথ জাঙ্গণণ্ত বর্থাছক্রমেণ চতজে। ভাম্যা ভবস্তি। ১। 
তিত্রঃ ক্ষত্রিয়ন্ত । ২। দ্ধ বৈঠ্ঠন্ত | ৩। একা শুদ্রন্ত। ৪। তাসাং অবর্ণাবেদনে 
পাণিগ্রণহাঃ | ৫। অনদবর্ণাবেদনে এরই আত্রয়কগ্ঘরা 1৬ প্রতোদে। বৈগ্ত- 
কনায়া। 91 বসনদশান্তঃ শুকর | ৮ ২৪অ, পিষুষংহিতা। " 
| প্রাধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব প্রকাশিত। 
“চ্থাবরংশ অধ্যায়। 
আভ্ত। লাহে রাহ্মণের চার ভাখা হ ইতে পারে । ক্ষত্রিয়ের ডলি 





ছি পন্মমরণে হীনবর্থ। দানা ও অন্থুলে।না পতীদিগের স্বাদার র দদৃশ অঞোচ। হইবে) 
স্বামী মরিলে, যে কুলে যে ব'শে তাহার! জন্মিয়াছিণ, তদন্ুরূপ অশোৌচ হইবে । ৮৯] সপত্ী- 
পুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদপরিণাত একা ্নবন্তাঁ অসবণী। মাতৃগণের আসামীর সমান 
(স্বামিবর্ণানুসারে ) অশৌচ হুইবে ১ কিন্ত সকলে বিভক্ত হইলে ঝ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীতা 
হইলে স্ব স্ব বর্ণনুন।রে অশোঁচ হইবে । ৯১।” অত্রিসংহিতার অনুবাদ । 

“নবণীয় পতী এবং দামবর্ণের দ্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে । ৯৮ 
স্থাসীন খ্রভুর পারে নিজ বর্ণান্ুরপ আশীচ হইবে ! ১৯1৮ বিষুপংহিতার অনুবাদ, ২২অ, | 


ব্রাঙ্গণাংশ-_ পূর্বখণ্ড। [২৫৯ 


বৈশ্বের ছুই এবং শুদ্রের এক। (যথা ব্রাহ্মণের ভারা ব্রাঙ্মণী,. ক্ষত্রিয়, টা 
ও শূদ্রা; ক্ষতরিয়ের ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা! এবং শুদ্র! ইত্যাদি )। সবর্ণবিবাহে স্ত্ীলো* 
কেরা পাণিগ্রহণ করিবে ; আুসবর্ণবিবা্তে ক্ষত্রিয়কনা শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্ত- 
কন্যা প্রতোদ ও শুদ্রকন্যা বসনদশাগ্রভাঁগ গ্রহণ কবিবে।” 
ভট্টরপল্লনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতুরুত্ত অনুবাদ । 
বঙ্গবাসিপ্রেসে মুদ্রিত। 

গ্মবর্ণাস্থ বহভাধধ্্যা্থ নিদামানাস্থ জো! সত ধর্মাকার্ধাং কুর্ধযাৎ।১। মিশ্রাক্থ 
কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া ৷ ২। জমাঁনবর্ণায়া অভাবে ত্বনস্ুরৈবাপদি চ।'৩। 
ন ত্েব দ্বিজঃ শৃত্রয়া। ৪1৮ ২৬ম, বিষুঃসং । শী প্রকাশিত। ণ 

্সবর্ণ| বুপত্ী নিদ্যমান থাঁকিলে জোটঠা ( অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা ) 
তার্ধযার সহিত ধর্ধকার্যা করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা ) বহু পত়্ী 
থাকিলে সবর্ণা পরী কনিডা হইলেও তাহার সভিনত ধর্থাকার্যা করিবে। সমান 
বর্ণ পত্রীর অভাবে মন্যশহিত পরবর্ণাব সভিতও কারা করিবে । (যথা ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়ার সিত ইত্যাদি )। আপতকালে৪ ভর্থাৎ সবর্ণী পত্বীর রজোদৌষাদদি 
তইজেও এী নিয়ম। কিন্ত দ্বিজ শদরাপড়ীর সহিত ধর্মাকার্স্য কদাঁচ করিবে 
না (২)।৮ ২৬, বিষুদসং | এ তর্করদ্রকূৃত অন্থবাদ। 

মহষি বির উল্লিখিত বচনের বেদনের অর্থ নিশ্চয়ই মন্্রবিবাহ অর্থাৎ পাণি" 
গ্রহণ সংস্কার, ভর্করদ্্র মহাশরকেও তাহা স্বীকার করিতে ভইবে। যেহেতু 
মন্্বিবাহিতা ভার্যা না হইলে বিষ কাচ ব্রাহ্মণার্দিব দ্বিজকনা! ভাধাগণের 
সহিত ধ্ঘুকার্যা করিতে বিধি দ্রিতেন না। প্রাচীনকালের ব্রাঙ্গণাদি দ্বিজগণ 
বাহাদিগের সঠিত ধর্মকার্যা করিতেন, বেদোক্ত বিবাহ্সংস্কাধ দারা ধারা 
পতির জাতি হইতেন, সেই সমস্ত অন্ুলোমবিবাহিতা দ্বিজকন্যা ভার্ধয।দিগকে ' 


৫) খদ্ধিজ শুদ্রাগ়ীর অভিত ধূর্মকাধা কাচ করিবে না।” তর্করত্ব মহাশয়ের এই 
কণাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দ্বিজগণকে বিধুঃ দ্বিজকন্তা পত্তীমীত্রের সহিচ্ভই দর্শকাধ্য 
করিতে বলিয়াছেন । অভএব বিষ্সংহিত।র অনগুরশন্দমের অর্থ অব্যবহিত হইতেছে না। 
অনন্তর, একার, দ্বাণ্তর হইতেছে । অনণ্তর শান্দের যে এই সকল অর্থ হয়, অন্বষ্ট ব্রাঙ্মণজাঁতি 
অধ্যায়ে তাহা প্রদশিত হইয়াছে । উদ্ধত অনুবাদে যে অনভ্র শব্দের অব্যবহিতার্ঁ কর! 
হইয়াছে ওহ! অসঙ্গত! 


২৬০ বৈদ্যপুরাহৃত্ত 


স্বামীর অশৌচবিষয়ে দাঁসীদিগের তুপ্্যাধিকারিণী যে মহ্্বি বিষণ করিতে 
পারেন না ও করেন লাই, তাহ। বুদ্ধিমানের কখনই অস্বীকার করিবেন না। 
অগ্ছুলোমবিবাহিতা পত্ীগণের সহিত যখন ধর্ম্াকার্ধ্যকরিবার বিধি আছে এবং 
প্রাচীনকালের আর্ধগণ তাহাদিগকে লইয়া ধর্মকাধ্যে ব্রতী হইতেন, তখন 
পুক্রা্দির ও সবর্ণে উৎপনা পীর অভাবে অসবর্ণে উৎপন্না ভার্ধ্যাই যে ব্রাঙ্গণ- 
স্বামীর শ্রান্ধাধিকারিণী হইতেন, তাঁভা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। এখন 
তর্করতু মতাঁশযকে প্রশ্ন কর! যাইতে পারে যে, প্রাচীনকালে অন্থলোমবিবাহিতা 
বৈশ্ঠকন্যার ব্রাহ্মণন্থামীর মৃত্যু হইলে উক্ত কন্যার যদি পিতৃকুলের পঞ্চদিন 
অশোচ গ্রহণ করিতে হইত, তাহ! হইলে পূর্বোক্ত হেতুতে সেকালের বৈশাকন্যা 
গতী কিত্তাহার ব্রাঙ্গণস্বামীর শ্রীদ্ধ ষোড়শাহে করিতেন? কি আশ্চর্য্য! যে 
স্ত্রীকে বিবাহ করা যাইত, যাহার পাককর! অন্নবাঞ্জনাদি ব্রাহ্গণস্বামী আহার, 
করিতেন, যাহাকে লইয়] ধর্ঘ্রকাধ্যাদিও করিতেন, সেই স্ত্রী অসবর্ণে উৎপন্ন ইহা 
রও অর্থ যে কুলীন স্বামীর শ্রোত্রিয়কনা। পত্রী, তাহা সহজেই বুঝিতে পার! যাঁয়। 
এমতাবস্থায়ও বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণপপ্ডিত মহাশয়ের। পূর্ববোদ্ধত বচনসমুদয়ের' 
কেন যে উক্ত প্রকার অসরলার্থ করেন তাহা আমর! বুঝিতে পাবি ন। 
৭শর্মবদ্ত্রাহ্মণন্টোক্তং বর্মোতি ক্ষত্রসংযুতম্‌ । 
ওপ্রদাসাস্মকং নাম প্রশস্তং বৈশাশুদ্য়োঃ॥৮ 
২অ, মঞ্কসং ৩২শো!কের কুল্গুকভট্টরুত টাকাধৃত বচন) 
৩অংশ, ১৭অ, বিঞ্ুপুরাণ ৯ শ্লোক দেখ। 

বাণেব শর্মা, তেজ বন্মা, বৈশোর গু ও শুর্রের দাসাত্মক নাম হইবে, 
অর্থাৎ ইহাদিগের বণীত্রদে শন্মা, বন্মা, গুপ্কু ও দাস উপাধি জানিবে। 

এই বধচনের বৈশ্য আর শূড্রের গুপ্ত দাস উপাধি উক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
ইহার অর্থ যেমন দাস উপাধি বৈশ্তের নহে শুদ্রেব, তেমনি অত্রি আর বিষ্ণুর 
*যৌনিকম্” আর “আতস্মীয়ম্” এই ছুইটি পদ দাসী ও দাস সন্বন্ধেই বুঝিতে 
হইবে। অতএব ব্রাহ্মণের অনুলোম। পত্রী বৈশ্ঠকন্তা ( অন্ষ্টমাতা! ) যে ব্রাহ্মণের, 
্বীগ ক্ষেত্র তাহা প্রাচীন সমুদয় শান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। 

ভগবান মন বণিয়াছেন,-- 


ব্রাহ্মণাংশ-__ পূর্ববখণ্ড। ২৬৯, 


প্গবক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্ত স্ব়মুৎপাদয়েছি যম্‌.। 
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুন্ধং প্রথমকক্পিতম্‌ ॥ ১৬৬ | 
এ... উজ, সম্গসংহিতা। 
স্বীয় পত্তীতে স্বয়ং ষে পুর উৎপন্ন করা বায়, তাহাকেই ওরসপুত্র বলিয়ঠ 
জাঁনিবে। পূর্বোক্ত দ্বাদশ পুত্র মধ্যে (প্রথমকল্লিত ) এই পুত্রই মুখ্য অর্থাৎ 
মর্বশেষ্ঠ। 
অন্বষ্ঠমাত1 বাদণের বিবাহিতা স্ত্রী (স্বীয় ক্ষেত্র ), স্ুতরণং মন্ুর মতে অস্ব- 
্টের' ব্রাহ্মণের ওরসপুণ্ত হইতেছেন। টাকাকার কুল্কভট বৌধায়নের একটি 
বচন উদ্ধৃত করিয়া, ভগবান্‌ মন্ুর পন্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্ত” ইত্যাদি বচনের অর্থে 
কেবল সবর্পে উৎপন্না পত্বীর সন্তানকে ওরসপুত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং 
সেই কারণেই নান! পুস্তকে বিরুত অন্ুবাঁদও প্রচারিত হইঝাছে। 
টীকা-_*ম্বইতি। স্বভাধ্যায়াং কন্তাবস্থায়ামেব কৃতবিবাহসংস্কারায়াং যং শ্বয়- 
সুৎপাদয়ে তং পুত্রং গর সং মুখ্যং বিদ্যাৎ। সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়- 
মুৎপাদিতমৌরসং পুত্রং বিদ্যা্দিতি বৌধায়নদর্শনাৎ সজাতীগ্রায়ামেব স্বয়- 
মুৎপাদিত গুরসে। জ্রেয়ঃ ॥ ১৬৬৮ কু, 1 ৯অ, মুসং। 
উট্টকুল্লক বলিতেছেন, ষে স্ত্রীকে কণ্ঠাবস্থায় বিবাহ করা যায়, সেই ভার্ধ্যাতে 
স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে তাহারই নাম ওরসপুত্র। সবর্ণে উৎপন্না পর্থীতে 
অর্থাৎ ব্রা্গণের ত্রাঙ্মণকন্তা, ক্তিয়ের ক্ষতরিয়কন্তা, শৈশ্ঠের বৈশ্ঠাকন্তা ও "শৃদ্রের 
শৃদ্রকন্ত! পত্ীতে প্রত্র রস, এই কথা বৌধায়ন বচনে দেখা যায়; অতএব. 
স্বজাতীয়! (ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব বর্ণে উৎপন্ন! ) ভার্ধ্যাতে স্বয়ং স্বামী যে পুত্র উৎপন্ন; 
করেন তাহাকেই ওরসপুত্র বলিতে হইবে। | রর 
ভাষাকার মেধাতিথি এ বিষয়ে ভট্ট কুল্লংকের সহিত একমত হন নাই, 
তিনি সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন! ভার্ষ্যাতে স্বরং উৎপাদিত পুত্রমাত্রকেই ওরসপুত্র 
বলিয় স্বীকার করিয়াছেন (৩)। টীকাকার যে কন্তাবস্থাতে বিবাহিতা স্ত্রীতে 


(৩ ভাঁষ্য--“আত্মীয়বচনঃ স্বশব্দৌ ন সমানজাতীয়তামাহ। এতেন স্বয়ং সংস্কতায়াং 
জাত ওরস ইতরথাঁহসংস্কৃতায়াং নিবৃত্তিপরঃ সংস্কতশব্দঃ সম্তাব্যতে-। ততশ্চান্তেন সংস্কতায়া- 
মন্ত গুরসঃ স্তাৎ। উ্ভার্থেচ স্বশব্দে ক্ষতরিয়াদিপুত্রা অপ্যোরসা তবস্তি তেষাঁসন্তৎ পুত্রলক্ষণ 
মভ্তি।” ইত্যাদি| ১৬৬ মে, । ৯অ, মন্দ । 


২৬২ বৈদ্যপুরারত্ত। 


্বামীকর্তৃক উৎপর পুত্রকে গরসপুত্র বলিয়াছেন, অস্বষ্েরাঁও সেই পুব্ই, যেছেতু 
প্রাটীনকালের ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়,বৈশ্তকন্যাদিগকে কন্ঠাবন্থাতেই বিবাহ করিতেন 
এবং তাঁহারাও ব্রাহ্মণের সংস্তা পড্ভী। টীকাকার বৌধায়ন বচন অবলম্বন-করত 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের এই আপত্তি যে, তিনি যদি 
বৌধায়ন বচন না দেখিতেন, তাহা হইলে পস্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্ত* মন্ুবচনের' 
অর্থ করিতে যাইয়! তিনি অ্্ঠাদি অন্ুলোমজ পুত্রগণকে ব্রাহ্মণাদির ওরসপুরর 
ঝলিতেন কিনা? ইহার উত্তরে অবশ্তই বলিতে হইবে, বলিতেন। তাহ। 
স্বীকার করিলেই অুঘষ্ের! যে ব্রাহ্মণের ওরসপুত্র মন্ুবচনের দ্বারা তাহা নির্ণাত 
হুইল। বৌধায়ন বলিয়াছেন, সবর্ণে উৎপন! পত্রীতে স্বস্ং যে পুত্ব উৎপন্ন কর! 
যায় সেই পুত্র উরস। ইহার দ্বারা উপরে আমরা মন্্ুবচনের যে অর্থ করিয়াছি 
তাহার বাঁধা জন্মে না। কারণ বৌপধায়ন এমন কথা বলেন নাই যে, অপবর্থে 
উতৎ্পন্না পত্রীতে স্বামীকর্ুক জাত সন্তান ওুরসপুণ্ত নে। 
পসবর্ণাপুতরানন্তরপু্য়োরনস্তরপ্রুত্রশ্চ গুণবাঁন 
জোষ্টভাগুং গৃহীয়াৎ গুণবান্‌ হি সর্কেধাং ভর্তা ভবতি ॥৮ 

অনন্তরজশন্দের অর্থ, বিশ্বকোষ অভিধানবুত, লে।ধাঁয়ন বচন। 
সবর্ণ(পুত্র আর অনুলোমন্ পুত্রের মধ্যে অন্তুলোমজ পুজই গুণবান্‌ (অর্থাৎ 
শ্রেষ্ট) হইলে গুণবান্‌ পুত্রই পৈতক ধনের জোষ্ঠহাগ গ্রহণ করিবে, কারণ 

গুণবান্‌ অন্যান্য পুল্রদিগের ভর্তা হইয়া থাকে । | 
: দেখ, বিশ্বকোষদত বৌধায়ন বচনে যখন মবর্ণাপুন্র হইতে অন্টলোমজপুল্রকে 
স্পইতঃ গুণবান্‌ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন বৌধায়নের মতে ধে অঙ্ব্ঠাদি 
অনুলোমবিবাহোৎ্পন্ পুল 'উরসপুল্র, তাহা বলা বাভ্ল্য। টাঁকাকারের উদ্ধূ্ন 
বৌধাঁরনবচনে বিশ্বাপ করিয়া 'আমর! বিশ্বকোষধূত বৌধায়দবচনে অবিশ্বাস 
করিতে পারি না। তার পরে আমরা এই কথা বলি যে, অন্বঠমাঁত। বৈগ্য কন্ত? 
বিবাহসংস্কার দ্বারা প্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা “অস্বষ্টমাতা ত্রাহ্গণজাতি” 
অধ্যায়ে শান্ত্রীর প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াঞে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, 
বৌধায়নের সবর্ণ! বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্ঠা € অন্ুলোমবিবাহিতা। ) 
পত্বীও। যেহেতু সবর্ণে উৎপন্ন সবর্ণা আর বিবাহসংস্কার দ্বারা সবণা একই 
কথা। গ্রাচীনকালের তম্ষণ ক্ত্রিয়াদি জাতির (বর্ণের) অর্থ যে বর্তমান 
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খুগের কুলীন শ্রোপ্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা "্মনবষ্ঠ শ্রাঙ্গণজাতি+ অধ্যায়ে ও 
অন্তান্ত অধ্যায়ে আমর! আধ্যশাস্ত্র দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। বর্তমান 
যুগের কুলীন যে শ্রোত্রিয় কিংবা বংশজ কন্ঠাদ্রিগকে বিবাহ করেন, তছুৎপদ্ন 
সন্তান কি ওরসপুল্র নহে? এখন যেন ব্রাঙ্গণ আর ক্ষত্রিয়'বৈপ্তে বিবাহসস্বন্ধ 
নাই, অশৌচসন্বন্ধ নাই, সপিগুতা ও ভোজ্যাননত1 (পরস্পর পরস্পরের পাক- 
করা অন্ব্যঞণাদ্দি আহারকরারূপ প্রথা) নাই) কিন্ত প্রাচীনকালে তো 
তরাঙ্গণের সঙ্গে শ্রিয় নৈশোর (শৃদের পর্যাস্ত ) এ সকল সম্বন্ধই ছিল, (8)। আর 
শররূপ স্থলে প্রাচীনকালের ত্রাণ আর নৈশ্যে কুঁলীন, শ্রোত্রিয় বা বংশজে 
গরমস্পর বে পার্থক্য সেই গকার পাকা ছিল নলিয়। আমরা বে কহিয়াছি তাহ] 
বলা ক অগ্ঠায় হইয়াছে? এপ শ্ুলে বৈশ্যকন্থার বিবাহসংন্বার দ্বাগ বাহন 
পতির গোত্র জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হওয়ার বিধি পে আার্সশান্ধে আছে তাহাও 
কি অসঙ্গত? 

আমা(দিগের উপরি উক্ত মীমাংসায় বাহাদিগের আপন্তি থাকিবে, তাহার! 
এই হেতুতে নিরুভর হইলেন যে, কৌদায়নসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রহ 
নহে। তাহা ভইলে পরাশরসংহিতার থে একবিংশতি মহধি গ্রণাত একবিংশতি 
সংহিতার নান উক্ত হইয়াছে (৫) তাহাতে অবশ্যই শৌপায়নেরও নাম থাকিত। 
ইতাতেই উপণান্ধ হয় বে, বৌপাধুনকৃত গ্রন্থ অতিশয় আধুনিক। এই কলি- 
ধগে সুধি্রিবাদিরও অনেক পরে উদ্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। যখন মন্থু- 
সংাহতা পভ়াত প্রাচীন সংহিতা গালতে অনুলোমবিবাহিত! পত্বামাত্রেই পতি- 
কক জাত বণ্তানদিগকে িরসপুত্র বলিন্া। উক্ত আছে (৯) তখন বৌধায়ন 


€*) বাখণশতয়াদিতে গ্াচীনকীলে দে নিবাহসম্বন্। ভোজ্যান্নতাদি ছিল 'তাহ। পুর্র্ব, 


পরব অধ।|য়ে এদশিত হইয়াছে, মপিওতা ও অশোচসখৰ থাক।, আাঙ্গণাংশের উত্তরথণ্ডের 
“স্বৃত্যুন্ত অঙ্বে।তুপর্তি সম।লোচনা” অধ্যায়ে প্রদশিত হইবে । 
(৮) মখজিবির১জারী তযাজ্ঞবক্যোণনো হঙ্গিরাত। 
নমাপতম্থন'বর্তীঃ ক|ত)ায়নবৃতম্পতত। ॥ ৮ ॥ 
পরাশবব্য। সশঙখলিখিত| দক্ষগৌতমৌ । 
শাতাতগো বশিশ্টম্চ ধন্মশান্তপ্রয়োজকাঃ | ৫৮ ১অ, মাজ্ঞবন্ষযমং ( 


(৬) অন্ব্ আঙ্গ'ণর উ্রসপু্। এ বিষয়ে আমরা মনবিকদ্ধ বিধি আর আর শ্মতি ও 


ই৬৪ বৈদ্্যপুরারৃত। 


চন, মন্থুসংহিত। প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ) গ্রন্থের বিধি ও ইতিহাসেক্স বহিভূ্ত 
ও বিরুদ্ধ বলিয়! অগ্রা্থ এবং অবিশ্বাসযোগ্য (৭)। বৌধায়ন স্থৃতি আধুনিক 
গ্রন্থ হওয়াে প্রাচীন মন্গসংহিতা৷ প্রভৃতির বিধি অন্থসারে দত্য হইতে কলি- 
ষুগের প্রথম পর্যাস্ত সবর্ণে অসবর্ণে উৎপক্না গদ্ধীমাত্রেই স্বামী কর্তৃক জাত সন্তান 
সমাজে গুরসপুত্রর্ূপে প্রচলিত ছিল বুঝিতে হইবে, বৌধায়নের উক্ত বিধি দ্বার! 
তাহাতে বাধা ঘটে নাই। এমতাবস্থায় প্রাচীন এই ইতিহান পরিব্যক্ত হই- 
€তেছে যে, বৌধায়নের পূর্ব্বে সত্য হইতে কলিষুগের প্রথম পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়। মনুসংহিতা! প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধিমতে অষ্ঠের! ব্রাহ্ধ- 
গণের ওঁরসপুত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন (৮)। এতগুলিন প্রাচীন প্রামাণ্য 
গ্রস্থান্ুসারে এত দীর্ঘকাল ( সত্য হইতে কলিষুগের প্রথম পর্য/স্ত) যে অহষ্ঠ 
আর্ঝ/সমাজে ব্রাহ্মণের গুরসপুত্র ছিলেন, একমাত্র বৌধায়নের মতান্ুলারে সেই 
অগ্ষষ্ঠের অগৌরব হইতে পারে না, এবং এতগুলিন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে টীকাকারের 
উদ্ধৃত একমাত্র বৌধাক়নবচনকে বিধি ও ইতিহাম বলিয়া গ্রহণ করিবার যে 
'কোন যুক্তি ব কারণ নাই, তাহ। বুদ্ধিমানের! অনার়াদে বুঝিতে পারিবেন। 








ক্পুরাঁণে দেখিতে পাই পাই । যদি থাকে তবে তাহাও মন্গবিরুদ্ধ বলিয়া নিক্ষো ধৃত শাস্ত্রীয় বিধি 
দ্বারা অগ্রাহাযোগ্য এবং যুদ্তিমতেও অগ্রাহা হইবেই হইবে । 
€৭) “বেদার্থোপনিবন্ধংত্ব।ৎ প্রাধান্তং হি মনোঃ স্মতম্। 
মন্বর্থবিপরীতা৷ ষ! ন৷ ্মৃতির্ন প্রশল্ততে |” বৃহস্পতিসং। 
বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ও রঘুনদ্দন তট উদ্বাহতত্বধূত। 
৬) অত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্যন্ত এই নিমিত্ত বলি যে,_- 
'ক্কৃতে তু মানবো ধর্মস্েতায়াং গৌতম? স্বৃতঃ | 
দ্বাপরে শঙ্ঘলিথিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩॥ ১অ, পরাশরসং। 
এই পরাশর বচন দ্বারা মনুসংহিতা সত্যযুগের আর পরাশরসংহিত| কলিযুগের ধর্শশান্ 
হইতেছে ; এবং €টাকাধুত মন্ুর পরবস্তাঁ অত্রি, বিষ) হারীত, যাজ্ঞবন্্য প্রভৃতি সংহিত। 
হইতে কলিযুগের ধর্ধশান্ত্র (স্মৃতি) পরাশরদংহিতাতে উল্লিখিত মহর্ধিগণও অরসপুত্র 
বিষয়ে মন্ধুর অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই; বিশেষ পরবর্তী ১১টাকাধূত মহাতারতবচনে পোঁন- 
ভব (বিধবার পুনর্বিবাহোপন্ন ) পুত্রকেও ওরসপুত্র বলিয়া উক্ত হওয়াতে সত্য হইতে 
কলিঘুগ অর্থাৎ মহাভারতের স্ৃষ্টিকাল পর্য্যস্ত অন্বষ্ঠের! ঘে ত্রাঙ্গণের গুরসপুত্রমধ্যে পরিগণিভ 
ছইতেন তাঁহ। না ললিয়। আষরা গার কি বলিৰ 
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এই কলিযুগের পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাসের রচিত স্থিতি ও মহাভারতের কাল 
পর্যাস্ত বাহার! ওরসপুত্র ছিলেন, তৎপরধত্তী বৌধাযননের মতে তাহারা অনৌরস 
হইবেন কি প্রকারে? (৯)। , 

বদি বল মহাঁতারতকর অহ্বষ্ঠকে অপসদ বলিক্নাছেন (১০) গুরসপু্র বলেন 
নাই। এ কথার উত্তর এই যে, অপসদ বলিলেই ইহা! সগ্রমাণ হয় না যে 
অথ্ষ্ঠ অনৌরস। অ্বষ্ঠ অনৌরসপুত্র, এই কথ! মহাভারতের কোথাও উক্ত হঙ্ক 
নাই। মহাভারতকার যখন পৌনর্ভবপুজকেও গুরসপুত্র বলিয়াছেন, (১১) তখম 





(৯) বর্তমান যুগের ব্রাক্মণপণ্ডিত মহাশয়ের প্রাচীন আরধ্যজাতিভেদের প্রকৃত ইতি- 
হাসের প্রতি দৃষ্টি না করিয়! ও বর্তমান হিন্দুজাতিতেদকে নিত্য জ্ঞান করিয়! প্রাচীন আর্ধ্য- 
শাস্ত্রের ভাষ্য টীকাদি করিতে যাইয়াই যে এই সকল ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়! গিক্লাছেন, তাহাতে 
বিন্ুমাত্রও সংশয় নাই। 

(৯০) "ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণন্ত যুধিষ্ঠির | 
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ হ্াতাং যো রাজন্যো স্বভাবতঃ ॥ 
একোদ্বিবর্ণ এবাথ তথাত্রৈবোপলক্ষিতঃ ৷ 
ষড়েতেহপসদাজ্জেয়ান্তথাপধ্রংসজা হণ 1” [৪৯অ, অনুশাননপ, মহাভারত । 
মহাভারতের এই বচনের অপসদ শবের স্থলে অপধংসজ ও অপধংসজ স্থলে অপসদ শব্দ 
(লিপিকরদিগের ত্রমবশতই বা ঈর্ষাবশতই হউক) প্রযুক্ত হুইয়াছে। তাহা! বৈদ্যপুরা বৃত্তের 
ব্রাঙ্মণাংশের উতততরথণ্ডে পৌঁরাশিক বৈদ্যোৎপত্তি সমালোচনাধ্যায়ে মম্সংহিতা প্রভৃতি দ্বার! 
প্রদর্শিত হইবে | যাহা হউক, আমর! প্রতাপচন্্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত মহাভারতে বিশুদ্ধ পাঠ 
দেখিতে পাই, কেন ন। উহার পাঠ এই :--*ষড়পূ্ধংসজান্তেহি তখৈবাপসদাঁন্‌ শৃণ1” | 
(১৯ “যা! পত্যা বা পরিত্যক্ত। বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়!। 
উৎপাদয়েৎ পুনভূত্বা সপৌঁনর্ভব উচ্যতে ॥” ৯অ মনুসং 
“অজ্জুনস্তাজজঃ জীমানিরাবান্নাম বীর্যযবান্‌। 
হুতায়াং নাগরাজন্ত জাত: পার্থেন ধীমত1| 
আরাবতেন সা দত! হানপত]। মহাত্মন।। 
পত্যো হ্তে স্থপর্ণেন কৃপণ! দীনচেতনা । 
ভার্ব্যার্ঘং তাঁঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্‌। 
অজাননজ্জুনশ্চাঁপি নিহতং পুত্রমৌরসম্‌ ! 
জঘান সমরে শূরান্‌ রাজ্ঞস্তান্‌ ভীম্মরক্ষিণঃ।” ৯১অ, ভীন্মপর্র্ষ, 
মহাভারত। বিদ)াসাগরধৃত। 


৩৪ 


২৬৬ বেদ্যপুরাধৃত্ত । 


তন্মতে যে অধ্বষ্ঠ ওরসপুত্র, তাহা বল! বাহুল্যমাত্র। মনঈসংহিতাতে অনুলোষ 
বিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে মন্গু ওরসপুত্র আর অপদদ উভয়ই বলিয়াছেন (১২)। 
তাহাতেই ব্যক্ত হইতেছে, ওরদ এক কথা আর অপসদ অন্য কথা। শান্ত্রমতে 
জেঃ্টপুত্র হইতে কনিষ্ঠপুত্র অপসদ, তবে কি কণিষ্ঠপুত্র ওরসপুত্র নহে? (১৩)। 
কি আশ্চধ্য! ঘে স্ত্রীকে শান্ত্রমতে বিবাহ কর! হইত, বিবাহসংস্কারনিবন্ধন থে 
নারী পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, সেই ভার্ধ্যাতে পতি স্বয়ং যে পুত্র 
উৎপন্ন করিতেন (১৪) নেই পুত্র গুররধপুত্র নহে, টাকাকার ভট্ট মহাশয় কেমন 
করিয়। কোন্‌ প্রমাণে ইহা বলিয়াছেন, তাহা! আমর! বুঝিতে পারিলাম ন|। 
তিশি এতগুলিন প্রাচীন ও প্রামাণ্য শান্ত্রমতের বিরুদ্ধে একমাত্র বৌধারনবচন 
উদ্ধৃত করিয়া কেবল সবর্ণে উৎপন্ন পত্ধার গর্ভে খামী কর্তৃক জাত পুত্রকে ওরস 
খালয়! প্রচার করিয়াছেন, ব্যাস বৃহস্প1তর মীমাংসার প্রতি ও এই অধ্যঞ্তয়র 


€১২) “ম্বে ক্ষেত্রে সস্কৃতায়াস্ত স্বয়মুৎপাদয়েছি যম্‌। 
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্সিতম্‌ ॥ ১৬৬ 1*  নজ। মমুসং ) 
“বিপ্রন্ত তরিধু বর্ণেষু নৃপতেবধর্ণয়োদ্ধ'য়োচ। 


বৈগ্স্ত বর্ণে চৈকম্মিন্‌ ফড়েতেহপসদা ঃ স্মতাঃ॥ ১০1৮ ১*অ, মন্সং | 
(৯৩) “জ্যেষ্ঠেন জীঁতমীত্রেণ পুত্রী ভবতি মানব | 


পিতুণামনৃণশ্চৈব ন তস্মাঁৎ সর্ব্বমহতি | ১০৬ ॥ 
যন্সি্নণং সঙ্নয়তি যেন চানভ্যমঙ্গ।,ত । 
সএব ধর্মজঃ পুত; কামজানিতরান্‌ বিছ) ১৭? ঈ্স। অনুসহ | 
(১৭০১০৮১১০৯1 ১১০) 
(১৫) "পতিভার্্যাং নুষ্প্রবিশ্ত গভোৌভৃত্তেহ আয়তে। 
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যতোইস্তাং জায়তে পুন? ॥৮ 1” ৯অ, মনুসং | 
“গতি শুক্ররূণে ভার্্যায় প্রবিষ্ট হইয়। গতভাবাপন্নভায় ত।ধ্যাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কষে, 
জায়ার জায়াত্ব এই যে, জায়াতে জন্ম হয়, এজন্য উহ।কে জায়! বল। যায়; সেই হেতু জায়াফে 
সব্বতো।ভাবে অক্ষ! করিবে 1” পঙিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ । 
অন্বঙমাত। বৈশ্কন্ঠা যে প্রাচীনক!লের. প্রাঙ্গণের ভাষ্য তাহ। পুনঃ পুনঃ বল। বাহুল)। 
ভাধ্যাতে পতি স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহএ করেন, এহ জন্ত আব্যার অপর নাম জায়, উহা 
হন. প্রাচীন মন্থাদি শী্্রকারদিগের মত, তখন তাহাদিগের মতে যে ব্রাহ্মণের অনুলেখম 
বিবাহিত। গ্রীতে ব্রাঙ্গণ্খানী কর্তৃক উৎপন্্র পুত অন্তাদি গরসপুত, তাহ।ও পুনঃ পুনঃ বলা 
আব বাকল)! 


ব্রাহ্গণাংশ-_ পূর্বখণ্ড। "২৬৭ 
অংগৃহীত বিশ্বকোষধত বৌধায়নের বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাঁই। ইহা 
অপেক্ষা ছুঃখের ও বিশ্ময়ের বিষয় আঁর কি আছে? 

কেহ বলিবেন, বৌধায়ন বচন এখানে মন্বাদির বিরুদ্ধ হয় নাই, স্পষ্টার্থক 
মাত্র হইয়াছে। একথার উত্তর আমরা! উপরেই দিয়াছি, এস্থলে পুনরালোচনার 
নিশ্রয়োজন। টীকাকার মহাশয় উক্ত বচন অবলম্বনে যাহ হিন্দুসমাজমধ্যে 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে মন্বাদির মতের আংশিক বিপরীত বিধি 
ভাঁহাতে আর সন্দেহ কি? মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারের! সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন 
ভাধ্যাতেই স্বামী কর্তৃক জাত সস্তানাদগকে গুরসপুত্র কহিয়াছেন, টীকাকার 
মহাশয় যৌধায়নের উক্ত'বচন অবলন্বনকরত কেবল সবর্ণাতেই ওরস হয় প্রচার 
করিয়াছেন, ইহা যে মন্বাদ্দির আংশিক বিপরীত বিধি তাহ! কে অস্বীকার 
করিবেন ? যাঁহা হউক, অন্ুলোমবিবাছোৎপন্ন সন্তানদিগকে যেন তেন প্রকা- 
রেণ* পিতৃজাতিচ্যুত করিবার জন্চ কলিযুগের পণ্ডিত মহাশয়ের যে দৃঢ়গঙ্গর 
ছিলেন এবং কলিধুগের পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের হইতেই যে উক্ত সঙ্গর্ধের 
স্ত্রপাঁত হয় এবং ভাঁষা টাকাকার মহোদয়গণের সমসমকালে উক্ত সন্কলের 
সম্পূর্ণ পরিপক্ক বস্থ! হইফ়াছিল, তাহাই প্রদর্শনার্থই এই পুস্তকের সৃষ্টি; এবং 
সেই জগ্ঠই আমর! অনুক্রমণিকাতে প্রথমেই বলিয়াছি,__ 
গোপিতং যৎ পুরাবৃত্তং বৈদ্যজাতেশ্চিরস্তনম্‌ । 
* সত্যং বৃথাজাতিপ্রিয়ব্রাঙ্গণেন কলৌ যুগে ॥ 
শান্ত্ালাপৈরসত্তিশ্চ টীকাভাধ্যাদিভিস্তথা । 
তৎ সর্বঞ্চ বিশেষেণ গ্রন্থেস্মিন্‌ সম্প্রদর্শিতম্‌। 
$ 


ইতি বৈদাত্রীগো পীচন্দ্র'সেনগুপু-কবিরাজরুত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে 
্রাঙ্গণাংশে পুর্বথণ্ডে অন্বষ্ঠো ব্রাঙ্মণৌরস" 
পুত্রো নাম নবমাধ্যায়ঃ সমাপ্ুঃ। 


সমাধুস্চায়ং ব্রাহ্মণাংশঃ পূর্ব গু2। 


আক্ষেপোক্তি। 


ওহে প্রিয় বৈদাপুরাবৃত্ত ! অভাগার-- 
অতিশয় পরিশ্রম যতনের ধন; 

পঁচিখ বৎসর কাল গেল যে আমার; 
তথাপি হলনা তব প্রচার মুদ্রণ। 
অহ্ষ্ঠের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষাঁ করি, 
ব্াহ্গণাংশ পুর্বথণ্ড কেবল তোমার-্ 
করিনু প্রচার; দৈন্তদোষে বোধ করি, 
অমুদ্রিত রৈল তব অংশ পারাবার । 

বড় সাধ ছিল চিতে তোমার প্রচারে» 
বৈদ্যবিষয়ক কুসংস্কার সমাজের-- 
নাশিব, বৈদাবিদ্বেষ ত্াজিবে সবারে, 
শ্লানমুখ উজ্জ্বল হইবে অস্বষ্ঠের। 

দ্ররিদ্রতা তাঁও বুকি দিল না করিভে। 
অন্তরের এ বাসন! অস্তরে রহিয়া, 

জ্ঞান হয় ক্রমে ক্রমে হৃদয়-ভুমিতে-_ 
ভক্মাবৃত বস্চিগ্রীয় যাইবে নিবিয় ! 

চির ভাগাহীন আমি, আমার বলিতে, 
আছে একমাত্র ছুঃখ জালাইতে মোরে । 
একমাত্র পুত্ররত্ব ছিল অবনীতে, 
অকম্মাৎ হরি তারে নিল কাল চোরে! 
শোৌকাগ্রি-সাঁগরে এবে ডুবিযাছি আমি, 
হৃদয় ভরিয়া মাত্র জলে শোকাঁনল ; 
নেবে না অনল যদি সিন্কৃজলে নামি, 
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ প্রাণ মন বল! 


৮০ 


যন যে কিছুই আর চাছে না করিতে, 
অন্থৎসাঁছে ভরিয়াছে হৃদয় আগার ১ 
সদাই সনের সাধ কেবল মরিতে, 

কি আর করিব তব মুদ্রণ প্রচার ?. 
পুথিবী সবার পক্ষে নহে সুখস্থান, 
অভাগার এ জীবন তাহার প্রমাণ । 


হথী গ্রন্থকার 


শ্রীগোপীচক্্র সেনগুণ্ড । 
সিরাজগঞ্জ--পাবনা। 


বিজ্ঞাপন । 


নিতান্ত শোঁকমন্তপ্তহদয়ে পাঁবনা জিলার অধিবাসী অধ্ষ্ঠগণের দ্বারে দ্বারে 
অর্থভিক্ষা করিয়া এই দরিদ্রকর্ৃক বৈদ্যপুরাবৃত্তের ্াহ্মণাংশের পূর্বধগুমাতর 
প্রচারিত হইল। যদ্দি ব্গদেশের বৈদ্যমহোদয়গণ প্রত্যেক পরিবারের নিমিত্ত 
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উহার অপরাপর অংশ মুদ্দিত ও প্রচারিত হইবে, নতুবা এই প্যন্তই--নিবেদন 
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